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কলিকাতা, 


হ্নং সস কত চটের ছুট, নি আদা জিন সন্ো 
উগ্রপয়কুমার পাল হ'ত) মত 


উৎসব। 


স্কেচ 
স্বাস্মারামাক্স ননঃ ৷ 


অগ্ৈব কুরু যচ্ছেযে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষাসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্ষ্যায়ে ॥ 





৬৯ ৮ ০ পপ ০ ৮০৯১৩ ৯ + ৮০ চপ জর ও আসত ৮০ শী সপ শপ তত সত ৩6 পতি ১৩ পাশার 


৯ম বর্ধ। ] ১৩২১ সাল, বৈশাখ । [ ১ম সংখ্যা । 


সত তা এআ পপ পরশে এ. 


নববর্ষ-_১৩২১- নির্ভয় ও নির্ভাবনা । 
৬১) 
নির্ভয় হও, নির্ভাবন। হও । হইয়া বাবহারিক কাধ্য কর। 
দেশের এই হাল --গ্র।মে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে লোকে অর্থাভাবে হাহাকার: 
করিতেছে, প্রতি পরিবারে বিবাদ বিসম্বাদে, রোগে শোকে, বিবাহ উপনয়নান্দির 
দায়ে লোকে ঘোর অশান্তি ভোগ করিতেছে--এই বপদে মাগ্ষ নির্তয় হুইতে 
কি পারে? নির্ভীবনাদ্প থাকিতে কি পারে ? 
যাহাতে থাকিতে পারে, তাহার উপায় করা উাঁচত। শুধু হায় হার 
করিলে কি ফল হইবে? . 
কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে খল £ 
লোকে কোন্‌ উপার অবলম্বন করিতেছে দেখ, অথব৷ বুদ্ধিমান: লোকে 
সাধারণ লোককে কোন্‌ পথে চালিতকিতেছে, অশ্রে তাহাই দেখ।. যদি 
মনে কর সে উপাক্প সম্পূর্ণ নহে, তবে অসম্পূর্ণ উপায়কে সম্পূর্ণ কর --করিলে 
নির্ভয় ও নির্ভাবনা হইতে পারিবে। 
চারিদিকে দেখি আঞ্জকালকার লোকে সমবেত শক্তিতে কম্ম করিয়া, 
লোকের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে, সকলে একত্র হইয়া নৃত্তন -ইবানিক 








উৎসব । 
প্রণালীতে দেশে নান। প্রকার নৃতন নূতন প্রথ। আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। 
কৃষি, বাণিক্ধ্য ) টাম, মোটর, ইলেকর্টি ক লাইট্‌ ফ্যান, নূতন ফ্যাসনের বাড়ী 
বাগান, নূতন ধরণের সাজ পোষাক, নূক্ন ধরণের চল ফেরা, সকলে একসঙ্গে 
খাওয়! দাওয়া ইত্যাদিতে সংস্কারক নানুষকে শ্ুধী করিতে চায়। ইহ! কি 
মন্দ? 

কুষি বাণিজ্োর উন্নতি কর, লাইট ফ্যান আন, একসঙ্গে খাওয়া শোওয়া 
বাদ দিয়! লোককে একীভূত করিতে চেষ্টা কর, সকলে সকলের বাড়ীতে 
বিবাহাদি না করিয়া যাহাতে সকলের সঙ্গে সড্াব স্থাপিত হয় চে! কর-_-এ সব 
ভালই কিন্তু গুধু এই সব করিলে মানুষ কিছুতেই নির্ভয়ও হইবে না, নির্ভাবনায় 
থাকিতেও পারিবে না) শাত্তিও পাইবে না। 

ভূমি বলিতেছ ছঃখ দূর করিবার আধুনিক উপায়গুলি অসম্পূর্ণ। কথাট! 
সত্যও বটে। সভ্য জগতের কত নূতন প্রথা! ত দেশের লোকে সমাজে 
আনিতেছে, কিন্ত হাহাকার ত ঘুচিতেছে না। সামাজিক অশান্তি, পারি- 
বারিক অশান্তি সর্বত্রই ত লক্ষ্য হইতেছে । তুমি কি করিতে বল 2 

সমবেত শক্তিতে যে সমস্ত কাধ্য হয় তাহা! কর, কিন্তু ব্যক্তিগত শক্তিতে 
বাহ! পার তাহ! বাদ দিয় ষর্দি উন্নতি করিতে চাও তবে মনের শাস্তি কিছুতেই 
পাইবে ন!। মনের শান্তি জগ্ত ব্যক্তিগত শক্তির সৎব্যবহার কর এবং দারিদ্র্যাদি 

£থ দুর করিবার জন্ত সমবেত শক্তিরও ব্যবহার কর। সমকালে এই উভয়ের 

বাবহার না করিলে অন্ত কোন উপায়ে জীবকে সখী করিতে পারিবে না। 

জপ তপ লয়! থাক সমাজ ব! হয় হউক ইহ! যেমন সকলের" পক্ষে অসম্ভব 
সেইরূপ সমাজ লইয়া! সর্বর্দ। পাক, আর জপতপ একবারেই বাদ দাও, ইহাতেও 
কাহারও মনের অশান্তি কিছুতেই দুর হইতে পারে না । এই হুই মিলাইয়! 
কাধ্য কর। | 

পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মিলন হইবে কিরূপে £ সমাজ লইয়া! দৌড়ধাপ 
করিলে মন এত বিক্ষিপ্ত হয়, যাহাতে জপতপ হয় না, আবার জপতপ লইয়৷ 
একাগ্র হইলে সমাজছিতকর কার্যেও যোগ দেওয়! যায় না। তাই বলিতেছি 
এই ছুই কার্ধা সমকালে হইবে কিরূপে? 

নির্ভক্ ও নির্ভাবন! হইবার কার্ধ্যটিকে নিত্য কন্ম করিয়া! ফেল-_-ফেণিয়! 
সমাজের চিত জন্ত ব্যবহারিক কাধ্য কর হইবে। শ্রীগীতা ভাপ করিয়। 


নববর্ধ। ৩ 


পড়িয়। দেখ, শ্রীভগব।নও এই ছুই কাধ্য সমকালে করিতে বলিতেছেন। 

আচ্ছ।_-সমবেত শক্তিতে যে কাধ্য হুইবে তাহা অন্ত সময়ে আলোচন! 
করিও কিন্তু নির্তয় ও নির্ভাবনা! জন্ত ব্যক্তিগত যে শক্তির ব্যবহার করিতে 
বণিতেছ তাহাই আগে বল; কেনন! নিজের চেষ্টায় যাহ! পার যায় তাহ! 
সকলেরই প্রথমে কর! উচিত৷ 

ই! তাই। ছুঃখের বা সবখের-_-যেমন অবস্থাতেই তুমি পড় না কেন-স্ত্রী 
হও ব! পুরুষ হও-_ষতপ্রকার কাধ্যেহ তুমি ব্যাপূত থাক না কেন নি্ভ।বনার 
কার্ধা সকলেই করিতে পারে--যদি দে তক্জগ্ত গ্রাণপণ করে। 


বল ইহ! কিরূপে পার। যায়। 

শান্ত, যুক্তি 'ও অনুভব দ্বার! দেখাইতে চেষ্টা কর! যাউক, চিত্বকে নির্ভয়ে 
ও নির্ভাবনায় আন বায়কিরূপে? 

উপস্থিত সময়ে শাস্ত্রশ্রদ্ব। ষাহাদের নাই তাহার! বতদিন শান্তশ্রদ্ধা ন। 
আনিতে পারিতেছেন, ততদিন তাহাদিগকে অশেষ অশান্তি ভোগ করিতে 
হইবে। ইহাদের পীড়া স।ংঘাতিক | ধাহার! শাস্ত্রে শ্রদ্ধান্িত তাহাদের সুবিধা 
অনেক। 

শাস্ত্র বলেন-_ 

রাম রামেতি ষে নিতাং জপস্থি মনুজ| ভূবি। 
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবস্তি কদাচন ॥ 

যে সকল মানব”এই পৃথিবীতে রাম রাম এইটি সর্বদ। জপ করেন, তীহাদের 
কখন মৃত্যুতয়া্দি থাকে না। 

শান্তর বলেন--নিভর হইতে চাঁও রাম রাম নাম সর্বদা! জপ কর। 

অনেক কথ! জিজ্ঞান্ত আছে। 

বল। 

যাহার! শ্রীরামের উপাসক তীহাদের না হয় হইল, অন্টের উপায় কি? 
ব্বিতীক্ন কথা রাম রাম জপ করিণে নির্ভর হওয়! ষাইবে কিরপে ? তৃতীয় কথা 
কলিতে তন্ত্রোক্ত নাম ন! ধরিলে যে হইবে ন। 1 হত্যা্দি। 

রামোপাসকগণ যেমন রাম রাম করিবেন, সেইরূপ কৃষ্ণোপাসকগণ কৃ 
কৃষ্ণ করিবেন। আবার শিব, হুর্ণা, কালী, ইত্যার্দির উপাসকগণ আপন আপন 


8 উত্সব । 


উপান্ত দেবতার নাম করিবেন-- ইহাই শাস্ত্র অভিগ্রায়। শ্রাভগবানের বে 
কোন নাম আপন কুলে চ'গতেছে তাগ। জপিতেই শান্তর বলেন। 
শৈবশাস্ত্রে শিব ্শংলা, শাকজপান্থ্ে শঞ্জি প্রশংসা বৈষ্বশাপ্থে এক ভাবেই 
বিষ্ুর প্রশংস! শাস্ত্রে দেখ! যায় । 
নাম বু হইলেও নামী পেই একই শ্রীভগবান্। তীহাকে যে নামে ঝ 
যে লীল! জড়িত করিয়া! ডাক তাহাছে আপত্তি নাই । সকল নামই যখন এক 
নামীকে লক্ষা করে তখন একটিকে ধরাই কর্তিবা। যদি অন্ত কাহাকেও 
ভাল লাগে তবে সেই এককেই লক্ষ করিয়! অগ্ঠের ভাব প্রকাশ করাই উচিত। 
নতুব! এখন এক, তখন অ:র, এন্ূপ করিণে সাধনার পরিপন্কাবস্থা। আসে না। 
পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়া! রাম রাম জপ করিলে যে সচ্চিদানন, স্যষ্টিস্থিতি__ 
প্রলয়কর্ডাকে পাওয়া যায়, র্গ। হূর্গা, কাল" কালী, শিব শিব, সীত। সীতা, 
রাধ! রাধ। ইত্যাদি নাম জপিলেও তাহাকে পাওয়া যায়। পরমভাবে লক্ষ্য 
রাখিয়। নান জপ করার অর্থ--নাম যে নামীকে 'ভাবিতে বলেন, তিনি পৃথকভাবে 
পৃথক লীশ1 করিলে পরমভাবে হিনিই লচ্চিদানন্দ পুরুষ 'এবং তিনিই স্থষ্টি 
স্থিতি ভঙ্গকর্তী। কালেঠ শান্ত শৈব বৈষ্ণব ইহাদের কোন বিবাদ নাই। 
উহাদের সকলকেই শাস্ত্র বেদান্তের ঈশ্বরে পৌছাইয়া দিতেছেন । 
প্রথম পশ্লের উত্তর বুঝিলাম কিন্তু নাম জপে নির্ভয় কিরূপে ভইবে? 
নির্ভাবন। আসিবে কিন্ধপে ? 
শান্ত্রবাকা মিথ্যা্ক কখন হয়? 
কৈ একালে সত্যই বা হয় কৈ? 
কাভার হইল না দেখিতেছ? 
একছন মনে কর! হউক সর্বদা রাম রাম করেন কিন্তু তাহার বড় ছেলেটির 
হাম হইয়। লাট খাঠয়। গেল তাহার কি কোন ভয় হইবে না? ছোট মেয়েটির 
হাম হুইয়। আবার বিস্চিক| হইল--ঞ্োন ভাবন| তাহার থাকিবে না? তিনি 
নিজে অন্ীর্ণ, অর্শ ইত্যাদি রোগে সর্বদ| কষ্ট পাইতেছেন, তথাপি তাহার কোন 
তয় ভাবন! থাকিবে না--ঈহ! কি হয় ? 
হয় বৈকি। শাস্ত্র যেমন ভাবে নাম করিতে বলিপ়াছেন, সেইরূপ স্ভাবে 
নাস করিলে নিশ্চয়ই কোন ভয় থাকে না। সেইরূপ ভাবে না ডাকিতে 
পারিলেও য'ছাদের শাস্সশ্রদ্! আছে তীছার! শান্ত্রশ্রধ। দ্বারাই মনকে অনেকট! 


নববধ | ৫ 
নিশ্চিন্ত করিতে পারেন। সাধারণ লোকে স্ত্রী-পুত্রাদির অকাল মৃত্যু ব 
আকম্মিকভাবে 'অর্থনাশ হঈলে এতদূর অশান্ত হইয়া উঠে যে তাহার! হয় পাগল 
হয়, ন! হয় 'আাম্মহত্যা করে, কিন্তু যাহাদের শাস্ত্রশ্রগ্জা, 'আছে তাহার! বিপদ- 
কালে কাতর হইলেও যখন যখন শ্রীভগবানের আশ্বানবাণী ম্মরণ করেন- যখন 
যখন স্মরণ করেন ' তেযাং মৃত্যুভয়াদানি ন ভবস্তি কদাচন” হখন যখন স্মরণ 
করেন “তেষামহং সমুদ্ধর্ত৷ মৃতানংসারসাগরাৎ” তখন তখনই শ্রীভগবানের কৃপায় 
ধৈর্যা ধারণ করিতে পারেন, বিপদে ধৈর্য্য ধরিয়। বিপদ সহা করিতে করিতে 
রাম রাম করেন। শেষে একটু কাল অতিক্রম করিলেই তাহার! বুঝিতে পারেন 
শীভগবান্‌ মঙ্গণময় তিনি যাহ| করেন তাহাতে জীবের মঙ্গ”ই হয়। 
( ৩) 

যাহার! শাগ্্রবিধি বুঝিয়! কাধ্য করিতে পারে না কেবল শান্তশ্রদ্ধায় কাধ্য 
করে, তাহাদের উপকার কি হয় তাহ। সংক্ষেপে বলা হইল; কিন্তু যাহার! 
রামকে বুঝিয়! সর্ব! রাম রাম করে তাহার! যে সর্বদ| নিয় হয় এবং সর্বকালে 
নিরভাবনায় থাকে এক্ষণে তাহাই আলোচনা কর! যাইতেছে। 

কাব? কাছে কি মানুষ নিয় হহতে পারে! 

গুলাদপি পন ভাঁজাং ভীতি: 
সর্বববৈষ! বিহীতা নীতিঃ। 

ধনবান গোক পুত্রকেও ভয় করে। এই নীতি সব্বত্রহই বিধান করা 
হইয়াছে--ইহ। মনে করিয়া কি নলিতেছ কাহারও কাছে নান্ুুষ নির্ভয় নহে ? 

শুধু কি তাই--“বিত্ডে চৌরভয়ং” ইত্যাদি । ভয়, সকল বিষয়ে আর 
সকলের কাছে। 

সকলের কাছেই ভয় 'আছে তুমি এই বুঝিয়া রাখিয়াছ ? বেশ ভাল 
করিয়া দেখ দেখি কাহারও কাছে তুমি নিয় কি ন!? 

বেশ ভাল করিয়া! দেখিতেছি সকলের কাছেই ভয়। এমন কি প্রেমময় 
শ্রীভগবানের কাছেও যাহা বাহ! করিয়া ফেলিয়াছি তাহা বলিতে ভয় হয়। 

সতা। কিন্তু তোমার নিজের কাছে? 

ই|ঠিক। আমার মাপনার কাছে আমি আপনি নির্ভয়। সর্বদা রাম রাম 
করিলে যে মানুষ নির্ভয় হয় বলিতেছ ইহার সঙ্গে আপনার কাছে আপনি নির্ভয় 
ইছার কি কোন যোগ আছে 2 


৬ উৎসব । 


আছে বৈকি । বিশিঞঈরূপে আছে ; নতুবা একথ। পাঁড়িব কেন? 

বল বল ইহা! কিরূপ? আহা শতছঃখ আন্ক তাতে আমার ভয় কি--যদি 
আমি ভিতরে নির্ভয় হইয়! যাই। 

রামতত্ব অথবা কোন নামতত্ব বুঝ-_দেখিবে এ তবের ভিতরে তরশস্ঠ 
ভাবটি আছে। 

প্রথমে দেখ শ্রুতি কি বলেন। শ্রতি বলেন-__ 

দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি । 

ছুই থাফিলেই ভয়। দ্বিতীয় হইতেই ভয়। যথন দ্বিতীয় আর কিছু না 
থাকে তখন তয় নাই। যখন আপনি আপনিই থাকে আর দ্বিতীয় কিছুই 
থাকে না, তখনই নির্ভন্ন । ভয় ষখন না থাকে, তখন আর ভাবনাও থাকে ন।। 

অহো 1! এইটি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়৷ দাও। রাম আমার সব 
এইটি ভাল করিয়! ধারণ। করিতে হইবে। 

ত্রেতাযুগে দরশরথরাঞ্জার পুত্র হইয়! তিন জন্িয়াছিলেন তিনিই সমন্ত-_ 
ইহার ধারণ! কিরূপে হইবে ? 

রামতত্ব ত তাই। রামই দেই পরমপদ | রানই নিগুণত্রক্ম। আবার 
ব্হ্গাবগ্তান্বরূপিণী সাতার সাহাষোে তিনিই সকল কার্য করিয়া থাকেন। 
মায়ার সাহায্যে, তিনি সগুণ হইয়! জগৎচক্র পরিচালন করিতেছেন। আবার 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধাদির উৎপাতে যখন 
জগতে অধন্ম্রের অভ্যুদয় হয় তখন এই অশান্ত জগতে শান্তিস্থাপন জগ্ত তিনিই 
মতস্ত কু্মাদি অবতার গ্রহণ করেন এবং তিনি মহাকাশরূপী থাকিখাও প্রতি 
ঘটে প্রবেশ করিয়া_-প্রতি জীবের আস্মারূপে অবস্থিত-_-এইটি ভাল করিয়া 
বুঝিতে হইবে। | 

কি উপায়ে বুঝিব ? 

ধতদিন না ইহা! অনুভবে আসিতেছে ততদিন শান্ত্রসাহাযো ই! ধারণ 
করিয়া! তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন কর। করিয়৷ শান্ত আজ্ঞা মত চল তাহ! 
হইলেই হইবে। কারণ বাহাঞ্জে বিশ্বাস কর তাহার আঙ্জামত যখন ন! চল 
তখন তুমি ঠিক ঠিক বিশ্বাস কর না ইঠ1 নিশ্চয়। যদি বল তীহার আজ্ঞা 
কোথায় পাইৰ? সকল শান্ত্রই তাহার আজ্ঞা! ঘোষণ| করিতেছেন। খধিগণ 
শান্ত আজ্ঞামত কার্ধা করিয়! সুন্দর অবস্থা লাভ করিয়া দেখাইয়! দিয়া গিয়াছেন 


নববর্ষ । ৭ 
শান্ত আজ্ঞামত কাধ্য করাই মানুষের কর্তব্য। আবার এই অধঃপতিত 
সনয়েও সাধকের! শাস্ত্র আজ্ঞ। মত চলিয়া অনুভব করিতেছেন শান্তর আজ্ঞা 
মানুষকে শাস্তি দিতে পারে । 

শান্ত্ও ত অনেক । নাস মুনিধস্ত মতং ন ভিনম্। নান! মুনির নান! নত। 
কার মতে চলিব ? 

সকল মুনি একমত হইয়া সমাগ্গে যাহ! চালাইয়! গিয়াছেন সেই তে চলিলেই 
হয়। মত তোমার আমারও ভিন্ন হইতে পারে। গন্তবা স্থান সকল মুনিরই 
এক। হরিশ্চন্দ্রের ঘাট, কেদ্দার ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, ক্ষেমেশ্বরের ঘাট, 
রাজ ঘাট-_.এক গশ্গ।তে যাইবার ঘাট.অনেক কিন্তু সকল ঘাট দিয়াই সেই এক 
গঙ্গাতেই যাইবার ব্যবস্থা | যে ঘাট দিয়! যাঁওয়! বাহার স্থবিধা! সেই ঘাট 
দিয়াই তাহার বাওয়। উচিত। সত্ব রজস্তন গুণের বিভিন্নত অনুসারে মানুষের 
প্রকতিও ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই সকল প্রকৃতির জন্ঠ একটি পথ মাত্র দেখান 
উচিত নহে এই জ্ন্ত অধিকারী ভেদ শাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ! 

ইহ বুঝিলাম । এখন বল রাম যে নিগুণ ব্রহ্ম তাহ! কোন শাস্ত্রে আছে £ 


রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদঘ়ং 
সর্বোপাধিবিনিম্মৃক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্‌ | 
আনন্দং নিপ্লং শান্তং নির্বিকারং নিরঞ্নম্‌ 
সর্বব্যাপিনমাত্মানং স্ব প্রকাশমকলুষন ॥ 


রাম ষে নিগুণ ও সগুণ ব্রঙ্গ সমকালে তাহ! অব্যাত্মরামারণে আছে। 
বানীকি রামায়ণে অষোধ্যাকাণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের সাত শ্লোকে আছে। 
সহি দেবৈরুদীর্ণস্ত রাবণস্ত বধার্থিভিঃ 
অর্থিতে মানুষে লোকে জজ্ঞে বিষুঃ সনাতনঃ | 
বেদে কি রামকে পরব্রহ্ম বল! হইয়াছে? 
ষাহ। বেদে নাই তাহা! কোন শাস্ত্রেই থাকিতে পারে না। বেদের কথাই 
পুরাণ তস্ত্রাদি গ্রকার কারতেছেন। 
রামই যে সব শ্রুতি এই কথা বিশেষরূপে বলিয়াছেনঃ 
ও' যৌ বৈ শ্রীরাম: স ভগবান্‌ ষশ্চাথটগুকরসাত্ম! ভূভূর্বঃ স্বম্তন্মৈ বৈ নমো 
নমঃ ইত্যাদি-_মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন রামই ভগবান্‌, রামই অথও একরস আত্ম! 


৮ উগলব। 


তিনিই ত্রিণে।কব্য।পা, তিনিই অদ্বৈত পরনানন্ধাত্ম। পরমব্রদ্ধ, তিনিই ব্রঙ্গাননা, 
অমৃত, তারকক্রঙ্গ, তিনিই ব্রহ্ম। বিষণ ঈশ্বর,সব্ববেদে আত্মা,সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ সশাখ, 
বেদ পুরাণ তাহারই কথ বলে,তিনিই জীবাত্ম।, সর্বভূতাত্মা রাত্ম।,তিনি 'দেব মনুষা 
অন্থরাদি ভাব, তিনি মংস্ত কুম্্াদি অবতার, তিনিই প্রাণ, অন্তঃক রণচতুষ্টননায্ম।। 
যম, অন্তক, হৃত্যু, অমৃত পঞ্চমহাভূত, স্থাবরঞঙ্গমাত্ +, পঞ্চা।প্র, সঞ্চব্যান্ৃতি, 
তিনিই বিদয, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গৌরাঁ, জানকী; তিনিই ত্রলোক্য, তিনিই 
হুর্য্য সোম নক্ষত্র নবগ্রহ, অষ্টবন্থ, অঃলোকপাল, একাদশরুত্র, দ্বাদশাদিত্য, 
তিনিই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, তিনিই ব্রহ্গাণ্ডের স্তর বহিব্যাপী বিরাট, 
তিনিই হিরণাগভ । তিনিই প্রকৃতি, তিনিহ ওক্কার, চতত্র অর্ধমাত্রা, পরমপুরুষ, 
নহেশ্বর মহাদেব, [তনি ও ভগবতে বাঞ্দেবায় মহাবিঞু পরমাত্ম!, জ্ঞানা স্ব, 
সচ্চিদানন্দাৈতৈক রলাত্মু। | 

বেদ তরামকে সমস্তই ৰালতেছেন। বাহ! রানকে পলিতেছেন তাহাহ 
শিবকে বপিতেছেন, কুষ্তকে বলিতেছেন, দুর্গাকে বলিতেছেন, কালীকে 
বলিতেছেন; সকল অবতারকেই বলিতেছেন ! 

শাস্ত্র বিশ্বাসে সবই আমার রাম--+সর্বদ। মনে রাখিয়। প্রথমে তিন 
বেল! আহ্কিক করিবার সময় জদয়পন্মে জ্যোতির মধ্যে হষ্টমন্ত্র দ্বার রামকে 
ডাকা অভ্যাস ক« এবং বাহিরে ব্যবহারিক ভুগতের সব্ববস্ততে তিনি আছেন 
ইহা মনে তাবন। করিতে ভূণিও নাঁ। প্রথম ঠাথন ভুল হইতে পারে কিন্তু 
ইহা প্রত্যহ তিন বেলায় অভাাস করিতে করিতে ভুণ কম হইতে থাকিবে; ঞমে 
আর ভুল হইবে না । 

এই সঙ্গে আর একটি কথ। বিচার করিও । বাহ! বালিতে বাইতেছি 
সেইটিই মুল তত্ব। ভাল করিক়! মনোযোগ কর। 

মনে কর! হউক তুমি যাহ! তাহাঠ মনরূপে বিধরিত হইয়াছে । রজ্জু 
যাহা তাহ! রজ্ছুই আছে। রজ্জুট সপরূপে বিবর্তিত হহল। রজ্জুকে সপ 
বলিয়া ভ্রম হইল। এখন রজ্জুটিই যেন সপ হইয়া গিক্াছে। তুমিও ষেন মন 
হইয়া গিয়াছ। এখন মনট। সন্কল্প বিকল্প মাত্র। ব'দ এমন হয় যে তুমি যাহ! 
সন্করন কর তাহ! বন্তর্ূপে পরিণত হুইয়! যায় তাহ! হইলে তুমিই সৃষ্টিকর্তা হুইয়া 
যাঁও। কিন্তু তুমি সত্যসম্ব পুরুষ নও । যিনি সত্যলঙ্কল্প পুরুষ তিনিই স্থষ্টি- 
কর্তা । তিনি যেমন সেমন সঙ্কপ্ন করিতেছেন সেইরূপ নস্থ স্যষ্ট হুইয়। বাইতেছে। 
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যদি এই হয় তবে গ্্ঞগংট! ত স্কলৌুিল আকার মাত্র । যদিও স্্টজগৎট! 
বিচিত্র তথাপি স্থষ্টিকর্তা সেই একজন মাত্র। তুমি যেমন মনকে অবলম্বন 
করিয়! কোট কোট সঙ্কল্প তুপিরাও তুমি যা! তাহাই থাক সেইরূপ রাম যিনি 
তিনি মারাসাহায্যে অনন্ত ব্রন্মাণ্ড সঙ্কগ তুশিস্সাও আপনি আপনি থাকেন মিথ্যা! 
তাহার কিছুই করিতে পারে না। শাস্ত্রের খাটি সত্য এই ষে লগংটা মাম্জিক 
মিথা। একমাত্র আত্মপুরুষই সতা। তাঁম আনি বদি শাত্মপুরুমষ ভিন্ন আর 
কিছু হই তবে তুমি আমি সঙ্কর মাত্র। 

কার সঙ্কল্প ?. 

সেই আত্মপুরুষের সঙ্কল্প । সেহ শাত্মপুরুষই পাম। ৩বেই ত হইল রাম 
ভিন্ন আর কিছুই সত্য নাই । যাহা নাই যাহ অসত্য তাহ বখন তুমি ত্যাগ 
করিতে পার তখন তোমার রামই মাছেন-_-আর যাহ দেখিতেছ তাহ। ব্লামের 
উপরেই ইন্দ্রজাণ মত ভাসিয়াছে। সব তুমি । সবই তুমি এই ভাবনা প্রবল 
কাঁরতে করিতে সর্বগীবে হিংসা দ্বেষ ত্যাগ হইয়া সর্বত্র তোমার আত্ম- 
পুরুষরূপী রামকে যখন দেখিতে থাকিবে তখন নিলের দিকে চাহিলে বুঝিবে 
আহা ! আমিও রাম । তবেই বামের দেখা মিপিল। আপনি আপনি ভাবই রাম 
আপনি আপনি রামের কাছে থাক--মাপনার কাছে আপনি নিভর হওয়ার 
মত সব্বদাই নিভয় হইয়। বাইবে। খল তখন কাহাকেও মরিতে দেখিলে 
বন! কাহাকেও রোগধাতনায ছটফ) কারিত্তে - দোখলে তাম কি ভাবনা 
করিবে? তুমি বদি ভিতরে রামকে দেখ তখন আর কিছুতেই বিচলিত 
হইবে না? না হইয়া! মিথ্যাকে মিথা। জানিয়া পোকবাবছার করিয়া যাইতে 
পারবে। 

আজকালকার কেহ কি এহরাগ হইক্াচ্ছে 

মহাত্মা কবিরের সাধন! 'এই ছিল। .. 

কেমন করিয়া রামনাম করিতে হন্প কাঁনর তাহ। জানিতেন। জানিতেন 
বলিয়াই বলির! গিয়াছেন £- 

“কহে কবির এক রামনাম [বিশ্ত জীউকে দাহ না যাওয়ে।" 

কবির বলেন এক রামনাম বিনা জীবের জ্বালাপোড়া আর কিছুতেই যাইবার 
নছে। 

কবির রামতত্ব জানির! রাম রাম করিতেন, না করিয়। থাকিতে পারিতেন 

২ 
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না। তত্বটি জানিয়! নাম করিলে সেই নামই তখন সর্বন্থ হইব! যায়_-নাম 
ছাঁড়িয়! আর থাক যায় না। কবিরের তাই হর গিয়াছিল। রামই কবিরের 
সকল সাধের সমষ্টি। সবই রাম। কবির বলিতেছেন £ - 

কবির রাম হমারে মাত-হ্থাঁয় রাম হমারে তাত. । 

রাম হমারে মিত্র হায় রাম হমারে ভ্রাত,। 

কবির রাম হমারে আশ্রম রাম হমারে বরণ 

রাম হুমারে জাতি হ্যায় রাম হমারে শরণ । 

রাম হমারে মোহনী রাম হমারে শিখ, 

রাম হুমারে ইঠ্ট স্বায় রাম হমারে রিখ.। 

কবির রাম হমারে মন্ত্র হায় রাম হমারে তন্ত্র 

রাম হুমারে গুঁধধি রাম হ্মারে যন্ত্র 

কবির রাম হমারে ভূমীয়! রাম হমারে দেও। 

রাম হুমারে সাধ.স্থায় করহি তিন্হি কে সেও ॥ 

কবির তীরথ হমারে রাম হায় ব্রত, হুমারে রাম। 

দান হমারে রান হ্যায় নেহি আওর সে! কাম॥ 

কবির মোতি চুণি রাম স্থায় হরি হীর! ও লাল্‌। 

রূপ! সোগ্র। রাম স্বায় ভোজন সাজন্‌ মাল ॥ 

কবির লোণ! রূপ! কাল্‌ স্থায় কঙ্কর পাথর হীর্‌। 

এক নাম মুক্তামপণি তাকে! জপহি কনির ॥ 

কবির বলেন রামই আমার মাতা, রামই আমার পিতা, রামহই আমার 
বন্ধু, রামঈ আমার ভাই। রামই আমার আশ্রম, রামই আঙার বর্ণ, রামই 
আমার জাতি, রামই আমার শরণ সম্বল । রামই আমার মোহিনী স্ত্রী, রামই 
আমার শিষ্য, রামই আমার ইষ্দেবতা, রামই আমার খধষি। রানই আমার 
মন্ত্র রামই আমার তন্ত্র রীনই আমার ওষধি। রামই আমার যন্ত্র। রামই 
আমার আধার, রামই আমার দেবতা, রামই আমার সাধনা, আমি তারই 
দেবা করি। রামই আমার তীর্থ, রামই আমার ব্রত, রামই আমার দান) 
রাম ছাড়া আমি কোন কাজ করি না। 
মতি চুণী আমার রাম; রামই আমার হরি, হীর! ও মূল্যবান্‌ প্রস্তর_লাল, 

রূপা, লোণা এও আমার রাম। ভোজন, বেশতুষ!, আনন্দ সবই আমার বলাম । 
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সোণ! রূপাই কাল, হীর।--কাকর পাথর । এক নামই আমার মুক্ত! বণি। 


কবির তাহাই জপ করেন। 
বর্যারস্তে আমর! বলি বাহার! নাম অবলম্বন করিয়াছেন তাহার! নামকে 


কবিরের মত সর্বব্যাপী করিয়া ফেলুন। সকলকেই রাম দেখুন। সবই রাম 
দেখিবার জগ্গ রামতবটি বুঝুন। তবেই ত আর নাম ছাড়া যাইবে ন1। 
যাহ! দেখিবেন, যাহা! শুনিবেন, বাহ! করিবেন সকলই সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য 
লইয়! ভাপিয়াছে দেখিবেন। সকপণ দেখায় রাম দেখা হইবে-_-সকল শোনায় 
রামেই দৃষ্টি পড়িবে । তুমি যে তীহাঁকে বিশ্বাসে দেখিতে চেঞ্ঠা কর, সঙ্গে দঙ্গে 
এই বিশ্বাসও রাখিও তিনি সর্বব্যাপী আকাশের অপেক্গাও হুঙ্ছ্র হয়! সর্ববদ| 


তোনায় দেখিতেছেন সর্বদ! হোমার সঙ্গে আছেন। 
সেই এক মাত্র মাম্মপুরুষ আপনি আপনি থাকিয়! থে সঙ্বল্প তুলিয়াছেন 


তাহাই জগতংরূপে ভাসিয়াছে জানিয়া দৃষ্ঠীদর্শনকে সন্কল্প, মায়, মিথ্যা জানিয়! 
একমাত্র সত্য দেই সর্বব্যাপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রামকেই ন্লরণ করিতে পার 
যাইবে। যতদিন হহা অনুভবে না আসিতেছে ততদিন নাঁমতত্ব জানিয়া 
বিশ্বাসে বলিতে অভাান কর! হউক রাম ভিন্ন আর কিছুই নাই। এক রাম 
সাধনায় সব সাধনা হইয়া যাইবে যদি নামতত্বটি বুঝিয়। নাম কর। অভ্যাস 


করিয়া ফেল! যায়। 
আমর। উপসংহারে আর একটি কথ বলিতেছি। এইটি অনুরাগে উপাসনা। 


এইটি লইয়! তিনধেণ! বসিতে অভ্যাস কর! উচিত! 
উপ-_সমীপে, আপন বসা-_সমীপে বসাই উপাসনার স্থুল অর্থ। তোমার 


সমীপে বসাই তোমার উপাসন।। যাহাকে ভালবাসি তাহার কাছে বসিতে 


কত ভাল লাগে? 
সবাই ত ' একদিন মাকে ভাপ বাসিয়াছে। আজ ম। নাও থাকিতে পারেন 


কিন্ত ভূভূ্বঃ স্বল্শোক পার হইয়া! নাভিচক্রের উপরে হৃদয়পল্লে মাকে ত 
বসান যাঁয়। এক রাম ভিন্ন জগতে যখন আর কিছুই নাই তখন মাই ত 
রাম। উপাসনার সময় যেন মারূপিণী রামের কাছে বমিয়াছি এই ভাবন! 


করিয়। রাম রান করিলে ত একট। অনুরাগ আদিবেই। যাহার ভালবাস! 
কোথাও নাই তার পক্ষে অন্ততঃ এইরূপে অগ্ছরাগ আন! যাইতে পারে । কিন্তু 


যাহার রামতত্ব জানিয়াছেন রামের জন্ম কর্ম জানিয়াছেন তাহাদের পক্ষে 
নামজপ বড়ই গ্রীতিগ্রদ। যাহার! নিতা সন্ধা! আহ্কিক করেন তাহাদের 
সন্ধ্যা আহিকের সমস্তই রাম। তীছার! নিগুণবন্দের চিন্তা করুন, সঞ্গপ 


১২ উৎসব! 


বিশ্বধূপে সকল বস্তকে সকল বাক্তিকে রামরূপে চিস্তা করুন, হৃদয়বিহারী 
রামকে অবতাররূপে চিস্ত! করিয়! তাহার লীল! চিন্ত। করুন-__-আবার তাহাকেই 
আত্মতত্বরূপে চিন্ত। করুন_-এবূপ করিলে আর কি বিষয়চিন্ত! থাকিতে পারে? 
' এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে বখন সকল বন্ব সেই হৃদয়বিহারীকে স্মরণ 
করাইয়া দিবে, তথন কত যে স্থথ তাহা ত বল৷ বায় না। তাই বলিতেছিলাম 
তত্বটি জানিয়। নাম কর-_-তাহার কপায় তাহাকে অনুরাগে উপাসনা করিতে 
পারিবে। 

শেষে এক কথ! বলি--যাহার। তিনবেলায় সন্ধ্যা আহ্িক করেন তাহার! 
সন্ধ্যায় মন্ত্রগুপির অর্থচিন্তাকে যেন প্রতিদিনের শ্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করেন। 
ঘাছার নাম করেন তীাহারাও নামের তথ্ধকে স্বাধ্যায়রূপে যখন প্রতিদিনের 
ভাণনার বিষয় করিয়া ফেলিবেন ঠখন তাহারা সত্বরই যে নির্ভক্স হইবেন ও 
শির্ভাবন|। হইবেন তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকে £ 

নির্ভয় ও নির্ভাবন! হইয়া বথন সমবেত শঞ্জির জন্ত ব্যবহারপরায়ণ হুওয়! 
যায় তখনই জীবনের উদ্দেশ্া সাধিত হয়। কা ত নিষামভাবে হইবেই। 
অবিচলিত হইয়া! নিগ্গাম কশ্ম করিতে করিতে একান্তে যাইবার সময় আসিবে। 
তখন জ্ঞানলাভে যুক্তি যে হইবে তাচাতে সন্দেহ নাই । 

ব্ক্রিগত নির্ভর ও নির্ভাবনার কণ্মটি বাদ দিয়া শুধু সমবেত শকিতে 
যাহার কাজ করিতে পরামশ দেন তাহার মানুষকে পথভ্রই করেন মাত্র । 
ছুই চারি দিনের জন্ত সমবেত মানুষ সকল একট। হৈচৈ করে মাত্র- ইহাতে 
সমাজের কোন স্থায়ী উপকার হয় না। ইতিহাস ইহার প্রমাণ। কারণ 
সমবেত শক্তিতে কাজ করিয়াও মাগ্তুষ মনের শান্তি কিছুই পায়.না ইহ! গর্ব 
সত্য। সমবেত শক্তির কার্ষ্যে যখন কিছু সুফল ফলে তখন হর্ষ, বখন বিফল 
মনোরথ হয় তখন বিষাদ। এই দুইটি ফলের ছারাই মানুষের বন্ধন। হর্ষের 
বন্ধন সোগার শৃঙ্খল আর বিষাদের বন্ধন লোহার শৃঙ্খল। শৃঙ্খণ কিন্তু উভয়ই । 
ধধিগণ সমকালে মুক্তির কাধ্য এবং লোকহিতকর কাধ্য করিতে উপদেশ 
করিয়! গ্লিয়াছেন। যাহারা খধিগণের পরামশ ন! শুনিয়া নিত্যকর্্া্দি এক- 
বারে না করিয়! শুধু সমাজহিতকর কার্য করিতে বলেন তাহার! সমাজের 
উপকার করিতে গ্রিয়! মূঢ়ৃতার ভন্ত মপকারই করেন। ইহাতে সাবধান হওয়! 
উচিত। ইতি। 
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নবীন জগতের যত প্রকার উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, সবই ত দেশে 
আসির! পড়িল ; দেশের মরো ষাহার। ধনবান, ধাহার! বিদ্বান, ষাহার। হ্বদয়- 
বান সকলেই তু দেশের উন্নতির জন্য সর্বদ। কারা করিতেছেন; রাঙ্গাও ত সকল 
বিষয়ের শুব্যবস্থার জগ্» নানাবিধ .উপায় অনলম্বন করিতেছেন ; আমর! কিন্ত 
সকল হৃদয়বানকে জিজ্ঞাসা করি, জীবের হঃথ কি কমিতেছে ? কমিবার কি 
আশ! আছে? | 

যে ভাবে আজকালকার জগৎ চলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, বাবহারিক 
জগতের কোন অভাব অন্বিধ। যেন আর নাই। নবীন জগতের কোন এক 
বিখ্যাত নগরে যাও, সেপানে ফাভ। কিছু দেখ, সবই যেন সুন্দর মনে হয়। সহরের 
ঘর বাড়ী দেখ কত শ্পন্দর; গাড়ী ঘোড়া কত বিচিত্র; মোটর বাইশ 
কত আশ্চর্ধযামর় । কোনদিকে দেখিবে ৯ এখানে কত লোক, কত কল কারখানা 
কত দোকান পাট, কত মপুর্ধ জিনিষপত্র, কত বিচির পোষাক অলঙ্কার । 
মানুষের দিকে চাহিয়! দেখ, কত অপূর্ব সাজ সজ্জা । আল যে সাজ সজ্জ। দেখ 
কাল তাহা থাকে না-_সসাবার নুতন ভাবে নূতন আড়ন্বরে উদয় হয়। এখনকার 
মানুষ সর্বদাই যেন সাগ্জিয়া থাকে, মানুষ এখন ষেন সর্বদাই ব্যন্ত। চারিদিকেই 
উন্নতি । বড় সহরে রাত্রিতেও আর মন্ধকার থাকে লা। রাম্ত|-ঘাট পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন ।” ঘরে ঘরে কত বিছ্বাতের আলে, কত কলের পাখা । ঘরে ঘরে 
বাগান, বাগানে বাগানে টব, উনে টবে ফুলের গাছ সাজান। তার পর 
রেলের গাড়ী, কলের জাহাজ, জাহাজে জাহাজে সা্চ লাইট, রাস্তায় রাস্তায় 
ট্রাম-গাড়ী, আবার কত আকাশের রথ । কোন কিছু অভাব কি আছে ? 

তার পর মানুষের মুখের অন্ত কত আয়োজন! কত সাকাস, কত স্কেটিং- 
রিঙ্ক, কত থিয়েটার, কত গ্রামোফন, কত বায়স্কোপ, কত ফুটবল, কত লন- 
টেনিস, কত ক্রিকেট, কত বিলিয়ার্ড। সহরে সহরে কত পশুশালা, সহরে সহরে 
কত মিউজিয়ম ; বাড়ীতে বাড়ীতে কত ছবি । 

অগ্ুদিকে মানুষের উন্নতির জগ্ত কত চেষ্টা । কত বিশ্ববিষ্ঠালয়, কত স্কুল- 
কলেজ, কত সংস্কৃত পরীক্ষার স্থান, কত উচ্চ প্রাইমেরী, কত নিম্ন প্রাইমেরী, কত 
বালিকাবিদ্যালয় । মানুষের দুরের শাপ্তি অন্ত কত বিচারালয়, কত বিচার- 
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পতি, কত উকীল মোক্তার, কত জজ বারিষ্টার, কত কৌন্সলী, কত এটর্ণি। 
মানুষের শিক্ষার জন্ত কত ছাপ! বই, কত মাসিক, সাগ্রাহিক, কত পাক্ষিক, 
দৈনিক । কত ধর্ম গ্রন্থ, কত ধর্মগ্রচারক, কত পণ্ডিত, কত পাদরী, কত মৌলবী, 
কত পভাসমিতি । ষে দিকে দেখ, সেই দিকেউ মানুষে বুদ্ধিকৌশল, সেই দিকে 
মানুষের দুঃখ দূর করিবার আয়োজন। আবার মানুয়ের বাধিবিনাশ জন্ক কত 
ডাক্তার, কত বৈগ্ভ, কত হুকিম, কত দাওয়াই, কত দাওয়াইখানা, কত 
যন্ত্র, কত অস্থ, কত ডাক্তারি বিদ্যাপয়, কত হাসপাতাল । 

আবার আমর! দেশের সকলকে জিজ্ঞাসা করি, এত ত উন্নতি, কিন্ত 
জীবের প্ররুত দুঃখ কি কমিয়াছে ১ কমিবার কি কোন আশ! নবীন জগতের 
উন্নতি দ্বার! কর! যায় ? 

মানুষের মনের অশাস্তিই প্রকৃত দুঃখ । মনের অশান্তি কি কিছু কমিয়াছে ? 
কোন সমাজে কি মানুষ মনের শাস্তি পাইতেছে £ আর যদি মনের শাস্তি ন 
থাঁকে, তবে কি সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে? আমর! বলি, 
তাহ! কখনই হইতে পারে না। 

_আমর। বলি, শারীরিক ও মানসিক বাধির প্রকৃত চিকিৎস। করিতে 
পারিলে তবে সমাজের ষথার্থ কল্যাণ সাধিত হুয়। প্রকৃত চিকিৎস! তাহ!কেই 
'বলে-_যে চিকিৎসায় রোগের আঙ্ত প্রাতিকার করিয়া এমন ওষধের ব্যবস্থা! 
কর! হয়, যাহাতে সর্বপ্রকার রোগের মূল পধ্যন্ত নষ্ট হয়; নতুবা! যত ষত বার 
রোগ হইবে, তত তত বার ওষধ প্রয়োগ কর! হইবে, কিন্তু যাহাতে রোগ 
আর ন! হইতে পারে, তাহার প্রকৃত ব্যবস্থা কর! হইবে না--ইহা একবারে 
কুচিকিৎসা৷ না হইলেও, ইহাকে ঘথার্থ চিকিৎসা! বল! যায় ন!। | 

আধুনিক সময়ের চেঞ্জে যায়! যেমন, রোগের চিকিৎসাও গ্রান্ধ সেইরূপ । 
চেঞ্জে াও, আশু উপকার আছেই। চেগ্রের উপকার কিন্তু ক্ষুধা ও দান্ডতের 
উপকার । কিন্তু অভাস পরিবর্তনের উপকারই ধথার্থ উপকার । শরীর মুস্থ 
যখন থাকে, তখন মনকে সুস্থ রাখিবার জন্ত কতকগুলি মানসিক ব্যাপার 
অভ্যাস করিয়! লইতে হয়। ন্বনকে সুস্থ রাখিবার অভ্যাস ধিনি করেন, তিনি 
শরীরকে বহুদিন ন্থস্থ রাখিতে পারেন। আর বিশেষ যত্ব করিলে সর্বপ্রকার 
ব্যাধি হইতে শরীর ও মন উভয়কে একবারে পরিত্রাণ করিতে পারেন। 
বাহার! রীতিমত মনের ক্রিয়! করিবার অভ্যাস রাখেন, তীহাদের পক্ষে এমন 
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কাধ্যও আছে, যাহাতে কোন প্রকার রোগ আদৌ শরীরে বা মনে প্রবেশ 
করিতে পারে না। যদি মনের চিকিংস! ন। কর! যায়, তবে দারঞ্জিলিংএ-চেগ্রে 
যাওয়া মানুষের মত শিলিগুড়িতে নামিতেই নামিতেই, কোথাও ব! বাড়ীতে 
আসিয়! দুই চারিদিন থাকিতেই থাপ্িতে চেঞ্জটা উপিয়| যায় । 

ব্যাধির যথার্থ প্রতীকার করিবার জন্য ময়ুর্ধেদের এক ব্যবস্থা আছে। 
আযুর্কেদের প্রথমে যে ৃষ্টিতত্ব ও জ্ঞানের কথার ব্যা*্য1 দেখ যায় তাহা এই 
ছই প্রকার ব্যাধির চিকিৎস! জন্য শারীরিক রোগের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যাধির ও 
চিকিৎস! সমকালে আবশ্তক । সমাজের প্রকৃত কল্যাণ জনা মানসিক ব্যাধির 
চিকিৎস! যদি না কর! হয়, তবে, কখনও জীবের প্রকৃত কলা পণ সাধিত হইতে 
পারে না। মানুষের শরীরের মত সমাজ শরীরের রোগ সর্বকালে না গাঁকিতে 
পারে, কিন্তু সমাজ মনের রোগ সর্ব কালেই থাকে ৷ সর্বকালে যে রোগ থাকে 
তাহার চিকিৎসার জন্য সর্ববদ! চেষ্টা থাক। উচিত । 

আমর! দেশের কৃতবিদ্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করি,_-মনের চিকিৎসার 
জন্য তাহার! নিজে কতটকু চেষ্টা করেন এবং সমাঞ্কেই বাকি করিতে 
বলিতেছেন ? | 

প্রাচীন ভারতে মনের চিকিৎসার ব্বস্থাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল । 
ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে মানসিক ব্যাধির বন্ধ উল্লেখ আছে। মানসিক 
ব্যাধির প্রতীকার জন্যই প্রাচীন সংস্কৃতি সাহিত্য। মানবজাতির শোক 
নিবারণ জনাই খষিদিগের সাহিত্য জনুগ্রহণ করিয়াছিল। সর্বশান্ত্েইে শোক 
কি দেখান হৃইয়াছে এবং কিরূপে তাহার প্রতীকার হয়, তাহাঁও বিশেষরূপে 
উল্লেখ কর! হইয়াছে। আর আমাদের ' আধুনিক সাহিত্য? আধুনিক 
ভারতের সাহিত্য কোন্‌ পথে চলিতেছে? সে দিন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি 
কোন সংবাদপত্রে পিখিয়াছেন _-সমাজের ব্যাধি একদিকে প্রপারিত হইতেছে, 
আর সাহিত্য অন্যপথে লোকে টানিতেছে। ইহাতে সমাজের ব্যাধি বুদ্ধি 
গাপ্তহই হউন্েছে। 

আমাদের বাঙ্গাল! সাহিত্যের দিকে যাঁদ দেখা যায়, তবে আমরা কি দেখি? 
মানুষ এক প্রকার লেখে কিন্ত সে লেখার কোন কিছুই চরিত্রে দেখ! যায় না। 
কেন এমন হয় ? সাহিতা চরিত্র গঠন করিতে পারিতেছে না কেন? সাহিতা 
মানসিক ব্যাধির প্রতীকার করিতে পারিতেছে ন কেন? মনকে শান্ত করিতে 
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পারিতেছে না কেন? প্রাচীন সাহিত্য ইহা! পারিত ; নবীন জগৎ পারিতেছে 
না কেন? একমাত্র উত্তর,--সতোর অনাদর, ধর্শ-জীবনের অভাব। 

মনের চিকিৎসার জন্য প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থা,-অত্যান ও বৈরাগা। 
ঈশ্বরের দিকে মনকে অগ্রনর করার জগ্ত অভ্যাস আব্শ্তক । আবার যে কারণে 
মন ঈশ্বরের অভিমুখে যাইতে চায় না. তাহার নিবারণ জন্য বৈরাগ্য আবশ্যক। 
নবীন সাহিত্যে অথবা নবীন জগতে এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য কতটকু 
স্থান পাইয়াছে ? যদি বিশেষরূপে স্থান না পাইয়। থাকে, তবে নবীন জগতের 
চেষ্টাকে কি উন্মত্ত চেই। বল! যাইবে না? এই উন্মত্ত চে নিবারণ বত দিন 
ন! হইতেছে, ততর্দিন সমাজের শান্তি কি হইবে? আমরা বলি,--কখনই নছে। 

আমাদের বাঙ্গাল দেশের সমাজ ও সাহিত্যের কথ! আর একট, আলোচন। 
-কর। যাউক। 

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রচারও ত সমাজে বিপক্ষণ দেখা যায়। লোকেও ৩ 
ধশ্মগ্রস্থা্দি পাঠ করেন। আবার ধন্মাগ্রষ্ঠানও অনেকেই করেন। তথাপি 
আটপৌরে এবং পোঁষাকী চরিত্র এত অধিক দেখা যায় কেন? 

কারণ আছে। যাহার! ইংরেজীশিক্ষিত, তাহারা অনেক জ্ঞানের আলো- 
চন। করেন, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভ জনা কর্ম করিতে প্রায়ই প্রস্তত নছেন : 
এই কর্শূন্য জ্ঞানালোচনার কল কি; ফল,-মূর্থপাণ্ডিতা এবং কম্ম, 
শ্মসাধুতা ৷ কর্মশুন্য ভ্ঞানালোচনার ফল, শান্তর বলেন, নাস্তিকতা । আজ কাল 
[শিক্ষিত লোকের মধ ঈগ্বরধিশ্ব'সী কয়ঞ্জন ; ঈশ্বরে নির্ভর করিতে কয়জন 
পারিতেছেন ? ইহার উত্তর শিক্ষিত লোকেরাই দিবেন। 

অন্যদিকে ধাহার। অনুষ্ঠান করেন, ষ্াহাদেরও প্রাক চরিত্র দেখা ধার 
ন। কেনযায় না? কম্ম করা হয় কিন্তু জ্ঞানে লক্ষ নাই বৈরাগো লক্ষ্য 
নাই। কাজেই এ সম্প্রদায়ের মধো প্রধান দোষ আপসয়াছে, “গোড়া মি । 
শাস্ত্র, জ্ঞানশূন্য কর্ম এবং কন্মশূনা জ্ঞান, উভয়েরই দোষ দিয়াছেন। ধর্মানুষ্ঠানসহ 
জ্ানালোচন! এবং জনে লক্ষ্য রাখিয়া কম্মানুষ্ঠান-_ইহাই আধুনিক রোগের 
প্রতীকার। ধশ্মানুষ্ঠান ভিন্ন কিছুতেই মনের রোগ সারিবে না। সারিতে 
পারে না। ধর্মমনুষ্ঠান জন্য যে সাধনা আবশ্তক, প্রাচীন সাহিত্যে তাহা 
বিশেষরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে সাধনার স্থান কতটকু? 
হৃদয়বান লোক কি মনের চিকিৎসার জন্য একবার বদ্ধপরিকর হইবেন না? 
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পুর্ব্বে বল! হইল, প্রাচীন ভারতে নবীন জগৎ মনোহর সাজ-সঞ্জায় আসিয়া 
দাড়াইয়াছে। প্রাচীন কি নবীনের বেশভৃষ। দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছে 
না? বদ্দি বল! যায় হইতেছে, তবে লোকে দিজ্ঞামা করিতে পারে, প্রাচীন 
ভারত নবীন উন্নতি গ্রহণ করিতে কি অসম্মত ? 

ষথার্থ উন্নতি যাহ], তাহা গ্রহণ কারতে প্রাচীন ভারত কখন অপন্মত 
নহেন। প্রাচীন ভারত কখনই উন্নতির বিরোধীও নহেন--যদি সেই উন্নতিতে 
মানবের বিশেষত্ব নই ন। হয়। প্রাচীন ভারত, সকল প্রকার পরিবর্তন 
সমাঞ্জে প্রবর্তিত করিতে প্রস্তত) কিন্তু যাহ। সত্য, তাহার পরিবর্তন করিতে 
রাজী নহেন। সত্যকে ত্যাগ করিয়। অসত্য গ্রহণ কর! অপেক্ষা মৃত্যুও শত- 
গুণে শ্রেয়স্কর | 

কালে কালে লৌকিক বানহারের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু সতা 
অপরিব্জনীয়। কালে কালে মাজ*সজ্ঞায় পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্ত 
ঈশ্বরের পরিবর্তন হইতে পারে না, পবিত্রতার পারিবর্তন হইতে পারে না, 
সতীত্বের পরিবর্তন হয় না। সর্বকালে রজস্তম গুণের গতির পরিবর্ভন হয়, 
কিন্তু কোনকালেই শুদ্ধ সত্ব গুণের গতির পরিবর্তন হয় না। কালে কালে 
ক্ষিপ্ত, মু ও বিক্ষিপ্ত ভাবের পরিবর্তন হয়, কিন্তু কোন কালেই একাগ্র ও 
নিরোধভাবের পরিবর্তন হয় না। 

প্রাচীন ভারত যাহাকে সভা নিশ্চয় করিয়। পুজা করিয়াছেন, ঈশ্বরের 
ধারণা, পবিত্রতা, সতীত্ব, সাত্বিকগুণ,একাগ্র ও নিরোধভাব-_-নবীন জগৎ এইগুলি 
অঞ্ষু্র রাখিয়! যদি আর সমস্ত পরিবর্ধন করিতে চান, তবে তাহাতে প্রাচীন 
ভারতের কোন আপন্সি নাই । 

আমর! উপস্থিত গ্রবন্ধগুলিতে মনের চিকিৎসা! জগ্গ প্রাচীন ভারতের সতা 
ও নবীন জগতের পরিবর্তন যথাসম্ভব দেখাইতে চেষ্টা করিব। একটা কথ! 
বলিয়। রাখা আ'বশ্তক। আমর! যখন প্রাচীনের অবস্থ! দেখিনা শঙ্কিত 
হই, তখন প্রাচীন হাসিতে হাসিতে বলেন, “আমি প্রাচীন -আমার কিন্ত 
মৃত্যু নাই। মৃত্যুমংসাঁর-সাগর অতিক্রম করাই ছিল আমার প্রধান শিক্ষা । 
তোমর! যে আপদ্‌ দেখিয়! ভীত হইতেছ, আমি এইরূপ আপদ্‌ বহুবার দেখিয়াছি। 
আপদ কত শতবার উঠিল নিবিল, আমি কিন্তু চিরদিনই আছি, চিরদিনই 
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থাকব।” প্রাচীন ভারতের খধিগণ এইরূপ আপদের কথ! জানিতেন। এই 
শাস্তির কথ। ঠাচার। উল্লেখ করিয়, তাহার নিবারণ জন্তু কি কর! উচিত 
তাঙাঁও বলিয়। গিয়াছেন । নবীনের উন্নতি বদি পিলাসিতায় অন্য নম হয়, 
তবে প্রাচীন এই বিপালিতায ভুলিবে না। বিশেষতঃ এই কলিষগের আয়ু 
চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎস্র। এখন সবে ৫,*** বৎসরের কিছু অধিক 
অতিবাহি£ হইয়াছে । এখনিই এত বাস্ত হইলে চলিবে কেন» এখনও 
অনেক বাকা । “ষ সত্য ধারয়া ধাকিবে তাহার মুত নাই । যাহার! 'আঅসতা 
ধরিয়া কোলাহল করিবে ঠাহারাই পুনঃ পুনঃ মরিবে। 

প্রাচীন ভারত বলেন, সতা কি, অনতা কি বিচার কর, করিয়া সত্তা 
অনুষ্ঠান কর ; জগতের লয় হঈবে, কিন্তু যে সত্য ধরিয়াছে, সে মবিবে না। 

আমরা ঈশ্বর-ধারণ!, পবিত্র হা, সতীত্ব, শুদ্ধ ভাব, একাগ্র ও নিরোধ 
আবস্থ! সম্বন্ধে প্রাচীন ভারত ও ননীন জগতের মীমাংসার কথা ক্রম অনুসারে 
আলোচন। করিনার ইচ্ছা করিতেছি ! যাক্টান ইচ্ফায় সব চলে ঠাগার ইচ্ছা 
কইলে, ইনাও চলিবে । 


সতীত্ব মহাকালী পাঃশাল।। 


শিক্ষায় বতটুকু হয়, মতাকালা পাঠশালার বালিকাগণ তাহ। যে লাভ করে, 
আঙ্গরা তাহাই এখানে দেখাইতেছি । 

সতীত্ব সম্বন্ধে, মহাকালী পাঠশালার প্রথম চারি শ্রেনীর বালিকাগণের 
লেখ! আমর। দেখিলাম । বালিকার। যাহ। লিখিয়াছে, বদি সমান্ধে স্ত্রীলোকের! 
এখনও কাধ্যে তাহ! আচরণ করেন, তবে সমাজ যে 'মআাবার জীবিত ভষ্টর়া! উঠে, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

সতীত্ষ্ট স্ত্রীজাতীর জীবন। সতীত্ব বিনি নষ্ট করেন, তিনি শুকরী 
অপেক্ষা ও অধম হইয়! যান । ধাহার সতীত্ব নাই, তিনি নারী নামের অযোগ্য । 
অতি যত্দে এই সতীত্ব বক্ষ! কর উচিত । যাহাতে সতীত্বের বিদ্ব ঘটিতে পারে 
এরূপ কাধ্য ৰা এরূপ বাবহার কখন কর! উচিত নহে । এই বিষয়ে বালাকালে 


সতীত্ব-.ম্1কালী পাঠশাল:। ১৯ 


পিতা-মাতার |শঙ্গা থাক| উচিত, যৌবনে শ্বামীর দৃষ্টি থাকা উচিত এবং পুত্রেরও 
দৃষ্টি থাক! কর্তবা | 

যাহার কোন কারণে কলঙ্কিত হয়. তাহাদেরও উচিত বাহাতে আর না 
কলঙ্কের স্রোত বর্ধিত ভয়। দোষ করিয়াও যদি কেহ শ্রীভগনানে নিকট 
ক্ষম] প্রার্থন। করে, করিয়া অনুতাপ করিতে করিতে শান্্রমত তিন বেণী 
ধর্্দকম্ম করিতে থাকে, এবং পুব্বকৃত পাপ কম্ম হইঠে একবারে দূরে আগমন 
করে -শবে সে আবার পুনজ্জাবন লাভ করিয়া সতী হইতে পারে। মহগ্য৷ 
এই বিষয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত । 'সামরা বালিকাদিগের সতীত্ব রচনা হইতে নিয়ে 
কতক কতক উদ্ধৃত করিলাম। 

মহাকালী পাঠশাণার ১ম শ্রেণীর বালিক। শ্রমতা ইন্দুমতার লেখা. 

স্বীলোকের সতীত্ব ধ্থ নপগ কর মঞ্কাপাপ। কিন্তু কেহ সতীত্ব রাখতে 
পারে ন।। [ কেহ রাখিতে পারে না, বালকার পক্ষে এইকঞ্জপ ধারণা হওয়া 
একবারেই উচিত নহে । যাহারা সতীধন্মে থাকতে চিগ্রা করে, শ্রীভগবান্‌ 
ভাহাদের সহ্থায় হয়েন। সতীত্ব রক্ষা গগ্ঠ প্রাণপণ করিবে নিশ্চয়ই অনুতব 
কর] বায় -শ্রীভগবান শত শত বিপদ ইঠতে তাহার মাশিতাকে রক্ষা করেন। 
হিন্দুশাস্ত্রে এবং আধুনিক সমালেও ইভা ভূরি ভার দৃপ্তান্ত দেখা ঘায়। বরং 
মুড শতগুণে শ্রেয়স্কর, তথাপি সতীত্ব ন্গ ইবার কোন কাধ্য করা উচিত নহে | 

সতীত্ব রাখিতে হইলে মনকে খুব কঠিন করিতে হয়। এবং ঈশ্বরের 
দিকে কেবল মন রাখিতে হয় হতযাদ |! নিতা পুজ।, নিতা আহক এবং সর্বদা 
ভগবানের নান জপ. এবং রামারণ। ভাগবত» মহাভারত গ্রন্থ পাঠ নতা এছ 
সমস্ত লইয়। থাকিতে হয়|] 

২য় শ্রেণীর শীমতী শৈবপিনার €লথা £- 

স্বামীর আদেশ যাহারা প্র:তপালন করে, যাহার! স্বাঙ্গাকে প্রাণপণে এসব 
করে স্বামীকে দেবতা বপিয়া মনে কবে, গ্রতাহ স্বামীর চরণামৃত পান করে, 
তাহার! পতিব্রত। ৷ যাহারা স্বামাকে কটু বাকা লে, স্বামীর আদেশ পালন 
করে ন।, প্রত্যহ স্বামীর সঠিত ঝগড়া করে, স্বামীর চরণামৃত পান করে না, 
স্বামীকে তুই বলিয়! কথা কয়, স্বামীকে ত্যাগ করিয়া নিজ্জনে বিচরণ করে 
তাহারা সতী নহে) ঘিনি পতী ঠিনি স্বামার এুকাবশিষ্ট ভোজন করিতে 
ভাল বাসেন। 


২ উৎসব। 


পতিব্রতািগের মন সরল হয়। তাহার! কিছুতেই ভয় পাঁন না। যাহাদেব 
স্বামী অসভ্য, কাণা, খোঁড়া, বৃদ্ধ বা বোব1--যদ্ি তাহার! পতিব্রতা হয়েন, 
তবে এরূপ স্বামীকেও তাহারা কখন উপেক্ষা করেন না। স্বামীর যণ্দ 
পরস্ত্রীতে দৃষ্টি থাকে, তাহ! হইলে প্রথমে স্বামীকে সক কথা বুঝাইয়া বলিতে 
হয়। তাহাতেও ঘদি স্বামী না শুনেন, তাহা হইলে অন্ত সকল কাধ্য অগ্রা 
কারয়৷ স্বামীর মনোরঞ্ীন কর! অবগ্ কর্তবা। বদি ভাহ।তেও ন| হয়, 
তাহ! হইলে ভগবান্কে সহায় করিয়া প্রাণপণে স্বামীর দেন! করিতে হয়। 
ইত্যাদি-- 

শ্রামতী শশিমুখীর লেখা ১ 

স্বামীগৃহে সকল গুরুজনকে সন্তষ্ট গাখিতে হয়, সকলের সহিত মিষ্ট কথ! 
কহিতে হয়, প্রত্যহ দেবতাদিগকে প্রণাম করিতে হর, স্বামী ও অন্তান্ত গুরুজনের 
প্রতি ক্রোধ করিতে নাই। স্বামীর বসনভুবণাদি বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। 
স্বামীর আহার হইয়! গেলে অন্ন, ফলমুলাদি মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হয়। স্বামীকে ভগবান্‌ বিয়া জ্ঞান করিবে এবং স্বামী হরিহর হইতেও 
শ্রেষ্ঠ । স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর গতি নাই। কখন বাঁচালতা করিবে না। 
স্বামী নীচে বসিয়৷ থাকিলে, কখন উচ্চাসনে বমিতে নাই। স্বামীকে কখন 
অসৎ কার্ধে নিয্ত করিবে না। সন্ধ্যার সময় নিদ্রা যাইবে না। স্বামীকে 
(কোন জিনিব নাউ, এগ কথা শুন[ইবে না। এই কথা বলিবে যে, আনা 
কর্তণ্য। একটিও অন্ন নষ্ট করিবে না। পদশনট করিনা চলিবে না। উচ্চৈঃরে 
হ|সিবে না। নখ দির! নাটা খুঁড়িবে না গুহা্ি কখন অপরিধার রাখিবে 
না। বেশীক্ষণ ছারে দাড়াইয়! থাকিবে না। ইত্যারি। 

অনেকেই লিখিয়াছে- স্বামী বিদেশে গেলে কোন প্রকার অঙ্গ-সংস্কার 
করিবে না। এবং অন্তের গৃহে যাইবে ন।। ইত্যাদি । 

আমর! সর্বাস্তঃকরণে বালিকাদ্দিগকে আশীর্বাদ করি, এবং শীভগবানের 
কাছে প্রার্থনা করি--যেন ইহার! সংসারে এই সনস্ত কথ! পালন করিয়!, 
মতীত্বের আদ্শ-পথে চলিতে প্রাপপণ করেন। জীবন তুচ্ছ করিয়া সতীত্ব 
অক্ষু রাখেন । 

একট! কথ! আমর! এই বলি-_নিজের জন্ত কোন কিছু যাঁন্। কর। নীচত|। 
নিজের সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া, স্বামী ও অন্তান্ গুরুজনকে সন্তুষ্ট করাই 


মাস্বালকের কবিত । ২৯ 


যে ভগবানের উপাসন।-_ইহ1 ধেন বালিকার! বিশেষরূপে ধারণ! করিয়৷ রাখে। 
প্রতাহ শিবপুজা, দীক্ষাগ্রহণ, রামায়ণাি পুস্তক নিজে পড়া, এবং গুরুজনকে 
পড়িয়৷ শোনান--সাংসারিক কাধ্যের উপরে এইগুলিকেও কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ 
করা উচিত। ধর্মশূন্ত হইয়। সংসার কর! আর পশুর মত থাক 'একই 
কথা। যাহাতে সংসারে এইগুলি প্রবর্তিত হয়, তাহাতে যদি গৃহন্বামী যত্ব 
করেন, তবে এই ছুর্দিনে সংসারে অনেকটা শান্তি থাক! সম্ভব | 


মা বালকের কবিতা । 


(১) 
জানিনাকো আমি কোথ! হতে আলি, 
কোথ। পুনঃ চলে বাই । 
জানি ন! কিছুই মোহগত আমি, 
তব পদাশ্রয় চাই ॥ 


(২) 


জনি না কি আছে করণীর মোর, 
কেমনে তাহ! সাধিব। 

জানি না কি হতে নরক বিধান, 
স্বর্গীসেতু বা বাঁধিব ॥ 


(৩) 


জানিনাকে! আমি বিশুদ্ধ আচার, 
বিরুদ্ধও নাহি জানি। 

দর্শন স্পর্শন যাহ! করি আমি, 
অনুস্র কার বাণী? 


২ 


উৎলব। 
(৪8) 


বুঝিয়াছি মাত তুমি যে করাও, 
তুমিই হৃদয়পত। 

দেহ-প্রাণ-মন সকলি তোমার । 
তৰ পদে দাও মতি ॥ 


(৫) 


তুমিই ধারণ কর এ জগৎ, 
স্টি-স্থিতি-লর তুমি । 
প্রকাশ তোমার আকাশে বাতাসে, 
ব্যাপিয়া এ বিশ্বভৃমি ॥ 


( ৬) 


মবিতা ভোমায় করেগো আরতি, 
কিরণে জবালায়ে দীপ.) 

পথন তোমার করুণ! বহে গো, 
শশধর-ভালে টীপ ॥ 


(১) 
কালের প্রবাহে এ দেহতরণা, 
রঙ্গে ভালিয়! যার । 
ওব পদ্দাশ্রর গতি গো আমার, 
এ ঘোর ৰিপদে হার ॥ 


(৮১ 


তৰ কৃপা বিন! কেমনে বাচিব, 
দয়। কর দয়াময়ি। 

ওব মুখ চেয়ে সংসার-সাগরে, 
বিপুল বাস্তন! স্চি ॥ 


মা-.-বালকের কৰিত| ৷ ১৩ 
(৯) 
গর্জে আকাশে ভীম কাল-মেখ, 
অশনি নামিছে বেগে । 


কর্ণধারহীন এ তরণী পরে, 
বসিয়া রয়েভি জেগে ॥ 


১৯) 


নামছে অ।ধার ভরি দশদিক্‌, 
নাহি দেখি ভানুরেপা । 

বুঝি ডবে যাবে এ দেহ-তরণী, 
কি আছে ললাট-লেখ ॥ 


(১১) 


ন।! আছে ভকতি, পুজ! নাহি জানি, 
অধম পাতকী আমি। 

কুপুত্র তোমার হলেও জননী, 
করুণা-অযোগা নহি ॥ 


(১২) 


দে গো! হদযর় জন্গতাপানলে, 
যাতনার নাহি শেষ 
তার গে জননী প্রসারি হ'হাত, 
শমনে ধরেছে কেশ॥ 
শীপ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । 


বেবালকটি উপরের কবিতাটি লিখিয়াছেন,তিনি তাহাদের বাড়ীর অন্তান্ঠ 
বালকদিগের অশিষ্ট ব্যবহার নিবারণ জন্ত একটি প্রশংসনীয় উপায় করিয়াছেন। 
আমর! অনুসন্ধানে জানিয়াছি, নেই বিশিষ্টবংশের অভিভাবকগণ বালকদিগের 
কাধ্যে যোগ দিক়্াছেন। এমন কি,ল্লীলোকেরাও এট কাধোর সঙ্থায়ত! 


করিতেছেন। 


২৪ উৎসব। 


বলিতে হইবে না এই সংসার ধনবানের সংসার । ৭৮টি বালক দল 
বাঁধিয়। নিয়ম করিয়াছে যে, ষে কেহ অশিষ্ট ব্যবহার করিবে এবং থে তাহা 
দেখিবে__সে তৎক্ষণাৎ বাশী বাজাইয়! জানাইয়! দিবে যে, উৎপাত হইতেছে । 
ইহার! সকলেই এক একটি বাশী সঙ্গে রাখে। একবার বাশী বাজাইলে 
কোন নির্দিষ্ট বালককে চুপ করিতে হইবে। ছুইবার বাজিলে অন্তকে, তিন- 
বারে আর একঞ্নকে। এইবূপে এক এক জনকে সতর্ক করিবার জন্ত এক- 
ৰার, ছইবার, তিনবার, চারিবার ইত্যাদি ৰাশী বাজান হয়। কোন বালক 
যেন ভাত খাইতে বসিয়! থালা! আছড়াইতেছে, বা ভাত ছড়াইতেছে-_ 
দলের কাহারও কাছে এ সংবাদ পহুছিলে বাশী বাজাইয়া তাহাকে সতর্ক 
করা হইল। বালক তৎক্ষণাৎ শান্ত হইল। শুনিতে পাওয়া যায়, মায়েরাও 
অন্ত বালককে ডাকিয়া বলেন ওরে আমায় একট! বাঁশী দে বাজাই। নইলে 
হুরস্ত বালকের উৎপাত থামে না। যদি কেহ শাসন না মানে তবে দলের 
অন্ত বালকের! তাহার সহিত কথা ৰন্ধ করিয়। দেয়। বহু সংসারে ইহ! 
প্রচারিত হইলে, আমর! মনে করিব সমবেত শক্তির সত্বাৰষ্ভার হইতেছে । 


অশ্বলব্রাহ্মণ ৷ ২৫ 


( পুর্ববানুৃতি )। 


যাক্ত ] মন সেই একটা দেবতা । €কনন! বাক ও মনোরপ যজ্ঞের 
ছুইটী অঙ্গের মধ্যে ব্রন্ধ! ধানবণে হনোরূপ অঙ্গের সংস্কার করেন, স্থতবাং 
মনকেই সেই দেবত1 বল! হইল। ব্রঙ্গা এই এক দেবতা মনের সাহায্যে যজ্ঞ 
রক্ষা করেন। এই মন বৃন্তিভেদে'অনস্ত ; মনের এই অনস্ততা। সর্ববজন-প্রসিদ্ধ, 
মনের এই অনস্ত-বুন্তিভেদে অতিমান সম্পন্ন দেবতাও অনস্ত; মনের এই আনস্তা- 
দশা উপাসক উপাস্যের অনস্ততায় অনন্ত লোক জয় করেন। 

অশ্বল ] যাক্বন্ধা! আ'জ উদ্গাতা ( সামবেদজ্ঞ পুরোহিত ) কতগুলি 
বেদমন্ত্র অবলম্বনে স্তব করিবেন? 


যাঞ্জ ) তিনটা অর্থাৎ ভ্রিবিধ বেদমন্ত্র অবলম্ধনে স্তব করিবেন : 

অশ্বল ] সেত্রিবিধ বেদমন্ত্রকি প্রকার? 

ঘাজ্ঞ ] পুরোনুবাক্যা, যাজ্যা! ও শস্য । অধ্যাত্ম-বিভাগে প্রাণই পুরোন্ু- 
বাক্য, কারণ প্রাণ ও পুরোকুবাকা! এই ছুই শব্ের আদ্িতে পকার রহিয়াছে 
এই পকারাদি-সাম্যে. প্রাণকে পুরোনুবাকযা, বল হইয়াছে । অপান্ই 
তৎপরবর্তী যাজ্যা, কেনন! অধ্যাত্মদেবতাগণ যেমন অপান বায়ুর উপহ্ৃত 
গন্ধাদি হবি ভোগ করিয়া! থাকেন, সেইরূপ অধিধজ্ঞদ্দেবগণ যাজ্যামস্ত্রউপহৃত 
হবি গ্রহণ করেন, স্থতরাং অপানকে যাজ্য। বলা হইপ। ব্যানই শেষোক্ত 
শসা! ; খকৃমন্্র সমূহকে শসা। বলে, এই সমুদয় মন্ত্র ব্যানের সাহায্যে উচ্চারিত 
হয় এইজন্য ব্যানবাষুকেই শস্যা বল! হইল । 

অশ্বল ] 'যজমান এই ভ্রিবিধ খক্‌ দ্বার কোন্‌ কোন্‌ স্থান দ্য করেন? 

যাজ্ঞ | ষজ্জমান পুরোচুবাকা। দ্বার! পকারাদি-সাম্যে পৃথিবীলোক জয় 
করেন, মধ্যবর্তিত'-সাদ্ুশো যাজ্য। দ্বার! অস্তরীক্ষ লোক, উদ্ধত সাশ্যে শস্য 
দ্বার হ্যালোক জয় করেন । 

'আচাধ্য ] বৎস! মহধি যাজ্ঞবন্ক্য একে একে সকল 'প্রশ্নেরই উত্তর করি. 
লেন দেখিয়া মহধি অশ্বল বিরত ছইলেন। 





যাত্ঞবন্ধ্য-কাণ্ড। 


আর্তভাগ-ব্রাহ্ষণ |: 





একট 


মাচার্যা] বৎস! এখন যাজ্ঞবন্কা-কাণ্ডের আর্তভাগ বাক্ধণ নামক দ্বিতীয় 
ব্রাহ্মণ ব্যাথা! করিব, একবার সংক্ষেপে অশ্বল-বাক্ধণের হাৎপর্য বর্ণনা কর 
দেখি। | 

ব্রঙ্ম ] ভগবন্! আমি ষথাসাপ্য অশ্বল-ব্রাদণের মনন ও নিদিধ্যাসন 
করিয়াছি, তাহাতে ইহার মন্ত্র আমার যাহা হ্ৃদয়ঙম হইয়াছে, বলিতেছি-__ 

আব্রঙ্গ স্তত্বপর্ধাস্ত এই দ্ৃশ্ত প্রপঞ্চ অবিগ্যাকল্লিত। এক বস্তু অপররূপে 
বিবর্তিত হইবার মূলে অজ্ঞান থাকিবেই। ভূতাবেশজনিত অজ্ঞানই কুলবধূকে 
দেশান্তর-বাণী পুরুষরূপে ভাবন৷ জন্মাইয়! পুরুষ করিয়৷ ভুলে। এইরূপে মুলে 
অজ্ঞান থাকিলেও বিন1 বিক্ষেপে বা বিন! ভাবনায় অন্ত স্বর্ূপাপত্তি ঘটে না; 
এই জন্তই, অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিত্বয় স্বীকৃত হইয়া থাকে। 
অনতিদুরে অল্পষ্ট আলোকে শাখাপ্রশাখ। হীন বৃক্ষকাণ্ড দীড়াইয়। আছে, 
দর্শক পুরুষ দৃষ্টিদৌষে দেখিল--একটী পুরুষ তাহার দ্িকে আসিতেছে । এখানে 
দর্শকের এই দৃষ্টি-দোষ কেন ঘটিল-. চিন্তা করিলে বুঝতে পার! যায়, তদীয় 
অবিদ্যাই বাহ্য সাধারণ অবলম্বন পাইয়া আপন আবরণশক্তি প্বার। দর্শকের 
প্রমা-দৃষ্টি আবরণ করিয়াছে, অপরদিকে এই অবিদ্যা আপন অনির্বচনীয় 
বিক্ষেপ শক্তি দার বুক্ষকাণ্ডকে হস্তপদার্দ অবয়বে এবং সম্ভবমত বেশভৃযায় 
স্থসজ্জিত কারয়া৷ তাহাতে অভিমুখগতি প্রদান করিয়াছে । সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে, এক বস্ত যেঘানে অন্ত বস্তরূপে গতিভাত হয়, সেখানে মুলে থাকে-_ 
তত্বাবরণ-কারিণী অবিদ্া ; আর উপরে থাকে-_অচিস্তারচনা-চতুর। অঘটন 
_ঘটন পটীরসী অবিদ্যারই বিক্ষেপ-শক্তি ব! ভাবন!। 

কম্ধধ অনুসারে এই ভাবন। বিভিন্ন আঁকার ধারণ করিগ্! বিভিন্নরূপ জন্ম, 
বিভিষ্নবূপ আয়ু এবং বিভিন্নরূপ ভোগ রচনা! করে। এই কম্ম কোথাও 
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প্রাক্তন কন্মের সাহায্যে তীব্র সংবেগ প্রাপ্ত হয় এবং চিরে সুফল £সব 
করে, কোথাও প্রাক্তন দুষ্ক'তির প্ররতিবন্ধকতায় মন্দগতি হষ্টয়া সুদূর কালাস্তরে 
ফলদ্রান করে। যাঙ্ছা হউক, এই কর্ম অনুসারেই শুভভাবন! করিয়। করিম 
জীব হিরণ্যগর্ভ ভাব ধারণ করে, আর এই কর্ম বিকৃত হইলে জীব স্থাবরাস্ত 
অধোগতি লাভ করিতে বাধা হয়। 

কর্মম-সহচরী অসম্ভবসম্ভবকারিণী ভাবনাই শুভ অশুভ সর্ববিধ ফলের প্রস্থতি, 
সুতরাং ভগবতী উপনিষদ্দেবী অশ্বলধাজ্ঞবন্ধ্য-সংবাদচ্ছলে ভাবন| শুদ্ধির উপদেশ 
করিতেছেন। বলিতেছেন-_জীব ! তুমি কর্মুল্ভায ছিরণ্যগর্ভপদ ভুলিয়৷ একি চর্ম- 
কৃপে পড়িয়া! আছ, তোমার ঢস্কৃতিফণে 'অধিভূতরূপে তুমি যে পরিচ্ছিন্ন বিষয় দর্শন 
করিতেছ এবং অধ্যাত্মভাবে থে পরিচ্ছিন্ন দ্রঃ দর্শন অভিমান করিতেছ, তুমি 
অধিদৈব ভাবনায় অভ্যস্ত হও-_দেখিবে ভ্তাবেশ-নিন্থু্ত কুলবধূ যেমন আপন 
সৌন্দধ্যে আম্মহার। হয় এবং যেমন লব্বস্থৃতি হইয়া আপন সম্পদ দর্শনে আহলাদ- 
প্রাপ্ত হয়, তজপ তুমিও :তামাতে অগ্নি বাহু প্রভৃতি দেবতাগণের অঙ্গতাব দর্শনে 
পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে । তুমি অঘটন ঘট্নাপটীয়সী আপন ভাবনা-বলে 
সচিকাচ্ছিদ্রনিহিত গজরাজের মত যে স্ৃুর্য্যদেবরূপ আপন বিরাট চক্ষুকে ক্ষুদ্র 
চর্মকোটরে আবদ্ধ করিয়াছিলে, আজ ভাবনা-বিশুদ্ধিতে বিরাট চক্ষু হুর্যদেব 
সে চর্ববন্ধন হইতে নির্শক্ত হইয়া তোমার বিশ্বধ্যাপী বিরাট স্ুুষমাদর্শনে 
তোমাকে আপ্যায়িত করিতেছেন । তুমি দেখিবে শুভ ভাবন ই সংসার-রাত্রির 

স্বপ্না সৃৃশ তোমার ক্ষুপ্র পার্থিব চম্ত্র্দেহে অপমারণ করিয়। তোমাকে সুখের 

্বপ্ররাজো টানিয়া লয়াছেন। অগ্নি, আদিত্য চন্ত্র, দিক্‌ গ্রভৃঠি উন্জরিজনিচয়ে 
স্থশোভিত করিয়া তোমাকে বিরাট, অগিরূপে পরিণত করিয়াছেন। 
কি তোম'র সেই অঙ্গ; সে 'মঙ্গের পদদেশে অতলাদি সপ্তপাতাল 
সমন্বিত শস্তশ্যামল| হিমাদ্রি-কিরীটিনী সমুক্রমেথল! পৃথিবী, কটিদেশ 
হইতে হৃদয়দ্শে পধ্যন্ত মধ্যভাগ অগণিত নক্ষত্রমালার় অল্কৃত, গ্রহ উপগ্রহ 
প্রভৃতি জ্যাতিমগুলীতে মগ্ডিত; জার শিরোদেশে নয়নস্থানীয় স্র্য্যরশ্মিতে 
প্লাবিত। 

ভগবন্‌! এষ্টরূপ মননপূর্বক যখন আমি এই বিরাট্‌ সদায় চিত্ত ধারণ 
করিয়! নিদিধ্যাসন করি, তখন বস্ততঃই দেহু-ছুঃস্বপ্ন কাটিয়। যাইয়। যেন এক 
নুখের স্বপ্ন দর্শন করিতে গাকি। কি্ড দেব, কি হূর্ভাগা, পথের কাঙ্গাল 


২৮ আর্থভাগ-স্বাঙ্গণ। 


যেমন স্বপ্নে রাজ! হইয়া স্বপ্নভঙ্গে পূর্ববাবস্থ। লাভ করে, আমিও যে পুনরায় 
জীবস্ত নরকসদৃপ দেকুপে নিমগ্ন হই। 

আচাধ্য ] ৰংস! বারংবার দেহব্ষয়ক ভাবনা করিতে করিতে যেমন 
এখন তুমি দেহভাবনায় পিদ্ধ হইয়াছ, তুদ্দপ বিরাটভাবন! পুনঃ পুনঃ করিতে 
করিতে তুমি ছিরণ্যগর্ভভাব লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ লাই। 

অপিচ বন! আমি তোমার সর্বদ! ভাবনার বিশ্ব বর্ণনাচ্ছলে মৃত্যুর অপর 
স্বরূপ এই আর্তভাগ-ব্রাঙ্গণে উপদেশ করিব। 

ব্রহ্ম] ভগবন্! আপনি তাবগ্রাহী, আমার হৃদয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়াই 
বলিতেছেন । আপশি আমাকে সর্বদ। হিরণ্যগর্ভ ভাবন! করিতে উপদেশ করিলেন, 
আমি ভাবিতেছিলাম-__সর্বদ1 যে তীহাকে লইয়া থ'কিতেই পারি না, কে 
ধেন আমাকে তূলাইয়! দেয়, তাই ভাবিতেষ্কিলাম কে এই পাপপুরুষ, যে আমাকে 
প্রতিনিয়ত ভূলাইয়! এই ভৌতিকচিস্তায় ব্যাপুত করে ? 

আচাধ্য ] বংস! আমি তোমাকে তাহাই আপাততঃ বপিতেছি। 
বৎস! যদিও পূর্বে তুমি কাল ও কর্ম্নন্ধপে মৃত্যুর পরিচয় পা্টয়াছ, কিন্ত 
প্রত্যক্ষতঃ মৃত্যু কোন্রূপে তোমাকে আকর্ষণ করে, তাহাই একবার বিচার 
কর দেখি। তোমাকে যদি নপি এদেশ আহাকি সুন্দর পরোবর ! আছা 
কি স্ষটিকের মত শ্বচ্ছজল, ম্মাচা কুমুদকমলকহুলারে উহ! কেমন সুশোভিত ! 
তুমিও যদি আমার বর্ণনামত কল্পনার উহ। একবার আকিয়! ফেল তাহ। 
হইলে উহ! কিছু নয় মনের বুথ! কল্পনা॥ উহা মুছিয়। ফেল) বপিলেই কি এ 
কুমুদকহলারন্থশোভিত সরোবর হৃদয় হইতে সরিয়া যায়, বরং যতই তুমি 
সরাইতে চাও, ততই পুনঃ পুনঃ চিন্তায় এ দৃশ্য দ্বিগুণত্র গ্রস্দুট হইয়া 
উঠে। তদ্রপ এই যে গন্ধব্বনগর একবার উঠিক্লাছে, উহ তুমি যতই সরাইতে 
চাছিবে, উহ! ততই তোমাকে আক্রমণ করিবে । 

বৎস! ভাবনাই মৃত্যু, আবার ভাবনাই অমৃত। অশুভভাবন1 ভাবয়িতার 
হৃদয় হইতে উৎপন্ন হই বাঁড়বাগ্নির স্ঠায় তাহাকেই দগ্ধ করিতে থাকে, 
আর গুভভাবনা, সমুদ্রহদয়গত চন্দ্রকপার গ্ভায় আপন আশ্রয়কে শতগুণ 
বৃদ্ধিধান করে। 


 অবিদ্যা এই অগুভ-ভাবনাকেই জীবের নিকট স্থপোভন কণঠমাল| বলিয়। 
্ষার্পণ করে, আর আবৃতচক্ষু মুড় জীব পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া, এই কণ- 


১ অঃ ২ সঃ] খখেদসংহিত। ৷ ৃ ৭৩ 


পান্তামীত্যেবং বাযুক্রতে ইত্যর্থঃ। কীদৃশী ধেন।? প্রপৃঞ্চতী প্রকর্ষেণ 
সোমসম্পর্কং কুর্বতী সোমগুণংবর্ণস্তীতার্থঃ। উরূচী উরূন্‌ বহুন্‌ যমানান্‌ অঞ্চস্তী 
গচ্ছন্তী যে যে সোমযাজিন স্তান্‌ সর্ববান্‌ বর্ণয়স্তীত্যর্থঃ। হোতা ব্রুতে --হে 
বায়ে! ত্বং যজমানমুদ্দিশা হে যঞ্মান! ত্বন্দতং সোনমেষোইহং পিবামীত্যেবং 
যং কিঞ্চন ব্রবীধষি--স! তব স্বীকার-বাণী সোম-মাহাত্ম্যং প্রকটয়স্তী তান্‌ তান্‌ 
মোমযাজিনণ্চ বর্ণরস্তী ষ্মানমুপৈতি ॥৩ 

পদনিষান্দিনী | বায়ে ! তব (তোমার) প্রপৃষ্চতী বের্ণনারূপে সোমলতার 
সম্পর্ক করিতে করিতে) ধেনা (বাণী ) জিগাতি (গমন করিতে ) দাশুষে 
(দাতার নিকট ) উরূচী ( বহু ষঞ্জমানের বর্ণনা কারিণী) সোমপীতয়ে (সোমএস 
পান করিবার জন্য । 

বঙ্গানুবাদ] হে দেব বায়ে! ! পানার্থ সোমরস-দাতা যজমানকে লক্ষা 
করিয়। তুমি যে বলিতেছ, যে হে বঙ্জমান ! তোমার প্রদত্ত সোমরস আমি পান 
করিব, এই তোষার গ্রহণবাপী ভূতপূর্ব বহু সোমযাঁজি ষঙ্মানের এবং সোম- 
রসের গুণ বর্ন! ক(রতে করিতে ষ্জমানের নিকট উপনীত হইতেছে ॥5॥ 


গুঢ়ার্থ-সন্দীপনী | 

ব্রহ্মচারী ] ভগবন্! বাষুর বাক্য যজমানের নিকট যাইতেছে, ইহার 
অথ কি? আমার বাক্য যেমন আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছে. ঠিক এইরূপ 
কি দেবতার বাকা মানব শুনিতে পারে ? 

আচার্য] বংস! বদি মানবের সে অধিকার থাকে, যদি তোমার কাতর 
নিবেদন তিনি শুনিতেছেন, অনুভব করিতে পার, তবে কেমন হয়? 

্রদ্ষচারী ] ভগবন্‌! তাহাও কি আবার বলিতে হইবে ? তাহ! হইলে মনে 
হয়, জগতের সম্বন্ধ-স্থথে লাঞ্জলি দিয়! তাহারই শ্রবণ-মনোরম উপদেশ শ্রবণে 
সতত প্রণিহিত থাকি ; তাহারই শ্সেহ-সিক্ত নয়নারবিন্দে নয়ন স্থাপন করিয়া, 
দৃশ্তুদর্শন ভূলিয়! যাহ, কিন্তু গুরুদেব! ইহা! কি জীব পারে 2. 
_ আচার্য ] বদ! কেন পারিবে না? ইহা করিতেই জীব মানবদেহ 
ধারণ করিয়াছে ॥ কিন্ত জীব মায়ার প্রলোভনে ভুলিয়া যায় মুড় জীব মারারই 


৭৪ * ধণ্বেদসংহিতা | ১ অঠ২ সঃ] 


সৌন্দরধ্য-দর্শনে ব্যাকুল-দৃ্টি হইয়! তাহার দিকে সম্পূর্ণ বিমুখ হইয়া পড়ে, তাই 
জীব তাহাকে" দেখিতে পায় না, তাহার কথা শুনিতে পায় না। এই ঘোর 
কলিছুর্দিনেও সাধুদের মুখে শুন! যায়, তাহার] তাহার সহিত প্রত্যক্ষ ব্যবহার 
রুরেন। কন্ম্থার'ঁ আধভৌতিক মল চিত্ত হইতে অপসারিত হইলেই আধি- 
দৈবিক দেহে সর্ব! দেব দর্শনের যোগ্যতা জন্মে । এই ভাবেই জীব ইইদেবতার 
সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়, এই ভাবেই অন্যযুগের লোক দেবতার সহিত 
প্রতাক্ষ ব্যবহার করিতেন। তুমিও কন্ম্ধারা বীতমল 5৪, দেব-দর্শন-যোগ্য 
»ইবে। যাবৎ তুমি এই অবস্থা! লাভ করিতে ন| পার, তাবৎ কল্পনায়ও যদি ইহা! 
ভাব) যেতিনি তোমার দিকে চাহিয়া আঁছেন, তাহার জন্ত প্রতিনিয়ত তুমি যে 
অসহনীয় যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতেছ, বিশ্ব্তশ্ক্ষ তোমাকে নদ জানাইয়া তাহ! 
দেখিয়া দেখির! মুছ-পদবিক্ষেপে ক্রমে তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তুমি 
বদি ইহা ভাঁবন। কর, তবে দেখিবে, এই ভাবনাই কত মধুর : এই ভাবনারই 
কত শক্তি, এই ভাবনা মাত্রেই তোমার হৃদয় হইতে পয় বিক্ষেপ অপসারিত 
হইবে, তোমার হৃদয় দিব্য আানন্দে ভরিয়। যাইবে । ভিতরের ভাবন! ষতই 
বন্ধমূল হবে, ততই বাহিরের এই ভাবনা সরস হইবে, তখন প্রকৃতির প্রতি 
অঙ্গে তুমি তীহা£ই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবে, তাহারই জলভর1 স্নেহময় দৃষ্টি 
দেখিতে পাইবে। পাধী আপন মনে গাইতেছে, তাহার মধ্যে তুমি তাহার 
আহ্বান শুনিতে পাইবে, পুষ্পস্তবকাবনম! লতিকা ফলভারাবনত তরু শাখা 
দর্শনে তীহাঁরই কত ক কথা তোমার মনে পড়িবে । তখন বুঝিতে পারিবে, 
শ্রুতির এই বাকোর মন্্র কি। 

ইন্জ্ বায়ু ইমে স্থত৷ উপপ্রয়োভিরাগতম্‌। ইন্দবে। ব| মুশস্তিহি ॥.৪ | 

পদান্থুলরণী | হে ইন্ত্রবাযু! ভবদর্থম ইনে সোমাঃ হ্ৃতাঃ অভিযুতা:, 
তন্মাদ বুবাম্‌ প্রয়োভিঃ অশ্নৈ: মন্মভ্যং দাতবোঃ সহ উপাগতম্‌ 'অন্মৎসমীপং 
প্রত্যাগচ্ছতম্‌ হি যন্াৎ ইন্দবঃ সোম! বাং যবামুশস্তি কাময়ন্তে, তম্মাদাগমন 
মুচিতম্‌ ॥ 

পদ-নিব্যন্দিনী ] হে ইন্দ্বারু (হে দেব উন্্র বাযু!) ইমে ( এই সোমরস ) 
'নুতাঃ ( সংস্কৃত হইয়াছে ) প্রয়োভিঃ (অল্নের সহিত ) উপাগতম্‌ ( অন্ৎসমীপে 
আগমন কর ) ইন্দবঃ € সোমরস) বাম (তোমাদের উভয়কে ) উপস্তি 
:( কামন! কারতেছে-_ তোমাদের গুভাগমন প্রার্থনা করিতেছে)। 
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অন্থবাদ ] হে দেব ইন্ত্রবামু! এই তোমাদের জঙগ্ত সোমরল নুসংস্ক ত 
হইয়াছে । তোমর। দাতবা মন্ন লইয়! এই যন্রভূমিতে আগমন কর। কেনন| 
লোম তোমাদের শুভাগমন প্রার্থনা করিতেছে ॥ ৪ ॥ 





গৃঢার্থ-সন্দীপনী। 


বর্গ | ভগবন্! পুর্বে আমি যে সমুদয় নস্ত্র অধায়ন করিয্লাছি, তাহাতে 
শ্রতি মন্ত্রে এক একটা দেবত! দেখিতে পাইয়াছি, এই মন্ত্রে ইন্দা ও বায়ু দুইটা 
দেবত। দ্েখিতেছি, এরূপ হইবার কারণ কি? ৰ 

আচার্ধা ] বস! তুমি যথাস্থানেই এই প্রশ্ন করিককাছ। বলিতেছি, 
শ্রবণ কর.-ইহার পৃর্ধে এবং পরে তুমি যে সমুদ্র মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, এবং 
অধায়ন করিবে, তাহার অধিকাংশই একটৈবত ; কিন্তু এই মন্ত্র হইতে তৃতীয় 
সুক্তের কয়েকটি মন্ত্র তিদৈবত, অর্থাৎ দুইটা করিয়! দেবতা এই মন্ত্রের শুবনীয়। 
এইরূপ হইবার কারণ বর্ণন। প্রসঙ্গে, এতরেয় ব্রাঙ্গণে নিয়লিখিত আথ্যায়িকাটি 
সমায়াত হইয়াছে । 

পুরাকাণে সোমপানের পৌর্বাপর্যা লইয়। ইন্দ্র বাযু প্রভৃতি দেবতাগণের 
মধো মতত্েদ ঘটে। ইনু, বায়ু, মিথ, বরুন ও অশ্বিনীকুমারদ্ধ় সকলেই 
“আমি পুবেব পান করিব” বলিগ্না অহংপুর্ববকা-পরবশ হয়েন। এইরূপে 
তাহার! সকলেই ব্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করিয়! পূর্ব পান কামন! করিতে লাগিলেন, 
কিছুতেই সিদ্ধান্ত স্থির হয় না, পরিশেষে স্থির হইল-_-আমর! সকলে সমকালে 
ধাবিত হইব, যিনি পূর্বে নির্দিষ্ট সীমায় পৌছিতে পারিবেন, তাহারই জয়; 
তিনিই অগ্রে সোমপান করিবেন। এইরূপে সীম! নির্ণর করিয়! তাহার1 ব.গপও 
ধাবিত হইলেন, কিন্তু দেখ! গেল বাযুই সর্বাগ্রে নি্দি্ সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, 
তৎপরে দেখিতে দেখিতে ইন্দ্র, তৎপর মিত্র ও বরুণ, এবং তৎপরে অশ্থিনী- 
কুমারদ্ধয় নিরূপিত স্কানে পৌছিলেন। সোমপানের পৌর্ধাপধ্য অবধারণ 
হইয়া গেল। ইতিমধো ইন্দ্র বাুর নিকট উপস্থিত হইয়৷ বাযুকে একপাত্রে 
পান এবং অর্ধভাগের জগ্ঠ অনুরোধ করিলেন। বারু তাহার অন্থরোধ প্রত্যাথ্যান 
করিলে এক-তৃতীয়াংশের ঞন্ত পুনরপি ইন্দ্র অনুরোধ করলেন, কিন্তু বায়ু, 


পভ খগ্বেদসংহিত। | ১ অঃ ২হঃ ] 


তাছাতেও অসম্মত। অবশেষে ইন্দ্র এক চতুর্থাংশের আন্ত নহপান প্রার্থনা 
করিলেন, বাধু তাহাতে অনুমোদন করিপণেন। তদবধি ইন্দ্র বারবীয়-গ্রছের 
( সোম পাত্রের ) চতুর্থাংশভাগী এবং সহসোমপায়ী হুইলেন। অপিচ তৎপর 
মিএ ও বরুণ একসঙ্গে নির্দিই সীমায় পৌছিয়াছিলেন, এ জগ্ভ ইন্দ্রবাধুর পরেই 
মিত্র ও বরুণ সোমপান করিবেন স্থির হইল, এবং এইরূপ অশ্বিনীকুমারঘর 
তৎপরে থাস্থানে একসঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই জন্ত ই'হারাও উভয়ে 
সহপায়ী ও একপাত্রপারী নির্ণীত হইলেন। 
বায়বিন্ত্রশ্চ চেতথঃ স্থৃতানাং বাঞ্জিনীবস্থ | তাবায়াতমুপদ্রবৎ ॥ ৫ ॥ 

. পদ্দান্ুসরণী] হে বায়ে ত্বমিন্বশ্চ যুবামুভৌ মৃতানাম্‌ অভিষযুতান্‌ তসোমান্‌ 
চেতথঃ জানীথঃ|। যদ্ৰা অভিষুতানাং সোমানাং বিশেষমিতাধ্যাহারঃ। 
কীদুশৌ য্বাম্‌! বাজিনীবস্থ, (বাঁজিনীশব্ো যস্থপি উ্বোনামন্থ পঠিতঃ, 
তথাপ্যক্রাসম্ভবানগৃহ্যতে » বাজঃ অন্নম্‌. তদ্ষস্তাং হবিঃ সম্ততাবন্তি স বাজিনী, 
তন্তাং বসত ইতি তো বাজিনীবন্য, অন্নবত্তি হবিঃ সম্তানে ব্যাপকতয়াইবস্থিত।- 
বিত্র্থ:। তৌ তথাবিধো য.বাং দ্রবৎ ক্ষি প্রন উপ সমীপে আয়াতমাগচ্ছতম্‌ ॥ ৫ ॥ 

পদনিষ্যন্দিনী ] বায়ে ইন্ত্রশচ (চে দেব বায়ো ! তুমি ও ইন্দ্র তোমর। 
উভয়ে ) চেতথঃ ( অবগত আছ ) ম্তানাম্‌ (ন্ুসংস্কত সোমরসের বিবয় ) 
বাজিনীবস্থ (অন্ন মিশ্রিত হবারাশিতে ব্যাপকরূপে অবস্থিত) তৌ (সেই 
উভয়ে ) আয়্াতম্‌ উপ ( সমীপে উপনীত হও ) দ্রবৎ ( শীঘ্র )। 

বঙ্গানুবাদ |] হে দেব বায়ো! তুমি এবং দেব ইশ তোমরা উভয়ে 
অভিযুত সোমরসের বিষয় অবগত আছ। তোমরা! অন্নমিশিত হবারাশিতে 
অবস্থিত। তোমর! অবিলম্বে আমাদের সমীপে আগমন কর ॥ ৫ ॥ 





গুঢ়ার্থ-সন্দীপনী । 
বর্গচারী ] ভগবন্! সোনের কথ! যেখানেই শ্রুতিতে আছে, সেখানে ই 
স্ুত ঝ! অভিষুত রহিয়াছে, দেখিতে পাই; এরপ নির্দেশের কারণ কি? 
আচাধ্য] বৎল! শ্রুতি স্বাধীন! রাজনহিষীর বাক্যে 'কেন ? এই অগ্যোগ 
করিবার শক্তি যেমন দাসীর নাই, তত্রপ রাঞ্জরাজেশ্বরী শ্রুতির বাক্যে 
কাহারও প্রশ্ন চলে না, স্বাধীনা রাজমহিষীর ভাব হৃদর়ঙ্গম করতে হইলে দালীর 
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শ্ীগীতা 


শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, আলোচিত 


মুল. সমস্ত ভাষা ও টীকার আবশ্যকীয় প্রাতিশব লইয়া নূতন সংস্কভ 
শাঁষা, বঙ্গান্তবাদ; এবং প্রতিশ্লোকের জ্ঞাতবা বিষয় প্রশ্রোতরচ্ছলে লেখ! । 
গীতার এরূপ বিশদ ব্যাখা! আর নাই-__ইহ। সকলেই বলিতেছেন । 

অল্পদিনেই এই পুস্তক সকলের নিকট আদৃত। প্রধান প্রধান হিন্দুশা 
'এই একখানি পুস্তকের স্থখপাঠ্য ব্যাখ্যায় উদ্ভতাসিত। সহজ বোধ্য প্রশ্নোত্তর 
চ্ছলে মনোহর ভাষায় গীতার গভীর তন্বসমূহের এমন সুন্দর প্রণালীত্ে 
আলোচনা এখন পধ্যস্ত আর দ্বিতীয় নাই। কর্ন, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানপথের 
সাধন! দ্বারা জীবন গঠন করার এরূপ মৃবিবা অন্ত €কোথাও এখনও হয় নাই 
বল্িলেও অতুযুক্তি হয় না । প্রথম ষট ক ১ম অধ্যায় হইতে ৬ অধ্যাম মূল্য 51৯; 
দ্বিতীয় ঘটক ৭ম অধ্যায়.হইতে ১২শ অধায় মূল্য ৪1 : তৃতীয় ষট.ক ১৩ অধ্যায় 
ভইতে ১৮ অধ্যায় মুলা ৪1 । 


গীতা সম্বন্ধে মতামত । 


কাশীধামের স্বামী প্রণবানন্দ পরমহংস লিখিয়াছেন £-- 


রাম! তোমার গীতা আমি পড়ি। তুমি গীতারূপে যে অমুল্য নিধি 
আমায় দি'চ্চ এর তুলনা নাই । পুজাপাদ্দ আচাধ্যদের ষত রকম ভাষা টাক! 
আর মহাজনদের কৃত ভাষা ব্যাথা যা আমার চখে পড়েছে, তোর দয়ার 
কাছে তাঁদের দয়া আমাব অন্তরে . হীনপ্রভ হয়েচে। তার! সংস্কত লিখে 


২ উৎসবের বিজ্ঞাপন 


আমা বোধের অশুমা কবে বেখেচেন: কিছ ক্োোমার গীচা যেমন পবধ্প 
০চমনি চিন্তাকর্ষণী শক্কিতে ভর! । এক কথায় বলতে গেলে তোমার গীতা 
গুরুরূপে, আমায় শক্তি দেবার জন্ঈই তোমার হাত দিয়ে বেরিষে আসচেন। 
যত দিন তুমি আমার হাতে "ফবনীতিম'তির্ম” না দি'চ্চ তত দিন তোমায় 
দয়াল বলতে আমার জিহ্ব! আপনা আপনি সংকোচ হু'চ্চে। 

রাম! তোমার দেহটা চির দিনের নয়, এই ভেবে গীভাকে শীঘ্র "মামার 
চ'তে দাও--এই আমার ব'ল্তে ইচ্ছা হ*চ্চে। 

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্বব জজ শ্রীযক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ. বি 'এল, 
মভাশয় লিখিয়াছেন :- 

শ্রীধূক্ত রামধয়াল মজুমদার মহাশয়র মালোচিত শ্রীমন্তাগবদ গীত! পাঠ 
কয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিপাম। গ্রন্থ সমাপু হওয়ার প্রহাশায় রভিলাম। 
নির্ঘণ্ট ও পাঠক্রম মতি হুন্দর, গন্ধাদের ভাব সণ ও ম্ুপাঠা। গ্রন্থ প্রকাশ 
₹রিয়! রামদমাপ বাবু আমাদের রতজ্ঞতাভাগন হষ্গ্াছেন। 

বিখ্যাত তৃপ্রদক্ষিণ- প্রণেতা ব্যারিঈগাৰ আ্রীযুক্ চজ্জ্রশেখর সেন মহাশয় 
শাখিয়াছেন 3--- 

একটু একটু মনে পড়ে ৬ পিতৃদের ধছ চ%1 করিয়া একখানি হাতের লেখ 
গীতা মংগ্রহ করিয়াছিলেন । সেআঙ্গ পঞ্চায় ৭ংসরের কণা | ইদানীং পুথিবীময় 
গাতার ছড়াছড়ি, এমন সভ্য ভাষা নাই বাহাতে গীতা মনুদিত নং ঠইয়াছে। 
সভ্যঞ্জগতের বহু স্থান দেখিয়! আপিয়া ছ, নঙ্গদেশের মত কোথাও গীতার এত 
স"খাক সংস্করণ দেখিতে পাই লাই । তন্মবো পঞ্িতদ্বয় দামোদর মুখোপাধ্যায় 
ও গৌরগোপিন্দ রায়ের গীতা ঘেন এতদিন বেশ ম্থগোছ ও বিস্তৃত বলিয়া বোধ 
ভষ্টতেছিল ; এবং ৪ইখানি পাঠ করির! অনেকেই তৃগ্িলাভ করিয়াছিলেন। 
পরস্থ “উৎসব” অফিদ হইতে মাত্রা রামদয়াণ মক্গুমদার কত যে গীতা সংস্করণ 
বাহির হইতেছে তাহার নিকট দকলেঠ হেটমুণ্ড হতে হইবে ।' এই বিরাট 
গ্রন্থে যে প্রকার সপগ্রশণ বাখা যেরূপ সুন্দর প্রণালীতে বাতির তইতেছে 
ভাহাচুক পাঠকের ভরপুর ভইনার কথ! । পন্ট মজুমদার মহাশয়! ম্বদয়ের 
ভার্তর পাধর্ধা না থাকিলে লেখনা হইতে এবঘ্িধ আমুতময় কথা লহরী ৰাহির 
*ইতে পারে না; এরূপ পুণাবান লোককে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কখনও 
সাক্ষাৎ পাইণে নিশ্চর পাপের ধুল! মাথায় লইয়া কৃভার্থ হইন। 

শোভাবান্মারের ৬মহারাজা বাহাছুর স্যার নয়েন্দরু? দেবের দৌই্িত্ 
শ্রীধুক রাজেন্ত্রকষ্। ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ;- 


শীযুক পামদয়াপ মঞ্জুমদার, এম. এ. মগাঁশয় মান্তবরেষু । 


গ্রণা।মনিবেদনমি৭: 
মাগনার প্রকাশিত গীনস্তারবদ্গীত। গ্রামি পাঠ করিও বড়ই তৃপ্তিগাত করিয়াছি । বঙ্গানুবাদ 
ও ভাধ। নরল ও পরথিগ! গীতার তত্ব পথেক্করচ্ছলে প্রতি প্লোকের ভাৎপর্যাযোধের মহিত 


উৎলবের বগুাাগন | & 


সহজ 'ভানায় লেখ গত হুনদর হইছে, অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয়না। এই গীত! পাঠে ছুবেধাধা 
গীতার গুঢ়মন্ত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমি নকলকে এই গীতা পাঠ করিয়! দেখিতে 
বিশেদ অনুগোধ করি, বীহাদের অদৃষ্ট শুভ ঠাহার! এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন । এ কাধ্যে আপনার 
ধর্মগাণত। ও ভাবুকতার ষে পরিচয় পাওয়। যায় তাহাতে আপনাকে ভক্ষি লা করিয়া খাঁক! 
নায় না। জগতে আপনর হার ব্যঞ্তিগণই ধন্ঠ | গশ্থধানি বাগক, বুদ্ধ ৪ আেছেদের সক'লগ 
পড়িবার বেশ উপযোগী হুইয়াছে। 

এই গ্রন্থ ধিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই যথেষ্ঠ টশকৃত হইবেন, এক্সপতাবে বঙ্গতাবায় গত 
আমার দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। আপনর বি বৎসরের পরিএমের কল সার্থক হুইল ! 
ইতি ১২ই ফান্তন ১৩১৮ সাল। 


সরস ৬. “ওর. , এত ৯৬ পর, _. 


ভদ্দ1 -- শ্রীযুক্ত রামগয়াল নজুমদার এম. ? প্রণীত | সহীভারতীয় স্থতদ্রা-চরি 


৯ শে সস্টি - সপাশত 


বলম্বনে মামাজিক উগস্ভ।স। বিবাহ জীবনের নব অনুর।গ কেন্‌ দে নষ্ট হয়, কি করিলেঠ 
নব স্থায়ী হর, এই পুস্তক ন্ুন্দর কপির! দেধাইতেছে । পড়িতে বসিলে শেষে না করিয়! উঠ 
বায় ন।। প্রতি যুবকে+ পাঠ কর। উচিত । মুল্য ১*। 

কেকেয়ী- মানুষ আগনা হইতে গাপ করে না। কুণঙ্গত নমণ্ড আনিষ্টের মুল 
ধোধী ব্যক্তি কিরূপ অনুতাণ করিলে আবার আশ্তগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া পবিত্র হই 
প।রেন--বমায়ণের কৈকেয়ী হইতে তাহাই দেখান হইয়াছে । কাধ ও প্রেমের কল কৈকেলী 
ও কোশল]।- চিত্র ধরিয়া অঙ্কিত কর। হইয়াছে । ন। কাদিয়া পড়া বায় না । মুল্য ।* আন। | 

ভারতসমর ১ম ভাগ - মুল মহাভারত, কালিদিংহের অনুবাদ এবং কাশী 
পের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। বঙ্গবাসীপ্রমুখ পত্রিক। বলেৰ- এমন ভাব মহাভারতের 
চরিত্র সময়ের উপযোগী করিয়। কেহ পুবের দেখান নাই। যেমন ভাব! তেষনি শিক্ষা 
পুরাতনকে নুতন করির! একসপে কেহ আকেন নাই । প্রতি স্থানেই ভাবে লেখা। অতি 
ডপাদেন পুস্তক ৷ মূল্য ॥ আনা । 

সাবিত্রী ( দ্িশীয় সংস্করণ | - দর্বগন প্রণংসিভ এই পুস্তক প্রতি স্থালোকের পাঃ 
কর। উচিভ। সাবিরী সতাবানের চরিত্র এগীপ আবে দেখান হইয়!তে ষে, ধতবার পা) কর! 
বয়, ততবারই আবার পড়িতে ইচ্ছ। করে। বনুজনে ইহার ভাষা ক্স করিয়া! ব।খিয়াছেন। 
যু্য।* আন! । 2 

উগসব-.মাণিক গঞ্জ ৮ম বৎ্মর চলিতেছে । শ্রীদীনেশচন্দর মেন বলেশ 
আজ কালকার কোন পাত্রকার সহিত হহ।র তুলনা হয় ন!। বঙ্গবাসী বলেন এতর্দিনে 
হিন্দুধ পাঠা মানিক পত্রিক। দেখিলাম । যেমন বিষয় বৈচিত্র তেমনি লেখার কৌশল। বাঞ্জে 
কথ।, ব।জে গঞ্জ একবারে নাহ । যাহাতে জীবনে উপকার হয়, সাধন হয়, তাহ। জ্বলস্ত ভাষায় 
মধুর করিয়। লেখ। | মুল্য বাঁধিক ১।* মাত্র । আর এক শৃবিধা, ধাহার। ইহার গ্রাহক হইৰেন, 


হা ধাথেদনংহিতা, মাগুক্য উপনিষদ, ঘোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, 
অধ্যাতরা মাধণ এই চারিখ।নি পুস্তক কাগজের লঙ্গে সঙ্গেই পাইতে খাকিবেন। 
ক্ীননীলাল রায় চৌধুরী--প্রকাশক । 
উৎসব ক্স(ফস।-_-১৬২ নং বনবাজ্জার হাট, কলিকাত্ ৷ 


৪ উৎসবের বিজ্ঞাপন । 


শ্ীশ্রীরাকৃষ্ণলীলা প্রসূঙ্গ গুরুভাব-__পূর্ববার্ধ ও উত্তরা্ধ 
স্বামী সারদানন্দ প্রণাত। 
শ্রীশ্ীবামকৃষ্দেবের অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে উদ্বোধন পত্রিকা 
যাহা প্রকাশিত হইতোঁছল তাহাই এখন পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ১ন থণ্ড ( গুরুভাব-__ পুর্বাদ্ধ , মূল্য--১.০ আন ; উদ্বোধনগ্রাহকের 
পক্ষে--১শ/* আনা । শ্শ্রীরামকৃষ্জদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ পুস্তক 
ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক 
শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়! স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের 
প্রাচীন মন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্‌ওপ ও বুগাবতার বলির স্বীকার 
করিয়া তাহার শ্রীপাদপগ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটা বর্তমান পুস্তক 
ভিন্ন অগ্ুত্র পাওয়া অনস্তব ; কারণ, ইহ! তাহাদেরই অন্ততমের দ্বারা লিখিঠ। 
উদ্বোধন-স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত “রামরুষ্জ মিশন” পরিচালিত 
মাসিক পত্র। অগ্রিম বাধিক মূলা__সডাক ২২টাকা। উদ্বোধন-কাধ্যালয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা, সকল গ্রন্থই সর্বদা পাঁওয়! বায়। উদ্বোধন- 
গ্রাহকদিগের পক্ষে বিশেষ স্থবিধা। সবিশেষ জানিতে হইলে ₹১* টিকিট সহ 
কার্ধ্যাধ্যক্ষের নিকট পুস্তকের তালিকার জন্ত লিখুন । 
প্রাপ্িস্থান--উদ্বোধন কার্য্যালয়, 
১২,১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা । 


শ্পাশশপি। সপ্ত *৯ শসা পপ ৮ 


স চত্র নূতন (দ্বিতীয় বর্ষ) মাসিক পত্রিক।। 


ব্রন্মাবিষ্ভা | 


( বঙ্গীয় তত্ববিদ। সমিতি হইতে প্রকাশিত ) 
[রার পৃণেন্দুনারায়ণ সিংহবাহাছ্বর এম্‌, এ, বি, এল । 
সম্পাদ ক__. 
শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্র এম্‌ এ, বি, এল। 

এই পত্রিকায় প্রতিমানে ধর্দ ও অধ্যাম্ম-বিদা। সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং উপনিষদাদি শাপ্বগ্স্থ 
ধর(বাহিকরূপে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যানহ মুদ্রিত হইতেছে । তত্তিন আব্য-শ।প্র-নিহিত অমুল তন্ব-র।জি 
পশ্চাঙা বিজ্ঞানের আলোকে পরিস্ষট করিবর অভিলাব বহ্ষিধ বেজ্ঞানিক তস্ব, আবধ্যাজ্সিক 
আখ্যারিক।, যোগশ।্্, হিন্দু জো।তিষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধাদি এবং ধন ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক 
প্রশ্নের সছুত্তর প্রকাশিত হইয়। থকে । 
পরিষ্কার ছাপা । মুলা-_সহর ও মফণম্বল সর্বত্র ডাকমাশুল সমেত বধিক ছুই টকা গাত্র। 

তত্বজ্ঞানপিপান ব্যক্তিগণ নত্বর গ্রাহকশ্রেণীড়ুক্ত হউন ইহাই প্রার্থন।। 


ষ্তকার্যালয়. )  আ্রীবাণীনাথ নন্দী । 


81৩৮, কলেজ স্কোয়ার 
(গোলদীঘীর পুর্ব) কলিকাত|। কার্য্যাধ্যক্ষ | 


উৎসবের বজ্ঞাপন । 
শ্ীণ শ্রীযুক্ত মহারাঞ্জাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাদুর, 
শ্রযুক্ত মহারাজাধিরা্ মহীশুর, বরদা, ত্রিবান্কুর, যোধপুর, ভরতপুর, 
পাঁতিয়ানা ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাছুরগণের এবং অগ্ঠান্ত স্বাধীন 





রাজন্যবর্গের অনুমোদিত বিশস্ত ও পৃষ্ঠপোদিত-_ 


কবিরাজ চন্দকিশোৌর সেন মহাশয়ের 


জবাকুস্থম তৈল। 


গুণে অদ্দিতীয় ! শিণেোরোগের মহ্োষধ | গন্ধে অতুলনীয় ! 
জবাকুন্গম তৈণ বাবহার করিলে মাথা ঠা থাকে, অকালে চুল পাকে না, 
মাথায় টাক পড়ে না। মাঁহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পঙ্ষে অবাকুসুম তৈল নিতা ধ্যবভাঁধা বস্ত। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাক্ত 
হইতে সানান্ত কুটারবাসী পর্যান্ত সকলেই জধাকুন্থম তৈল বাবহার করেন এবং 
সকলেই জবাকুলুম তৈলের শে মুগ্ধ! জবাকুন্থম তৈলে মাথার চুল বড় 
নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া রাজরাণী হইতে সামান্য মহিলার পর্য্যন্ত অতি 
আদরের সহিত জবাকুন্খুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মুল্য ১২ এক 
টাক । ডাক মাশ্ুল।* আন।। ভিঃ পিতে ১০ | ডজন (১২ শিশি) ৮৪*আনা। 
দি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড । 
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক 
কবিরাজ আীউপেন্দ্রনাথ মেন | 
২৯ নং কলুটোলান্রীট,-স্কলিকাত । 





উৎমবের বজ্ঞাগন 


স্বাস্থ্য, সম্পদ ও আনন্দ । 


বেন্ধপ বাজার পাঁড়য়াছে কাহাতে শাকসজী, গরতরকারী, ফলমু যথেষ্ট 
কিনিয়া খাওয়। মধ্যবিত্ত গৃংস্থের পক্ষে কষ্টকর; অথচ এদেশে প্রায় সকল 
গৃহস্থেরই বাড়ীর চতুদ্দিকে কতক জাম পড়িয়। থাকিয়া জ্গপে পুণ হইয়া! রোগ 
শোক বুদ্ধ করিতেছে । এগুলি সাফ করিলে রোগশোক কমিবে, সময়মত 
সব্সীবীঞ্ বসাইলে প্রচুর তরিতরকারী ভোগে মাসিবে ও বাজরখরচা কমিবে। 
দামী কাষ্টের ও ফলকর বুক্ষ বসাইলে চিরস্থায়ী আয়ের পথ উন্মুক হইবে । [কন্ত 
দেশ এরূপ জড়তায় পূর্ণ, যে এদিকে অন্ন লোকেরই দৃষ্টি আছে। তাই বলি, 
জড়তা ত্যাগ করিয়। নিজ নিজ ভমি বুখা ফেনিয়া না রাখিয়া ফসল উৎপন্ন 
করিয়া, দামী কাষ্ঠের ও ফলকর বৃক্ষ এবং কুলের গাছ বাইয়া নিজের ও সন্তান- 
সম্ততির তথ! গ্রাম ও দেশের স্বাস্থা, সম্পপ € আনন বুদ্ধি করুন: "আমরা 
আপনাদের সেবার জন্ত সকল খতুর দেশী, বিশাতী শাকসক্জী ও ফুলের বীজ 
এৰং নানাদিধ ফল, ফুল ও দানী কাষ্ঠের গাছের চার! মন্তুত রাখিয়াছি পত্র 
লিখিলে কেটালগ পাঠাইব। 


নুরজাহান নার্সারী, 
ংনং কীকুড়গাছ ফাঁষলেন, কলিকাতা । 


সচিঞ ভবসি্ধু তরণী ২য় সংস্করণ 


মুলা" ২০ 


এ সংস্করণে বনু বিষয় নুতন সন্নিবেশিত হয়াছে। বৈষ্ঞব ধন্ম সন্বঙ্গার 
জ্ঞাতব্য এবং কণ্তিব্য এমন কোন বিষয়ই নাই, বাহ] হস্তে না আছে, তা ছাড়। 
কীর্তনীয়াদিগের পালা গানের সার, জন্মাষ্টমী হইতে মাথুর পর্য্স্ত পদ দেওয়। 
হইয়াছে । সৃচী পত্রই এক বিরাট ব্যাপার । আইভারি কাগজ উত্তন কালী, 
ডিঙাই ৮ পেজি ৭২ ফর্া। নুশোভন নলাট উৎকৃষ্ট বিলাতি বাধাই । উৎসৰ 
আফিম এবং শ্রীউপেন্দ্র নাথ দত্ত, ৭১ নং ফিয়ার গেন, কণিকাভ। প্রাপ্য । 


উৎসবের বিজ্ঞাপন। ৭ 


জগত্লক্গণী বন্মালয়। 


১৬* নং বউবাজার ট্রাট , নৈঠকথানা, কলিকাতা ৷ 
( সিয়ালদহ ও বেলিয়াঘাট! ছেশন হইতে ৫ মিনিটের রাস্তা ) 

আমরা যাবতীয় মিলের কাপড় বাজারে রীতিমত প্রচলন কারবার 
মানসে কতকগুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মিলের মহিত বন্দোবস্ত করিয়। ব্যাজ 
লাভে বিক্রর করিতেছি | 

হ্বদেশান্তরাগী ভদ্র মহোদয়গণ কাপড় খরিদ করিবার পূর্বে আমাদের 
দোকানের দ্র দেখিয়! যাইবেন ইঠাই আমাদের বন্তব্য। 

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আড়ঙ্গের নূতন নুন পাড়ের ধোয়া ও কোরা তাঁতের! 


কাপড় এবং নানা ফ্যাসানের বেনারমি, পার্শি, বোম্বাই, সিক্ষ শাড়ী, 
চেলী, তসর, গরদ, সিকের চাদর, শাল, আলোয়াঁন ঈত্যাদি নানাবিধ 
শীত বস্ত্র বাজার অপেক্ষা সন্তাদরে পিরুয় করিতেছি । 
নাজার অপেক্ষ। শুবিধা দর না পচ্ন্দ না হইলে মুলা ফেরত দিয়। থাকি । 
চিত" মফস্বলের পাইকারি, 9 খুচরা র্জারের সহিন্ত সিকি মূল্য আগ্রম 
পাইলে সযদ্বে ভিঃ পি: তে মাল পাঠাইয়া থাকি । 
স্বত্বাধিকারী--শ্রীরামচন্ছ্র দে, ম্যানেক্ার -শ্রীগিরীশচন্্র দে। 
$ 
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৮ উৎসবের বিজ্ঞাপন। 


শ্ীনলিনীরঞ্জন মিত্র গ্রণীত ও উৎসব অফিসে প্রাস্তুবা। 
১। শ্রীশ্রীরাসপঞ্ধাধ্যায়__মূল্য ।* 'আনা মাত, শ্রীমন্তাগবত হইতে সরল 
৭ অতি সুললিত বাঙ্গাল। প্চে অনুদিত। এই পুস্তিকা অনেকানেক সংস্কৃতজ্ঞ 
পগিত কর্তৃক প্রশংসিত । 
২। শিবেদন- মুল্য ।* আন। মাত্র । শ্রীভগনানের ৩৪টা হদয়গ্রাহী স্তোর। 
ইহাতে সাধক-হদয়ের লাপস| জলস্ত অক্ষরে বার্ণত হঙ্ল। 


পপ পাপপপসপাপপাপাপা পাপ পপ শা শশা শশী ৩ ১০৮ শশী োস্পি শপ পি শী পপ পাপ * ০ - ৯৭৭ তপাক্গ 


ডাক্তার বাট্লিওয়ালার ওষধ। 


) বাটুলিওয়ালর মিকৃশ্চাত ও বটিকায়__হ্বর, কম্পজ্বর, ইন্ফ্ু য়েঞ। এবং সামান্য 
রকমের প্লেগ নিশ্চিত আরোগ্য হয়। ইহাদ্দিগকে বহুদিবস ব্যাপিয়। বিশেষরূপে 
পরীক্ষ। কর! হইয়াছে । সকল ওষধ-ব্যবসায়ীর নিকট পাওয়া যাঁয়। মুল্য১২টাক1। 
বাট.লিওয়!ল!র টনিক পিল--রক্তাল্পতার, মধিক মন্তিফ চালনার, ছুর্বলতার, 
যক্মার স্ত্রপাতে এবং অজীর্ণ প্রভৃতির পীড়ার মহৌষধ । মুল্য ১॥* টাক1। 
বাট.লওয়ালার টুথ পাউডর--ইহ! নৈক্ানিক উপায়ে মাজজুফল ও নিলাতা 
পচননিবা«ক 'উবধগুলির সাহত মিশ্রিত হয়া প্রস্তুত । মূল্য |* আনা । 
বাট.লিওয়ালার রিংওয়াম অয়েপ্টমেণ্ট (1111) ০01) (01101779172) ইহাতে 
দাদ, কৌচদাদ প্রভৃতি ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। মুল্য ।* আনা। 
সকল ব্যবসায়ীর নিকট অথবা ডাক্তার 17. 74172111817 ন. 1 ০1)। 
[41191151655 নাও ড081134৬৮--এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।' 


16951969730. 0. 0. 688. 






প্ স্পা শপ পিপল পপ পপ 





৯মবর্ষ।] ষ্ঠ ১৩২১ সাল! [২ সংখ্যা। 





মাসিক পত্র ও সমালোচনা । 
বাধিক মূল্য ১1১ টাকা। 


পচ ওটা ৮ ০ ৩০০৯-৫৯-০ » টি“ ও হি ০৫০০৫০১৮৩০০, 


সম্পাদক _ভীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ | 
দগকারী সম্পাদক__জ্্রীকেদারনাথ সাং খ্যকাব্যতীর্ঘ 1 
গ্লকাশক- স্রীননীলাল রায়চৌধুরী । 

উৎসব কার্যালয় বুবাজার ্ট, কলিকাত। | 





রঃ ১*নং শস্ভ চর চাটুধ্যের ছাট, “ন্উ আর্ধা িপন স্তর” রর 
স্ীপ্রসয়কুমার পাল গ্কার| মুদ্রিত ।. 


১। কৈফিয়ং। ৭| সামবেদীয় সন্ধা-গ্রকাশ 
২। জীবের হুঃখ। ৮1 আর্ভাগ-ব্রাঙ্গণ। 
৩। আমি মখর। ৯। শ্লোক ও শবনির্থণ্ট | 
৪1 অধ্যাস তন্ব। 11১5 খগেদ। 
রা কুস্তী। ৰ | ১১। যোগবাশিষ্ঠ। 
৬। বশর সা | ০1 

মশিগ উুষব্য | 


শ্রীগীত। সম্পূর্ণ প্রকাশিত হটয়| গিয়াছে । ধাহার। গীত ক্রয় করিতে ইচ্ছুক 
আছেন সত্বর হইবেন। প্রতি খণ্ডের মুলা 81, আন! । শ্রীগীত| তিন খণ্ডে 
সম্পূর্ণ হইয়াছে । | 

উৎসবের নিয়মাবলী । 

১। উৎসবের বার্ধিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১০ আন! । 
প্রতিসংখ্যার মূল্য ।* আন1। নমুনার জগ্ঠ অগ্রিম ।* আন! পাঠাইতে হইবে। 
অগ্রিম মুল্য ব্যতীত গ্রাহশ্রেণীভূত্ত কর! যায় না। ১৩১৩ জন বৈশাখ হইতে 
উৎসব বাহির হইতেছে । নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ত হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়। 

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হুয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে “না 
পাওয়ার” সংবাদ ন! দিলে, বিনামুল্যে কাগঞ্জ পাওয়া যাইবে ন|। 

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে 
হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে | নচেৎ উত্তর দেওয়া! হয় না। 
81. প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমন্তই- কার্য্যাধাক্ষ শ্রীননীলাল 
রা চৌধুত্ী এই নামে উৎসব আফিস, ১৬২ নং বউবাজ্জার স্ব কলিকাতা 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। | | 


৫ বিজ্ঞাপনের হার--মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪1৯, অর্ধ পৃষ্ঠা ২।০, সিকি 
পৃষ্ঠা ১৪৯, দিকির অর্দেক দ/* আন! | বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেঁয়। 


উৎসৰ 


স্বাসথারামায় নমঃ | 


অগ্ঠৈব কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণাপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 


ঈম বর্ষ। ] ১৩২১ সাল, ব্যেষ্ঠ। [ ২য় সংখ্যা। 


কৈফিয়ৎ । 


একটু কৈফিয়ৎ দিবার আবপ্তক হইয়াছে । গত বৎসরের শেষ ২৩ 
মাস হইতে আমি প্রত্যহ উৎমব আফিসে যাইতেছি। কার্য্যাধ্যক্ষ পূর্বের 
মত কাধ্য করিতেছেন। আমার সম্পূর্ণ ম্নেহভাজন আত্মীয় শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর 
চট্টোপাধ্যায়, প্রতাহ বু পরিশ্রম স্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করিয়। শিবপুর হইতে 
উৎসব আফিনে 'াসিয়৷ উৎসবের সমস্ত দেখিতেছেন এবং করিতেছেন। আমর! 
এই পত্রিকার উন্নতির জন্ আমাদের দ্বার। যতটুকু হওয়৷ সম্ভব তাহা! করিতেছি। 
উৎনব পাঠকগণের মধ্যে যাহার! ইহার প্রতি স্ুদৃষ্টি করেন, তীহারাও ইহার 
উন্নতি জন্ত চে কারয়! থাকেন। এই পত্রিকার উন্নতিও আমর! দেখিতেছি। 

অন্ত অন্ত পত্রিকায় লোকরপ্রনের জগ্ত যে সমস্ত চে কর! হয়, আমর। 
সেরূপ কিছুই পারি না । তথাপি অলঙ্কারশূন্ত এই মাসিক প্রিক! যখন উন্নতি 
লাভ করিতেছে, ইহার বন্থদিন ধরিয়া! স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক পাঠকের ধখন আগ্রহ 
দেখ! যার, ইহাকে উঠাইয়। দিবার সঙ্কপ্প প্রকাশ করিলে অনেকে বখন ক্ষ 
চয়েন তখন বলিতে হইবে ইহ! দ্বার! সাধারণের কোন কোন বিষয়ে উপকার 
হইতেছে । আমর! প্রথমে শ্রীভগবানের গ্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য করিয়াই ইহ 

৪ 
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আরম্ভ করি। এখনও আমাদের তাহাই লক্ষ্য। যতদিন আমাদের সম্পক 
ইহার সহিত থাকিবে ততদিন এ লক্ষ্যই থাকিবে । 

বছচিত্ের আরাধনা হয় না। সকলকে সন্তু করাও মানুষের সাধা নহে। 
সেই জন্য শ্রীভগ্রবান্কে প্রসন্ন করার উপর লক্ষা রাঁথিয়৷ আমর! চলিতেছি | 

কিন্তু হঃখের বিষয় এই মধ্যে ২৪ জন গ্রাহক অতি তীব্র ভাষায় উৎসবকে 
বাব্সাদারী পত্রিকা বিয়া চিঠি লিখিয়া থাকেন। ইহাতে আমর। নৃঃখিত 
নহি। বরং যখন লোকের রুচি একরূপ নহে তন এইরূপ হওয়াই সম্ভব 
আমর! মনে করি । সেই জন্য এই ঠকফিয়তের প্রয়ে'জন হইয়াছে। 

উৎসব কাগজের লক্ষা ধাহার! বিস্বৃত তাঠারাই ইহার প্রতি বিরূপ বলিয়! 
আমাদের মনে হয়৷ 

তপস্তাই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব । তপস্তাবজ্জিত হইয়া যে অধায়ন 
তাহাকে আমর! ক্ষণিক চিত্তবিনোদন ভিন্ন অগ্ত কিছুই বলি না। ক্ষণিক 
চিত্তবিনোদনের জন্ত আজকাণ অনেক উপাক্ব সমাজে চলিতেছে । সেই সমস্ত 
উপায়মত কার্য করিয়া! সমাজে যে ব্যভিচার চলিতেছে. সমাজ সেই ন্যভি- 
চারের বিষময় ফলও ভোগ করিতেছে । এই পত্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য 
সাধনার জীবন পাভে যত্ব। বাহার! উৎনব পাঠ করেন, তাহারা সকলেই ত 
বহু উপদেশ শু'নয়াছেন, বহু উপদেশ জানেন এবং অন্তকেও বু উপদেশ দিয়! 
থাকেন। আমরা বলি যাঠ। নিজের জীবনে লাভ করিতে প্রাণপণ কর! যায় 
তাহাই অগ্ভকে বল! আবশ্তাক। লোকের উপদেই্টা হওয়। অপেক্ষ। নিজে 
শান্্রমত চলিতে প্রয়াস পাওয়া সব্বাগ্রে কর্তন্য। কি সংসার “কি সমাজ কি 
ন্যক্তি - প্রায় সর্বত্রই আজকাল এই বিষয়টির নিতান্ত অভাব দেখ। যাইতেছে । 
শান্্রবিধি উল্লজ্বঘন করির কোন কিছু করিলে কখনই পরমানন্দ গ্রাপ্তি-পথে 
যাওয়। বাইবে না। তপন্তাশৃম্ত জীবন কখনই আধ্যজীবন হইতে পারে না। 
সেই জন্ত আমর। পুনঃ পুনঃ ব্রাঙ্ণকে তিন বেলা সন্ধ্যা পূজ! করার কথ! বলি, 
আর ব্রাঙ্ষণেতর সকলকে খঁ ভাবে তিন বেলা জপ করার কথাও বলি। 
এইটিই তপন্তার মুখ্য কপ! । ইহা অবলম্বন করিলে ঘিনি বশুটুকক উন্নতি লাভ 
করিতে সমর্থ হইবেন তাহার নিকটে উচ্চ সাধনার অঙ্গগুপি ততই প্রকাশিত 
হইবে। 
কেহ কেহ বলেন এক কথাই পুনঃ পুন: উৎসবে লেখা হয়। আমর 
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ব্লি--এক প্রকার সাধনার কথাই বহুভাবে লেখ! হওয়াই উচিত। 'আমর৷ 
ৃষ্টান্তত্বরূপে বলি সতী স্ত্রী যেমন স্বামীকে গোপন করিয়া কোন প্রকার 
ভাবন।, কোন প্রচাপ কথ! কওয়। এবং কোন প্রকার কার্ধা করাঁকে ব্যছিচারিপী 
হওয়! মনে করেন আমরা সেইরূপে বলি, শুভাদুট বা 'শ্ুভাদৃষ্টবশে ধিনি 
যে অবস্থায় পড়িয়। যেরূপ ব্যব্ভারিক কার্ধোই নিযুক্ত থাকুন না কেন সে 
অবস্থার কল্ম, বাক্য ও ভাবনাকে প্রথমে ছদয়ের রালাকে জানান 'মাবশ্াক। 
শান্ধ বলেন আপদ্ম্মকালে যদি কখন কাহাকেও নিষিদ্ধ কর্ম করিতেও ভয়, 
তথাপি তাহ! প্রথমে শ্রীভগবান্কে জানাইতে হয়, বগিতে হয়, €ে আমার 
দেবতা ! মামার গ্রাররূবখে আমাকে এই 'মনভিলফিভ কর্খ্ করিতে হইতেছে-- 
কিন্ত আমি তোনার শ্ররণাপন্ন হইয়াছি তুমি আমার* রক্ষা কর - দ্গ্রাভাবে 
শীভগবান্কে ডাকিয়া যদ্দি অবস্থার উপযোগী কার্ধা কর! যায় তাঠাতে কর্মের 
কোন বন্ধন পড়ে ন'। শীভগবান্‌ কপা করিয়া সেই কন্্রক্চে নিক্ষামভাবে 
করাইয়া! শয়েন। মতিন সংসারাশ্রম আছে ততদ্দিন বনৃকন্খ মান্গষকে করিতে 
হবে । সেই সমস্ত কর্ম নিষ্ধীমভাবে কগিতে চেষ্টা করাই একমাত্র উন্নতি 
লভের নোপান। এখন বতদ্দিন ন! প্রতিভাবনায় ঈশ্বর স্মরণ হয়, যতদিন না 
প্রতিবাকা উচ্চারণকালে জয়ের রাগার অনুমতি লওমা অভাস্ ভয়, যতর্দিন 
ন। গ্রতিকাধ্য তাহাকে জানাইয়। কর! অভাস হয়, যঙ্দিন প্রতি সঙ্কটাবস্থায় 
আমার করণীয় কি ইহ! প্রথমে তাহাকে জানাইতে অভ্যান না করা হ্য়_-এক 
কথায় যতদিন ন1 প্রতি বাকা, প্রতি কার্ধা প্রতি ভাবনা তাহাকে জানাইয়! 
করার অভ্যাস ন হয় ততদিন এ এক কথাই খনুভাবে পুনঃ পুনঃ আলোচন! 
কর! আবশ্যক । এইজগ্ত মামাদের শাস্ত্রে এক কথাই পুনঃ পুনঃ আলোচিত 
হইয়াছে । " শুধু উপদেশ জানি! জাঁভ কি যদি সেই উপদেশ মত জীবন গঠিত 
না হয়? যাহার! উৎসবে এক বিষয়ের পুনরুক্তির জন্ত তীর বাক্য প্রয়োগ 
করেন, আমর! তাহাদিগকে আপনার ভাবিয়াই পিজ্ঞাসা করি আমরা কি 
সকল কর্ম, সকল বাক্য, সকল ভাবন! করিবার পুর্বে শ্ীভগবান্কে প্রথমে 
তাহ! গ্জানাইতে অভ্যাস করিয়াছি ? যদি এখনও তাঠ1 অভ্যাস না হয় তবে 
যাহাতে তাহা অভ্যাস হয়, তজ্জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা কর! কি উচিত নহে? এ 
প্রশ্ত্ের উত্তর ধিনি করিতে যাইবেন তাহাকেই বলিতে হইবে পুনঃ পুনঃ উক্তি 
ধিশেষ আবশ্তক। ফলে এক বিষগের পুনঃ পুনঃ অত্যাসই সাধন।। একদিন 
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আহার করিলেই ঘি জীবনের জন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া! যাইত তবে আর তাবৰন| কি 
ছিল ? 

কেহ কেহ বলেন, যে ভাবে উৎসবে খগ্বেদ, যোগবাশিষ্ঠ, ভাগবত, অধ্যাত্ম 
রামায়ণ, উপনিষং বাহির হইতেছে, সে ভাবে ৫* বতসরেও পুস্তক শেষ হইবে 
না। আমর। বণি এ সমস্ত পুস্তক ত অতি অল্লমূল্যে পাওয়! যায়। পুন্তক 
বাহির করা উৎসবের লক্ষ্য নহে, শাস্ত্র অধ্যয়নই ইহার লক্ষ্য। যতদুর বাহির 
হইতেছে তাহ! আয়ত্ত করাই শ্রেয়ঃ ন। সমগ্র পুস্তকখানি না! পড়িয়া আল্মারীতে 
সাজাইয়! রখ! শ্রেরঃ ? স্বাধ্যায়কে শাস্ত্র তপস্যার প্রধান 'অঙ্গ বলেন। আমরা 
উৎসবে স্বাধায়কে লক্ষ্য রাখিয়াই উপরোক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছি । 

যাহাতে আমরা স্বাধ্যায়সম্পন্ন সাধক হইতে পারি আমর! উৎসবে তাহারই 
চেষ্টা আজ আট বৎসর ধরিয়। করিতেছি । অধিক আর কি বলিব আনুন 
আমর! আমদের এই দুঃখের দ্বিনে স্নাধ্যায়সম্পন শাস্ত্রমত কর্মীভ্যাপী হইয়। 
সন্তৃগচিত্বে সকল মবস্থার প্রতি অনাদর করিয়। শ্রীভগবানের -্রসন্নত। হৃদয়ে 
অন্থুভব করার জন্ত প্রাণপণ করি। আসন্ন আমাদের এই দুর্দশার দিনে 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরক্ত না! হুইয়া সকলে মিলিয়৷ ভগব নের আঙ্ষ! 
পালন করিতে প্রাণপণ করি । ইতি-- 


জীবের হঃখ। 
২য় প্রবন্ধ | 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 


পূর্বে বল! হইয়াছে, জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্ঠ মনের চিকিৎস! আবশ্তক। 
মনের চিকিৎস! জন্ত অভ্যাস ও নৈরাগ্য নিত্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে । অভ্যান 
ও বৈরাগ্য অনুষ্ঠান কখনই ফল প্রদ হইবে না-_যতক্ষণ ন! ঈশ্বর সম্বদ্ধে মানুষ 
ঠিক ঠিক ধারণ! করিতে পারে । পবিভ্রঠা, সতীত্ব, শুদ্ধ সত্বগুণ, একাগ্র ও 
নিরোধভাব, এইগুলি সমস্তই ঈশ্বরধারণার উপর নির্ভর করে। এই ঝন্ 
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প্রথমেই 'মামর! প্রাচীন ভারত ও নবীন জগতের ঈশ্বরধারণ! সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করিতেছি । কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে যদি ভুলধারণ থাকে, তবে মানবজাতি, 
মানবসমান্স, মনুষা ইহাদের সকলের জীবনে ভুল থাটিয়। যাইবে। মানুষ 
কিছুতেই শাস্তিলাত করিতে পারিবে না। এইরূপ অবস্থায় মানুষ উপস্থিত 
ইন্ছিয়ন্থখের জগ্ত আপন! আপনি বিবাদ করিবে । আর ইন্দ্রিয়হ্থথের জন্য 
যাহা যাহ! আবশ্তক, আহার নিদ্রা ইত্যাদির মুখ অজ্জন ও রক্ষণের জন্ যাহ। 
চাই, তাহ। লইয়াই বাস্ত থাকিবে । একজনের বিলাসিতাসাধ ন-জন্য যদি 
দশলনের জীবিক!1 উচ্ছেদ হয়, তাহাতেও কিছুমাত্র ভ্রক্ষেপ করিবে না। পগ্র 
মত, যাহার গায়ের জোর বেশী, সেই জীবিত থাকিবে, অন্তগুলি মরিবে। 

একমাত্র ঈশ্বরকে যথার্থরূপে ধারণা ন। করিতে পারিলে যখন জীবনে 
এইরূপ বিপর্যয় ঘটিয়। থাকে, তখন প্রথমে ঈশ্বর কি ইহাই হুন্দররূপে আলোচন। 
করা আবশ্তাক । 

প্রাচীন ভারত “ঈশ্বর কে?” এই প্রশ্নের এই উত্তর করেন যে, বিশ্বাসে ভাল 
বাসিয়। লোকে ধাহাকে ডাকে, বহিরঙ্গ কর্মে লোকে যাহাকে ডাকে, অস্ত- 
রঙ্গ কর্ধে লোকে যাহাকে ডাকে, এবং কর্মুসন্্যাস করিয়! নিঃসঙ্গ হইয়া লোকে 
ধ্যানযোগে যাহাতে স্থিতিলাভ করে, তিনিই ঈশ্বর । এই ভাবে ঈশ্বরকে 
বুঝিতে গেলে শুধু সাধনার ভাবই প্রকাশ করা হইল--যাগার জন্ঞ সাধন! 
সেই সাধ্য বস্তর কথ! বিশেষ বলা হইল না। প্রাচীন জগৎ যে এইরূপ বলেন, 
তাহার উদ্দেশ এই যে- বিশ্বাস, কর্্ম_-বছিরঙ্গ ও শন্তরঙ্গ, নৈষ্বন্ম্য ও ধ্যান 
বোগ যদি কেহ করিতে প্রস্তত হয়, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঈশ্বরে পহুছিতে 
পারিবে । ইহা সত্য হইলেও প্রাচীন জগৎ ষে অগ্ভভাবে ঈশ্বরকে বুঝান নাই, 
তাহ! নহে'। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরকে গানিতে হইলে নিম্নলিখিত ভাবে তাহাকে 
দেখিতে হইবে। 

(১) যখন স্থষ্টি ছিল না তখন তিনি কি? 

(২) যখন স্থষ্টি গ্রকাশ হইল তখন তিনি কি? 

(৩) যখন মনুষ্য, স্ষ্টির উপর নানাগ্রকারে অত্যাচার ব্যভিচার করে, 
যখন ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়! ধর্থের গ্লানি ও অধশ্বের অভ্যুদয় 
করে, তখনই বা তিনি কি? 

প্রাচীন হারত সাধ্যবস্তকে আমা বলেন। ইনিই ব্রহ্ধ। স্থষ্টির পূর্বে ইনি 
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আপনি আপনি ভাবে যখন থাকেন, তখন ইহাকে অবিজ্ঞাতশ্বূপ নিরাকার 
নিগুপ ব্রঙ্ম বল! হয়। আবার যখন শ্যষ্ট্রি ভাসিয়। উঠে তখন নিগুণত্রহ্ধ 
আত্মমায়ার সহিত মিলিত হইয়। সগুণ ব্রহ্ম, বিশ্বরূপ ইত্যাদি নামে অভিহিত 
হয়েন। সগুণ ব্রহ্ষকেই ঈগর বলা হ্য়। আবার স্থষ্টির বিপর্যয়ে ধন্মের 
প্লানি ও অধশ্মের অভাদয়ে এই আত্মাই অবতার গ্রহণ করেন। ন্তবেই হইল 
আত্মা, নিগুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও অবতার এই চারিভাবে ঈশ্বরকে বুঝিবার 
কথা প্রাচীন ভারত শিক্ষা! দিয়! গিয়াছেন। 

নবীন জগৎ ঈশ্বরকে উপরোক্তভাবে দেখেন না। তিনি ষে ভাবে সীশ্বরকে 
দেখেন, ভাহ! আমর! পরে আলোচনা করিতেছি । এখানে এই পর্যস্ত বলিলেই 
বোধ হয় পর্ধ্যাপ্ত হইবে ধে, প্রাচীন ভারতের যিনি ঈশ্বর তিনি নবীন জগতের 
ঈশ্বর বটেন, কিন্তু নবীন জগতের যিনি ঈশ্বব, তিনি প্রাচীন ভারতের ঈশ্বরের 
একদেশ মাত্র। যিনি পুর্ণ তাহাকে অংশভাবে যখন দেখ! হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন 
ংশনর্শনকারিগণ যে বিবাদ করিবে, তদ্ধিষযয়ে কোন সংশয় নাই। নবীন 
জগতে ঈশ্বরসন্বন্ধে সেইরূপ একট! বিবাদ চলিতেছে । কথাটা আর একটু 
পরিষ্কার করিয়। বল! হউক। 

একজন চক্ষুম্মান কতকগুলি অন্ধকে একটি জন্ব নির্দেশ করিয়! দিয়া 
বলিল---জানোয়ারটি কি, তোমর! নিশ্চয় কর। আমি ক্ষণকালের জন্ত অন্ান্র 
যাতেছি, এখনি আসিতেছি। চক্ষুম্মান একটু সরিয়। দাঁড়াইয়া! দেখিতে 
লাগিলেন_-অন্ধগুলিকি করে। অদ্ধষের মধ্যে কেহ কেহ সেই অতি বৃহৎ 
জানোয়ারের পা ধরিল, কেহ ধড়িল শু ড়, কেহ ধরিল কর্ণ, কেহ' ধরিল পুচ্ছ। 
যে যে অংশটি ধরিল, সে সেই অংশটিতে হস্ত চালন। করিয়। বুঝিল ইহ! সমন্তটি 
এইরূপ । | 

অন্ধগুলি প্রভাবে জানোয়ারটিকে নিশ্চয় করিয়! ফিরিয়! আসিল, আসিয়। 
চক্ুম্মীনের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। চক্ষুম্মান নিকটেই ছিলেন। কিছুই 
বপিলেন না। তখন অন্ধগণ পরস্পর পরস্পরকে গিজ্ঞাসা করিল--কাহার কি 
ধারণা? যে প! ধরিয়াছিল, সে বপিল-_জানোয়ারটি গামের মত) যে 
কাণ ধরিয়াছিল সে বলিল কুলোর মও?; যে পুচ্ছ পধরিয়াছিল-_-সে বলিল 
ঝাঁটার মত, যে গুড় ধরিয়াছিল,_-সে বলিল অতি বৃহৎ জৌকের মত। 
তখন কথায় কথায় তাহাদের একট। বিবাদ বাধিয়া গেল। পরে কথা 
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কাটাকাটি ছাড়িয়। হাতাহাতি আরম্ভ হইল। বেগতিক দেখিয়! চক্ষুম্মান, 
অন্ধগণের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিলেন। কাহারও নিকটে যাইতে তাহার 
ভরনা হুইল না। কারণ তিনি জানিতেন যে তাহার বাক্য ইহার সহ্য 
বলিয়। যদি ধারণ! না করে, তবে বাগে পাইলে সকলে মিলি ইভাকে 
ধরিয়৷ প্রহার আরম্ত করিয়া দিবে এবং সকলেই আপন মনের ঝাল মিটাইয়! 
তবে ছাড়িবে। সহজ পাত্র ইহাগা কেহই নহে বলিয়। তিনি জানিয়াছিলেম 
তাই দুরে দীাড়াইয়। বলিলেন-তোমর। যাহা বলিতেছ তাহ! আংশিক 
সতা হইলেও পুর্ণ সত্য নহে পুর্ণ সত্যটি যদি দেখিতে_- 

চক্ষুম্মান, দেখিলেন--অন্ধগুলি তাহার আওয়াক্ ধরিয়া “কি”? বলিতে 
বলিতে তাহার দিকে বাহুড়িয়া আসিতেছে । তখন তিনি পলায়ন করিলেন। 
প্রাচীন ভারত এই দৃষ্টাস্তকে “হস্তিদর্শন-গ্ঠায়” বলেন। 

দৃষ্টান্তের রহম্ত ছাঙিয়! সত্য কথা বলিতে হইলে দেখা যায়, ঈশ্বর সম্বন্ধে 
একট হন্তি-দর্শন-হ্তায়ের মত একটা ব্যাপার নবীন জগতে ঘটিয়াছে। নতুব! 
এষ্ট বিবাদ কেন? প্রাচীন ভারত এক্ষেত্রে দূর হইতে তাহার বক্তবা 
বলিলেই বোঁধ হয় ধন্মে ধশ্মে বাচিতে পারেন। আর প্রাচীন ভারতের কথ। 
যিনি বলিবেন, তাহার ভাগ্যেকি আছে তাহা ফলেন পরিচীঃতে। বিশেষ 
সতর্ক হওয়াই তাহার উচিত । 

আমর! ভয়ে ভয়ে নবীন জগতে ঈশ্বরধারণার নিরোধ দেখাইতে প্রস্তত 
হইতেছি। 

নবীন জগতে কোন সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর নিশুণ নিরাকার; কেহ 
বলেন--ঈশ্বর কখনই নিগুণ হতেই পারেন না, তিনি নিরাকার বটেন; 
কিন্ত সগুণ নিরাকার। কেহ বলেন কি মুখতা-.গুণ থাধিলে আবার 
নিরাকার কিরূপে হইবে। গুণ যাগ্ার আছে, তাহা সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ 
*ইলেই আশার থাকিবে। কেহ বলেন “দয়া” একটি গুণ। ধাহাতে দয়া 
আছে, তিনি দয়াময় । দয়াময় কথাটা আমরা সাকার মানুষের সম্বন্ধে 
খাবহার করি বলিয়াই কি বলিতে হইবে নিরাকার দয়াময় ঈশ্বরও সাকার ? 
মানুষের বুদ্ধি ক্ষুদ্র, তাই মানুষ ধারণ করিতে পারে না--সগুণ নিরাকার 
কিরূপ? ইহা মানুষের দোষ। উহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ যাহা তাহার বিপর্যয় 
হইবে কেন? কেহ বলেন- ঈশ্বর চিরদিনই সাকার। নিরাকার বলিয়! 
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কোন কিছু নাই। যাহাকে তুমি নিরাকার বপ--সেট! সগুণ সাকার ঈশ্বরের 
অঙ্গজ্যোতি মাত্র । ইহার বিরুদ্ধে কেহ বলেন--ঈম্বর যখন সর্বব্যাপী, তখন 
তিনি সাকার হইলে তাহার সব্বব্যাপিখের সংহার হয়। আর সব করিবার 
তাহার সামর্থ্য আছে, কারণ তিনি সর্বশক্কিময়। তথাপি গ্ঠায় বিচারে ইহা 
অবস্তই বলিতে হয় যে, তাহা স্বরূপ-সংহারের শক্তিটি মাত্র তাহার নাই-_ 
আর সব শক্ত তাহাতে আছে বল তাহ স্বীকার করি। আবার কেহ 
বলেন__ঈশ্বর মানুষরূপ ধরিয়! অবতার গ্রহণ করিলে যে তীহার সর্বব্যাপিত্বের 
সংহার হয় বলিতেছ, ইহা তোমাদের মৃঢ়তাই প্রকাশ করিতেছে। তিনি 
আপন অবিজ্ঞাত নিরাকার নিওণ আপনি আপনি ভাবে সর্বদা! থাকিয়াও 
আত্মমায়ায় অন্রূপে ভাসিতে পারেন। বুঝিতেছ না? একজন মানুষ বৃদ্ধ 
হইয়াও তাহার ছেলের সহিত থেল|। করিবার জন্ত যদি বালক সাজিয়া 
ঘোড়া! ঘোড়া খেলিতে পারে, তুমি আপনি কত কি করিয়াছ সর্বদ] জানিয়াও 
ধম্্াসনে বসিয়! সাধু সাজ্িয়া যদি ধর্দ্বকথ|। কহিতে পার, যাত্রার বাণক 
আপনাকে পোদের সম্তান জানিয়াও কৃষ্ণ সাজিয়-_-হে রাধে! হে মানময়ি! 
বলিতে বলিতে সত্য সতাই কাদার অভিনয় করিতে পারে, তখন সর্ব- 
শক্তিমান যিনি তিনি সর্বদ| আপন স্বব্ূপে থাকিয়াও ভক্তচিত্তের মায়ামানূষ 
ব! জগ্ঠ মায়ামানুষী সাজয়! জগংলীল! করিতে না পারিবেন কেন? বুদ্ধের 
বালক সাজিয়া ঘোড়া! ঘোড়া থেলায় যদি আম্মসংহার না হয়, পুর্বে অসাধু 
কর্ম্মকারীর সাধু সাজিয়া ধর্মোপদেষ্টা হইলে যদি আত্মসংহার ন! হয়, পোদের 
ছেলে কৃষ্ণ সাজায় যর্দি আত্মসংহার ন! হয়, তবে নিরাকার নি পণ আঁবজ্ঞাত- 
স্বরূপ পরমব্রদ্দের অবতার গ্রহণ করিলেই ষে স্বপ্বরূপের সংহার হইবে তাহ! 
কিরূপে বুঝিলে ?  শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আপন সাকার মুক্তিকেই ' বিশ্বরূপে 
অজ্ঞুনকে দেখাইতে কি ভার বোধ হইয়াছিল? না আকাশের সর্ব 
অবস্থান সত্বেও একস্থানে কোন মুক্তিতে প্রকাশ হওয়! অসম্ভব? স্বপ্নকালে 
নিজের মনের মধ্যে নান! প্রকার সাপ বাঘের মৃত্তি দেখিয়াও এ শ্বগরদৃষ্ট 
সাপ বাঘ বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছে ইহ! যদি অসম্ভব ন1 হয়, তবে ঈশ্বরের 
মধ্যে থাকিয়াও দর্পণদৃণ্তমান নগরীতুল্য এই মাগ়িক জগতের বাহিরে অবস্থান 
অসম্ভব হইবে কেন? রজ্জর সর্পরূপে ভাস! যদি অসম্ভব ন! হয়, সুযুণ্তির 
বপ্নমত ভাসা অপম্ভব যদি ন! হয়, তবে ব্রহ্গের স্ৃষ্টিরপে ভাস! অসম্ভব কেন 
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হইবে? স্ৃষ্টিরূপে বন্ুমুত্তি লইয়া ভাসিলে কি নিরাকার সর্বব্যাপী পর- 
বদ্ধের স্বরূপের ধ্বংস হয়? নবীন জগতের বন সম্্দায় ঈশ্বরের সম্বন্ধে 
কত নূতন নূতন মত উঠাইতেছেন, কে ইহার হয়না করিবে? নবীন 
জগতে ধাহার অবতার মানেন, তাহারা বলেন-_ ঈশ্বরের কৃষ্ণ অবতারটিই 
স্বয়ং। এইটিই মাত্র উপাসা। অন্ত অব্তারগুলির কোনটিই উপাস্য হইতে 
পারে না। আবার যিনি অপর মুন্তির উপাসন! করেন, তিনি আবার বহুভাবে 
এই মতের খণ্ডন করিয়া বলেন--ঈশ্বর একটি, তাহার সকল অবতারই 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । একটি মানুষের যেমন বহু ফটোগ্রাফ থাকে, সেইরূপ 
এক তাহার বনুমুত্তি হইলেও পরমভাবে লক্ষ্য রাখিলে সকল মুন্তিই এক- 
দ্ূপ। আবার কেহ বলেন জীবাত্বা, পরমাম্মা হইতে ভিন্ন। জীবাত্মা 
অংশ, পরমাত্ম! পূর্ণ। জীবাম্মা চিরদিনই ভগবানের নিত্য দাস। জীৰ 
কখনও শিব হইতে পারে না। ইহার বিরুদ্ধে আবার কেহ বলেন, স্যুপ্ডি- 
কালে যখন জীবাস্ম। পরমাস্মার সহিত মিলিয় এক হইয়া যান, একা গ্রত। 
সময়ে যখন উপাস্য উপাসক মিশিয়। গিয়া এক জ্ঞানন্বরূপমাত্র ভাসে তখন 
জীব কখন পরম হইতে পারে ন। একথ! সত্য কিরূপে ? 

নবীন জগতের ঈশ্বর-ধারণা এত গোলযোগের শ্ষ্টি করে দেখিয়া 
সর্বাপেক্ষ৷ নবীন কোন কোন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় এক কোপে সব কাটিয় 
প্রতিপরন করেন__ঈশ্বর বলিয়া কোন কিছুই নাই। ঈশ্বরটা অশ্বডিত্ব। 
মানুষ নুবিধার জন্ত ঈশ্বর ব'লয়া একট! কিছু মানিয়া লয়। জড়ই উপাসা। 
জড়ের মধ্যে কুর্যই উপাস্য । কেন না স্ুর্ধযই সকল স্থষবস্তর প্রাণ। 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 

নবীন জগতের ঈশ্বরধারণার এইরূপ বিরোধ দেখিয়! প্রাচীন ভারত 
দূরে দীড়াইয়া যাহা বলেন_তাহা আমর! পূর্ববে বলিয়াছি। এক্ষণে তাহাই 
বিশদ করিবার চেঈ। কর! হউক । 
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কে তুমি সর্বদা আমার কাছে কাছে থাক, কিছু বল না শুধু নীরবে 
চাহিয়। থাক। আমি যেখানে যাই এুমি মামার সঙ্গে সঙ্গে ধা9। আমি 
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দাড়াইলে দীড়াও, আবার চলিলে চল, শ্রধু আমায় দেখ, কিছু বল না। 
আমি ত তোমার দিকে ফিরিয়াও দেখি না. তবু যখন দৃষ্টি পড়ে তখনই দেখি 
তাকাইয়। আছ। আমি কত সময়ে কত কাজে বান্ত থাকি কিন্তু যখন কখনও 
হঠাৎ তোমার দিকে লক্ষ্য পড়ে তখনই দেখি তোমার এ বড় বড় ভাস! ভাসা 
চক্ষু ছুটি আমাকেই লক্ষা করিতেছে । আমার অনেক কাজ। আমার ঘর 
আছে, সংসার আছে, চাকরী আছে, মস্মীয়-স্বজন আছে, বন্ধুবান্ধব মাছে, 
আমাকে সব দিক্‌ দেখিক্্া, সব !দক্‌ বজায় রাখিয়। চলিতে হয় সুতরাং আমি 
সর্বদাই ব্যস্ত থাকি। কিন্তু আমি কতদিন কতবার দেখিয়াছি তুমি আমার 
কাছ ছাড়। কখনও থাক না, সংসারের ভাড়নায় যখন ভীত এবং উদ্ধিগ্ন হইয়। 
আকুল চিত্তে ইতস্ততঃ ছুটিতে থাকি তখন কখনও কখনও দেখিয়াছি তোমার 
'এ শান্ত, উৎসাহপূর্ণ, আনন্দভর1, ন্নেহমাথা দৃষ্টি আমার মৃতকল্প চিন্তে জীবন 
সঞ্চার করিতেছে । আবার যখন সংসারের কুহকে ভুলিয়া, আত্মীয়-স্বজন 
পরিবার লইয়া নিশ্চিন্ত মনে, মহান্থথে নানাবিধ লৌকিক চেষ্টায় নিযুক্ত থাকি 
তথনও অকন্মাৎ এক এক বার দেখিতে পাই সেই শান্ত স্নেহভরা, কিন্তু কিছু 
বিষাদমাথা! আয়তলোচন ছুটি আমারই গতি পর্যবেক্ষণ করিতেছে । আমি 
ভূলিয়াও কখন তোমার কথ। ভাবি না। তোমাকে গিজ্ঞাসা কর! দূরে থাকুক, 
কখন ত মনে মনে ভাবিয়াও দেখি না, তুমি কে। তোমাকে দেখি, দেখি মাত্র 
আবার তখনই ভূলিয়৷ যাই । মাবার দেখি, আবার ভূলিয়। যাই। কখনও 
ভাল করিয়া দেখি ন'। কিন্তু তুমি ত কখন তুলিয়াও আমার কাছ ছাড় 
চও ন1, ভুলিয়াও ত অন্ত দিকে চাও না। কেন তুমি আমীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া 
বেড়াও, কেন তুমি স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাক? তোমার কি 
মপর কোন কান্গ নাই? তোমার ফি আত্মীয়-স্বজন নাই, ঘর সংসার নাই? 
তোমার কি সুখ ছঃখ নাই, আহার নিদ্রা নাই, ভয় উদ্বেগ নাই? তোমার 
কি কাহারও মুখ শ্রচ্ছ'ন্দর জন্ঠ চেষ্টা করিতে হয় না? এমন কি কেহ তোমার 
নাঈ যাহার সুখে হুখ এবং ছুঃথে হঃখ তুমি অনুভব করির। থাক? কিছু 
বুঝি না কে তুমি, কোথায় তোমার স্থান, কি সম্বন্ধ তোমায় আমায়? কি 
উদ্দোশ্টে তুমি সর্বদা আমার অনুগমন কর? কোন. প্রয়োজনে তিমি সর্বদা 
আমার পানে চাহিয়! থাক? আমার ইচ্ছ! হইতেছে ভাল করিয়! তোমার 
পরিচয় লই | কিন্তু তোমার মুগ দেখিয়া আর মামার নলিজ্ঞান। করিতে ভরস। 
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হইতেছে না । আমি দেখিতেছি আমার প্রতি কখায় তোমার স্থন্দর মুখখানিতে 
যেন একটু একটু কারয়৷ বিষাদের ছায়! পড়িতেছে। তোমার উদ্দেপ্তের কথায়, 
তোমার প্রয়োজনের কথায় তোমার ঢল ঢল চক্ষু ছুটি যেন স্নেহাশ্রুতে ভরিয়। 
আসিতেছে । আমার আর জিজ্ঞান। করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তোনার 
মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ আকুলিত হইতেছে, কণ্ঠ যেন বৃদ্ধ হইয়। আসিতেছে । 
আমার ইচ্ছ। হইতেছে ছুটিয়া গিয়| তোমার কোলে উঠিয়া! মা বলিয়া তোমার 
গলা ধরিয়া কাদ্দি। মা--এ কথার যেন চোখের একট পরদা সরিয়া গেল। 
মা-_তুমি আমার মা । বাস্তবিকই তুমি আদার মা। আমি ইহা এখন প্রাণে 
প্রাণে অনুভব করিতেছি । মাই ত--ম! না! হইলে এত গরজ কার, মা বলিয়াই ত 
তুমি সব্বদ! আমার পাছে পাছে, কাছে কাছে থাক। আমি তোমায় দেখি না 
দেখি, ভূমি কখনও আমায় চক্ষের আড়াণ কর না। আমার খেল!-ধুল! আছে, 
সঙ্গী পহচর আছে, কিন্ত আম ছাড়া তোমার আর কে আছে? তাইৰ৷ 
তোমার এত আগ্রহ, তাই তোমার এত দয়া, তাই আমার প্রতি তোমার এত 
সোতম্থক দৃষ্টি। সন্তানের মায়৷ বড় মায়া তাই মা আমাকে চখে চথে রাখ । 
কিন্ত আমি তোমার অবোধ সম্ভতান। তোমার দিকে কখনও লক্ষ্য করি নাই, 
তোমার দিকে কখনও চাহিয়! দেখি নাই। খেলিতে চাহিলাম, তুমি খেলিতে 
পাঠাইয়! দিলে । খেলিতে খেলিতে থেলায় এত মজিয়া গেলাম, যে ঘর বাড়ী 
ভুলিলাম, পূর্বাপর ভূলিলাম, শেষে তোমাকেও ভুলিলাম। আমি ভুলিগাম 
বটে কিন্তু তুমি ভূপিলে না। আমি সংসার-কাননে উন্মত্ত হইয়া প্রজাপতি 
ধরতে ছুর্টিলাম, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলে। আমি পড়ি, আবার পড়িতে বাই, 
তুমি ধরিয়। আমায় ঘুরাইয়! দেও। কখনও সামান্য উপলখণ্ড লইয়৷ আনন্দে 
নৃত্য করিতে থাকি, তুমি আমায় উন্মাদ দেখিয়া বিষ হও কিন্তু সে বিষাদ 
করুণায় ভর! । কখনও ধুলার ঘর ভা্দিয়া গেলে ছুঃখে অধীর হইয়। পড়ি। 
তুি হানিয়! হানিয়। আমায় কোণে নিতে এস। আমি তোমার দিকে পশ্চাং 
ফিরিয়! চলিয়া যাই । তুমি গু হও, আমি তাহ বুঝি না। আমি 9ঃখে কাতর 
হইয়৷ একথণ্ড কাষ্ঠ কি প্রস্তর বুকের কাছে চাপিগা ধরি। তুমি বিষাদভর। 
নয়নে আমার দিকে চাহিয়। দেখ, কিছু বল না। মা না হইলে এত 
দয় কার? 

ম। তোমার মুখ দেখিয়। কত কথা আমার মনে উঠিতেছে। তোমার সক 
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দৃষ্টিতে আমার গু হরদয়ে কঠ আনন্দ, কত আশার সঞ্চার হইতেছে । তোমার 
দিকে তাকাইয়! যাহা! দেখিতেছি তাহাই যেন বড় সুন্দর দেখাইতেছে। 
প্রাতঃকালের স্ৃ্্য, পূর্ণিমার টাদ, অমানিশার নক্ষত্রপুঞ্ণ, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, 
নদী, পর্বত, বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, পঞ্জ সবই যেন কি এক অপুর্ব সৌনধ্যে 
ভরিয়! যাইতেছে । এই অনিত্য অনার সংদার আবার যেন আননামর বোধ 
হইতেছে । ইচ্ছ! হইতেছে একবার প্রাণ ভরিয়! তোমার পৃজ। করি। কিছু নাই, 
কিন্তু তবু শুধু গঙ্গাজল আর দুর্বাদল দিয়াই তোমার পায় একট অঞ্জলি দিতে 
ইচ্ছা হইতেছে আর হচ্ছ৷ হইতেছে একবার তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া, পূর্বের 
যাবতীয় অপরাধের কথ। একটি একটি করিয়৷ বপি, আর তোমার মুখের 1দকে 
চাহিয়া! ক্ষমা চাই। তুমি ক্ষম! করিয়াই আছ, কিন্তু তবু ষেন আমার অপরাধগু!ল 
তোমার কাছে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা! হুইতেছে। তোমাকে না! জানি আনি 
কতই উপেক্ষা করিয়াছি । তোমার স্থানে, তোমার পবিত্র আসনে, তোমাকে 
উঠাইয়! দিয়! তোমার সাক্ষাতেই অপরকে বপাইয়াছি। তোমার বসন, তোমার 
ভূষণ, তোমার পুজার সামগ্রী তোমাকে ন! দিয়া অপরকে দিয়াছি। তুমি 
কাছে থাকিয়! দেখিয়াছ, কিন্তু কিছু বল নাই। আমি কতদিন কত ব্যস্ত হইয়! 
পরের সেবায় কত ছুটাছুটি করিয়াছি, পরের সন্তোষের জগ্ত কত দুঃখ কষ্ট সহ 
করিয়াছি, এবং অত করিয়াও ষখন তাহাদিগকে সন্তষ্ট করিতে পারি নাই তখন 
কতবার মনে মনে কত কাতর হইয়াছি। তুমি তকাছে কাছে ছিলে। বল 
তোমার মনে ৬থন কি হইয়ছিল? কতবার মিছামিছি তোমাকে ডাকাডাকি 
করিয়াছি। তুমি ত কাছে£ছ গাক, আরও নিকটে আমিপে। আমি কিন্ত 
তোমায় তুলিয়। পরের সেবায় মনোনিবেশ কাঁরলাম। তুমি বসিলে কি 
দাড়াইয়! রহিলে, থাকিলে কি চলিয়। গেলে তাহ! আর আমি ফিরিয়া দোখলাম 
ন1, তাহ! ছাড়া সামান্ত ক্লেশে কতবার তোমাকে নিন্দা করিয়াছি, কত গালি 
দিয়াছি কত কুকথা বপিয়াছি তাহার ইয়া নাই। আমি তোমাকে দেখিতে 
পাই নাই কিন্তু তুমি ত কাছে থাকিয়! সমস্তই শুনিয়াছ। বলমা তুম তখন 
কি ভাবিয়াছিলে? বলিতে গেলে অনেক কথ। বল! ষায় কিন্তু আর বলিব না। 
আমি দেখিতেছি আমার কাতরত1 দেখিলে তুমি ব্যথিত হু । ন্ৃতরাং আর 
পুরাতন কথা না তুলিয়া আমি 'মুুয়ের ছেলে হইয়া মায়ের কাছেই 
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অধ্যাস তত্। 
অধ্যাসদে।ষাৎ পুরুষশ্ত সংচ্ছতিরধ্যা সবদ্ধস্তমুনৈবকল্পিতঃ। 
রজস্তমোদোষবতোহবিবেকিনে! জন্মাদিদ্বঃখস্ত নিদানমেতৎ ॥১৮১। 
অতঃ প্রাহুম নোহবিদ্যাং পণ্ডিতান্তত্বদশিনঃ। 
যেনৈব ভ্রাম্যতে খিশ্বং বাযুনেৰাভ্রমগ্ডলম্‌ ॥ ১৮২ ॥ 
বি, চূড়ামণি (শঙ্করাচাধ্য কৃত)। 
বুঝিলাম _অধ্যাস ও অবিদা। দ্বারা জীব সংসার চক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়! থাকে । 
ইহারাই ছৃঃখনিদান। অধ্যাস হইতেই অবিষ্ভার ্ৃষ্টি অতএব অধ্যাসই 
সর্বহূঃখের হেতু । অধ্যাস উত্তীর্ণ হওয়াই পরমপুরুযার্থ। 
অধ্যাস কাহার নাম? অধ্যাস কোথায়? কোথ| হইতে জন্মে? ইহার 
স্ববূপ কি? ইহার লক্ষণকি? 
অধি+আদ্-__অধিষ্ঠিত হইয়া বস) সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়৷ বসা। 
ইছা দ্বিবিধ। গ্রথম আপনার অধিকারে তাহার আধিপত্য কর!। তাহাতে 
স্বীয় গ্রভূত্ব বিস্তার কর! সন্পপ্রকারেই স্তায়সঙ্গত ও আবহমানকালের প্রথিত 
নীতিশান্ত্র অনুমোদিত । 
দ্বিতীয়তঃ-_যাহ! আপনার বলিয়া দাবী করা সঙ্গত নহে যাহাতে নিজস্ব 
দাবীকর! দোষ অপরকে তাহার স্তায় সঙ্গত দাবী হইতে চ্যুত করিয়া নিজের 
ক্ষমত| ও প্রভাব এমন ভাবে বিস্তার কর! হয় যাহাতে ইহা! যে অপরের ন্যাষা 
প্লাপ্য সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়! এবং তজ্ঞন্ত অনুতপ্ত না হইয়! সাহসে ও 
সদর্পে 'আপনার অক্ষু্ প্রতাপ ও বিক্রম জারি কর1-_ইহাই অধ্যাসের দ্বিতীয় 
প্রকট মূর্তি । 
মুখ্যতঃ-_অধাসে কোন দোষ নাই--তাহাতে সকলের হৃদয়ের সম্পত্তি 
আছে কাহারও কোন আপত্তি ব৷ ওজর নাই; বরং এই ক্ষমতার অপলাপে 
অধিকারী ব৷ স্বামীর স্বীয় সম্পদ তত্রক্ষণ ও উপভোগার্থ যে কর্তব্য অবহেলা 
ব| ওঘাসীন্ত লক্ষ্য কর! হয় তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়। দেওয়ায় গ্ঠাযা গাবী আছে। 
_গৌগতঃ--অধ্যাম সম্পূর্ণ দোষাবহ। ইহাতে অনধিকারচর্চ/ আছে। 
এতাদবশ অনধিকার-চ্চাকারীর দাস্ভিকতা, দর্প, নীচতা এবং সর্বোপরি অস্তঃসার- 
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শৃগ্ভতা আছে। “যাহার যাহা নহে তাহাতে তাহার প্রতিষ্টা-স্থাপন ইহ। 
চিরকালই ধর্ম ও শাসন নীতির অন্ুমোদ্নীয় নহে। ইহা প্রত্যবায়মূলক 
ইহ! কেবল অনার্ধা নহে; ইহ! অনাধ্য জনোচিত । 
“অনার্ধয জুষ্টম স্বর্গমকীন্তিকরম্‌” 

সর্বোপরি ইহা মহাপাপ। ইহ! মহামোহের অন্ুচর । বিমূড়চিত্ত ব্যক্ত ভিন্ন 
ঈদ্বূশ পাপাচরণে পরিতু্ট থাকিতে পারে না। ইহা দ্বার জগতে প্রত 
অনিষ্ট সাধন হ্হয়! থাকে । এবং ইহার নিধারণের ন্ত “সম্ভবামি যুগে 
যুগে” । ভগবান্‌ স্বয়ং এই গৌণ অধ্যাসের দমন ও বিনাশ করিয়! মুখ্য 
অধ্যাসের অটল আসন প্রতিষিত করিয়! যান। ইহাই জীবের ছুঃখ--ইহাই 
জীবের পাপ। ইহা হইতেই জীবের সংসার-আবর্তন-_ইহার জন্ত গর্ভবাপ 
মহাদুঃখ হইপেও, বড় আদরণীযর়। এই অধ্যাসতত্ব বড় রহস্পুর্ণ। এই 
অধ্যাসতত্ব যুগে যুগে আলোচিত হইলেও প্রতিব/ক্তির জীবনের সমস্যা- 
সমন্বয়ের সময় নব দীপ্তি ও প্রতিভ। প্রকাশ পায়। 

অধ্যাসের কি বিপুল শক্তি, কি অসীম প্রতাপ, ইহার কি বিশাল রাঙা, 
কি আব্র্ধস্তঘ্ঘ পর্যন্ত আলোড়নকারী সংসারভোগ-ক্ষোভ, কি বিপুল এই 
মহাস্তোধির শুরঙ্গ-_-ন| জানি জীবের কোন্‌ মহাপাপ 'ক্ষুরস্য ধার! নিঙ্গিতে। 
হুরত্যয়।' জলধি স্যঞ্জন করিয়া! জন্ম-মরণ-তরঙ্গ-ভঙ্গ-সংকুল অপার ক্রেশরাশি 
উত্তীর্ণ হইবার অগ্নি-পরীক্ষা অনাদিকাল ধরিয়। চলিতেছে । তাহ বর্ণনাতীত। 

কারুণিক! পতিতপাবন ! দীন্দয়াময়! বল কিসে এহ অপার সংসার" 
জলধির দারুণ নক্র মকর সমন্বিত অধ্যাস-তরঙ্গ-ভঙ্গ-গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয় 
যায়? কিসে তোমার নিজবোধরূপ স্বর্ূপকে জান! যায়? তত্বতঃ জান। 
ভিন্ন ত কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়। হয় না। “জ্ঞানবিহীনে সর্বমনেন ন ভবতি 
মুক্তি জন্মশতেন”__-এই শান্ত্রোপদেশে জানাইয়! দিতেছ --এই সংসার-জল[ধ 
জ্ঞানগ্রবের দ্বার! উত্তীর্ণ হও । হইয়া 'মামেব প্রাপ্র,বস্তি সর্বভূতহিতে রতাঃ”। 

ব-_আর প্রতারণা করিও না। বল কিসে "মৎকর্ৎ মংপরমে। 
হওয়া যায়। হইয়! 'বুথুতে তন্থং ম্বাংবরণ” করিয়। লও। 'গাব ইবৰ গ্রাম 
গরু যেমন গ্রামকে প্রাপ্ত হয়, 'যুষ,ধি অশ্থান্! বোদ্ধ। যেমন অশ্বকে প্রাপ্ত হর, 
“পতিরেৰ জায়াম্” পতি যেমন জারাকে প্রাপ্ত হয়_-তেমনি করিয়া তুমি এস! 
হে অন্তর্ধযামিন্‌, হে বিশ্বগ্রসবিত! বরণীয় তর্গ ! আ1দিত্যপথগামিনী হইয়া শক্তি- 


কুত্তী ] ৪৩ 


মানের সহিত মিলনের অশাভরসায় চলিয়াছ_-মাহ।! আমাকেও কি লইম! 
যাইবে না। আমি যেতোমারি। আমি যে তোমার হইয়া মাছি। আমাকে 
তুমি আপিয়! বরণ করিয়। লও নতুবা আমার শক্তি নাই। আমার আর কে 
'আছে বল? 
ও' বাড মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনে! মে বাচি প্রতিঠিতম্‌। 
আবিরাবীশ্ন এধি 1! 
9 শাস্তি ও'শাস্থিঃ ও শান্তি | 


[ পূর্ববপ্রকাশিতের পর |] 

দুর্গের শেষ অংশে কেন বড় একটা আসিত না, সে জন্য এদিকৃটা1 ক্িওনেই 
পড়িরা থাকিত। কেহ আমিত না, কেহ থাকিত না, সুতরাং কেহ সন্ধা-দীপও 
দেখাইত না! আলিশার নিরস্থ ঘুলঘুলীগুলি পারাবতের বাসস্থান হইয়া 
উঠিয়াছিল। তাহাদের স্বর দিবাভাগে এদ্িকৃটা সরগরম রাখিত এবং রাত্রি- 
কালে পক্ষের খম্-খস শব স্তর্ধতা ভঙ্গ করিত। 

কুস্তীদেবী একাকিনী অন্ধকারে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়। কত শূম্ত ঘরের 
সম্মুখ দিয়। দালান ও উঠান পার হইয়। আলোকিত জনাকীর্ণ পূর্বভাগে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তিনি শীঘ্র একটি ঘরে সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উপরে 
মাতার কক্ষে প্রবেশ কারলেন। তাহার পুত্রপ্রাপ্তি এবং যমুনায় বিসজ্জনের 
কণ। কেহ ঘৃণাক্ষরে জানিতে পারিল ন|। 

রাজ তখন সবেমাত্র বাহির হইতে আসিয়! স্বর্ণ-পর্যযঙ্কে বসিয়াছেন। রাণী 
চিত্রিত হ্দ্যতলে জানতে ভর দিয়। বঘিয়৷ তাহার পাছুক! খুলিয়। দিতেছেন। 
সতীলক্ষমী মহিষী, এত দাস দাঁসী থাক! সত্বেও স্বামী-পরিচর্যয! স্বহস্তে করিতেন। 

ঘরে কে প্রবেশ করিল দেখিয়! রাজ! দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইলেন। 
দেখিলেন কুস্তী। তিনি ন্নেহ-বিজড়িত স্বরে-_-“এস 'আামার মা এস” বলিয়া 


ডাকিলেন। 
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রাণী পাদুকা! উন্মোচন করিতে করিতে মেয়েকে বলিলেন,-_-“কুস্তি, এতক্ষণ 
অতিথি-শালায় ছিলে বুঝি ? আহ। মাৰ আমার দীন-ছুঃখীর কথ ভাবিয়া দেচট। 
মাটী হইল!” ্‌ 

ুস্তীদেবী দেয়ালে ঝলান একখানি রদ্বজড়িত ময়ুরপুচ্ছের পাখ। হাতে 
লইয়া ধীরে ধীরে পিতার কাছে বসিয়া! বাতাস করিতে করিতে মাতার কথার 
উত্তর দিলেন--"ন| মা, আমি আজ অতিথি-শাল| হইতে সকাল সকাল 
ফিরিয়াছি; এতক্ষণ একটু যমুনার ধারে বুরুজের বারাগায় বসিয়াছিলাম।” 

কুস্তীর পিঠে হাত বলাইতে বলাইতে রাক্ষা বলিলেন__“বেশ করিয়াছ মা । 
রোজ রোজ যদি এরূপ 'সখানে য় একটু বস. তাহ! হইলে মন গ্রফুলী থাকে 
এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল |” 

কুস্তী চুপ করিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ তিন জনের 
কেহ কোন কথা৷ কহিলেন না । রাণী পাছুক1 খুলিয়া! উঠিয়৷ একে একে 
স্বামীর মুকুট ও জাম! খুলিতে লাগিলেন, খোল! হইল সেগুলি লয় গিয়া 
দেয়ালের সন্নিকটস্থ বসন ধারে রাখিলেন; তাহার কাষ্ঠদণ্ডের উপর এক- 
পাশে একথানি পবিত্র বস্ত্র রক্ষিত ছিল; সে খানি আনিয়। তাহার হাতে দিলেন 
এবং পূর্ব হইতে দরজার পার্খে একটা রৌপাময় জলপূর্ণ গাড়,র মুখে গাত্র- 
মার্নী রাখিয়াছিলেন, সেটিকে রাঙ্জার সম্মখে সরাইয়া দিয়! কুস্তীকে 
বলিলেন ;--“ম! একবার নীচে গিয়! পাচিকাকে ইহার খাবার সাজাইয়। 
রাখিতে বলিয়। আইস। 'আমি এখনি খাবার আনিতে যাইব | 

পিতা ও কন্ঠ! উভয়ে পালস্ক হইতে উঠিয়া দড়াইলেন। কুস্তী, পিতার 
থাবারের উগ্যোগে পাক-শালার দিকে গেলেন, এবং রাজ। বস্ত্র পরিধান করিতে 
লাগিলেন। | | 

কাপড় পরা হলে রাজা, জরী-জড়োয়ার় মোড়! পা-জামাটি বপনাধারে 
রাখি! রাণীকে বলিলেন__“গশুনিতেছ ?” 

রাণী তখন তাহার জন্ত মেঝায় আসন পাতিয়। আহারের স্থান করিতে 
ছিলেন; তিনি রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন--“কেন ?” 

রাজা দীড়াইয় দীড়াইয়! বলিতে লাগিলেন --“মেয়েরও বয়স হইতেছে। 
লোৌকেও এখন হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে আরম্ত 
করিয়াছে । এইবার আমাদের এত ন্েছের কুস্তীকে পর করিতে চইবে। 
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কি করিব। শুধু যে আমাদের ঘরে এরূপ তাহা নহে। জগৎ সংসারের এই 
এক দশ! । আমার ইচ্ছা! কুস্তী শ্বয়ংবর! হউক, এবং সেজগ্ত আমি মনে মনে 
সন্কল্প করিয়াছি যে, কল্য রাজ-সভায় ভাটগণকে আহ্বান করিয়! কুস্তীর শ্বয়ঘ্বরের 
কথ! প্রচার করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে দেশ দেশাস্তরে প্রেরণ করিব। 
কি বল--তোমার মত কি? বলিয়া রাজ! চুপ করিলেন। 

রাণী রাজার কথায়-_-““তুমি যাহ! ভাল বুঝিবে করিও ।” বলিয় খাবার 
আনিতে পাক-শালায় গেলেন । রাজ! হস্ত পদ প্রক্ষালনের নিমিত্ত গামছ! 


খানি কাধে ফেলিয়। সানাগ।রের দিকে চলিলেন। 
ক্রমশঃ__ 


০০১ 
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( পূর্ব-প্রকাশিতের পর ) 


জাতিভেদ স্বাভাবিক। প্রাণিঞজগতে এবং উদ্তিজ্জগতে ইহার প্রভাব 
উপল হয়। সত্ব রঞ্জ এবং তম এই তিন গুণের বিমিশ্রিত সত্তা, প্রাণি- 
জগতে এবং উত্তিজ্জগতে সমভাবে নিত বর্তমান। একটু চক্ষুরুম্মীলন করিয়। 
দেখিলেই, ইতস্ততঃ তাহার শত শত প্রমাণ বিক্ষিপ্ত ৷ 

বর্তমান জাতিভেদ, বর্ণতত্ব এবং পমাজতক্ব লইয়! সমাজে বেশ একটু 
আন্দোলন চলিয়াছে এ সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রবন্ধও ভিন্ন ভিন্ন মাসিক 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । এবং এই জাতিভেদপ্রথ|, ষে সমৃহদোষের 
আকর, তাহাও এককপ সর্ববাদীসন্্ত। তাহার! বলেন--“ভাঁরতবাসীর চরিত্র- 
গত আস্মনির্ভরত। এবং অন্তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার সাহসের অভাব, 
বর্তমান জাতিভেদ প্রথার অগ্ভতম ফল।” “নাচিতে পারেন ন!-_দেন 
মজলিসের দোষ ।” ইহাও একদ্নপ সেইরূপ মীমাংসা । আমর! গ্রিজ্ঞাস! করি, 
সম্পূর্ণ জাতিভেদসত্বেও মহাভারতের বীরগণ কেমন করিয়া উন্নত হইয়াছিলেন ? 

মহাভারত ন৷ হয় তীহার্দের মতে একখান! উপগ্ভাস হইল। রাপ্শস্থানের 
দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন, __রাণা প্রতাপ সিংহের কথ ন্মরণ করুন,_ 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, উপরোক্ত মতটি নেস্‌ফিল্ড নাহেবের একটা তুল 
ধারণ! ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্তমান জাতিভেদ গ্রথ। সহশ্র দোষের আকর, 
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তাহ। আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু, তথাপি আমরা তাঞ্চার সংস্কারের 
প্রয়াসী ; ধ্বংসের প্রয়াসী নহি। ইযুরোপ প্রভৃতি পাশ্চা তা জগতে জাতিভেদ 
নাই সত্য, কিন্তু শ্রেণীভেৰ আছে । পূর্বে তাহা গুণগত ছিল, এক্ষণে অর্থগত 
হইয়া! পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের সহিত এ বিষয়ে আমাদের কোনও সংশ্বব 
নাই। কারণ পৃর্বেই উক্ত হইয়াছে আমর! হিন্দু; আমাদিগকে [হন্দুর পথেই 
চপিতে হইবে । 
মন্থ বলিতেছেন ,-- 
“স্বর ্বতী দৃষদ্ধত্যোদে বিনগ্েদন্তর ম। 
তং দেব নির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং গ্রচক্ষতে ॥ 
তশ্রিন দেশে য আচারঃ পারম্পর্য ক্রমাগ £3 | 
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সঞ্জাচার উচাঠে ॥ 
কুরক্ষেত্রঞ্চ, নংস্তাশ্চ, পঞ্চালাঃ শূরসেনকা; | 
এষ ব্রন্দর্ষি দেশোৰৈ ব্রহ্মা ব্ডাদনস্তর; ॥ 
এতাদেশ প্রস্থতস্ত সকাশাদগ্র জন্মনঃ | 
শ্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ পৃথিব্যাং সর্বমানবা । 
আসমুগ্রাত্ত বৈ পূর্ববাদাসমুদ্রাত্ত। পশ্চিমাৎ | 
 তয়োরেবাস্তরং গির্যোরাধ্যাবর্তং বিদ্রবুপা? ॥ 
কুষ্ুসারস্ত চরতি মৃগে। খীত্র স্বতাবত2 | 
সগ্েয় যক্তীয়ে! দেশে। গ্রেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ ॥ 
এতান্‌ দ্বিজাতয়ে। দেশান্‌ সংশ্রয়েরণ প্রন তঃ | 
শৃদত্ত যন্রিন্‌ কন্মিন্‌ বা নিগসেদ্‌ বৃণ্তিকার্মতঃ 
অনুবাদ । 
দ্বরস্বতী ও দূষদ্তী এই ছই নদীর মধ্যবর্তী দেবভূমিকে পণ্ডিতের! প্রস্গাবত্ত 
কিয় থাকেন। এই স্থানের বর্ণ চতুষয়ের এবং সঙ্কর জাতির আবহমান কাল 
বর্ণিত আচারকে সদাচার বলে। কুরুক্ষেত্র, মত্ত, কান্য€্জ এবং মথুর। এই 
কয়টি দেশকে ব্রহ্ষর্ষি দেশ বলে। এই ব্রহ্ধর্ধি দেণ ব্র্ধাবর্ত হইতে কিঞ্চিৎ 
হীন। এই সমুদয় দেশের অগ্রজন্মা ব্রাঙ্ষণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর 
যাবতীয় লোকের স্ব স্ব আচার ব্যবহার শিক্ষা! করা উচিত। পুর্ব পশ্চিমে 
সমুদ্র, উত্তর দক্ষিণে হিমগিরি ও বিঞ্্যগিরি । ইহার মধাস্থানকে পিতের| 
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আর্ধ্যাবর্ড বলেন। যে স্থলে কৃষ্ণসার মৃগ স্বতাবতঃ বিচরণ করিয়! বেড়ায়, সেই 
দেশকে যজ্ঞীয় দেশ বলে। তদ্দিন্ন স্থানকে শ্রেচ্ছ দেশ কহা যায়। প্রযদ 
সহকারে এই সমস্ত পবিত্র দেশ আশ্রয় কর! দ্বিজাতিগণের অব্য কর্তব্য । 
শৃদগণ গীনিকাকৃঈ হইয়া! যে কোনও দেশে বান করিতে পারে । 

মঙ্গ, বঙ্গ, কণিঙ্গের গন্ধও ইহাতে নাই। জীবনুক্ত রাজর্ষি জনকের 
মিথিলাপুরীও বাদ পড়িল। ইহাতে মনে হয় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ নামগুলি 
ঈতিহান প্রণিদ্ধ হইলেও শান্ত্রীয় নহে। কিন্তু মিথিলার নাম কেন বাদ পড়িল ? 
এ রহ্রস্ত-দ্বার উদ্ঘাটন অবশ্তুই সহজ নহে । রামায়ণে মিথিলার উল্লেখ আছে। 
মনুতে নাই কেন? 

কুরুক্ষেত্রের ভগদন্ত কামরূপের রাজা ছিলেন। শাস্ত্রে সে দেশ প্রাগ- 
জ্যোতিষপুর বলিয়া উক্ত হইয়াছে । সম্প্রতি-প্রাপ্ত কয়েকখানি তাত্রশাসন 
হইতে বর্তমান ইতিহানে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে । কোথায় কুরুক্ষেত্র, আর 
কোথায় কামরূপ ? এত বাবধান সত্বেও যখন একটা মিলনের সুর বাজিয়! 
উঠিগ্লাছিল, কখন কান্তকুবক্ হইতে মিথিগা বাদ পড়িবে কেন? অঙ্গ, বঙ্গ 
এবং কলিঙ্গই বা মত্স্ত দেশের মন্তভূতি হইবে না কেন? বিশেষতঃ মনু যখন 
পুর্ব পশ্চিমে সমুদ্রদ্ধয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গকে 
ার্ধ্যাবর্তও ধরিয়া লওয়া চলে । 

মানবের মন আর প্রকৃতি যেন একমুরে বাধা । প্রকৃতি গত বৈচিত্র্য 
মন্ুসারেই তাহাদের মন এবং দেহের সংগঠন হইয়া থাকে । একজন ইংরেজ 
দাশ পিক বলিয়! গিয়াছেন, “8111105 01 1061] ৮6 (07060 100) 01701) 
1/1১117110।0২++ হিন্দুর হিন্দুস্থানে বাস সর্বতোভাবে বিধি । অন্তথায় তাহার! 
শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। 

রাহ্ধণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তঠ এই শ্রেষ্ঠ বর্ণত্রয়ের যথাশান্্র উপনয়ন-সংস্কার 
কর্তব্য । বাঙ্গণ কার্পাস্ত্রে, ক্ষত্রিয় শগস্থত্রে, এবং বৈশ্ত মেষনুত্রে উপবীত 
ধারণ করিবেন। ইহার মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণের বেদ-অধ্যয়ন বিধি। বেদ, 
শ্রুতি, এবং ধর্ধশান্ত্র স্বৃতি। ইহা বিচার এবং বিতর্কের অতীত। ষে ব্রাঙ্গণ 
কুতর্ক 'আশ্রয় করিরা বেদ ও স্বৃতি অমাগ্ত করেন, সেই বেদ-নিন্দুক ব্রাক্মণকে 


সমাজের বাহিরে স্থান দেওয়! কর্তব্য । 
ব্রমশঃ--- 


সামবেদীয় সন্ধ্যা-প্রকাশ। 


(পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 
অদংঘতাত্বনা যোগে ছম্পাপ ইতি মে মতিঃ। 
বন্াত্বনা তু যতত। শক্যোইবাপ্ত মুপায়তঃ ॥ 
শ্রীগীত, ধ্যানযোগ ॥ 
যম। 


কনিষ্__দাদ! যম বলিতে কি বুঝায় আগ বলিবে কি? 
জোষ্ঠ_বলিব বৈ কি ভাই। এইরূপ আলোচনাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্গণত্ব লাভের 
সেতু স্বরূপ। ইচাতে কি 'না” বলিতে আছে। ভগবান্‌ পতগ্রলি বলেন ;-_ 
অহিংসা-সত্যান্তেঃ-রহ্ষচর্য্যাপরি গ্রহাঃ যমাঃ ॥ 
কনিষ্ঠ-_অহিংসা, সতা, অন্তেয়, ব্রহ্গচধ্য, অপরিগ্রহ--এইগুলি যম্লাধনের 
অঙ্গ। কিন্তু দৈনিক সন্ধা আহ্কিকের ভিতর (যাহা তোমার মতে বোগী হুইয়। 
করিতে হইবে) এগুলির স্থান কোথায়? বিশেষতঃ মন্ত্র আবৃত্তি করিবার 
সঙ্গে এইগুলির উপষোগিতাই বা কি? 
জ্যেষ্ট_ শুধু সন্ধ্যাবন্দনা! কেন--জগতের সকল কাজেই যমসাধনের যথেষ্ট 
উপযোগিত| আছে। সে কথা তুমি ক্রমে বুঝিতে পারিবে । 
কনিষ্ঠ--তবে আজ সে বিষয়ে কিছু বল। 
জোষ্ঠ--দেখ, ছুঃখ পাইতে কেহই ইচ্ছা! করে না। কিন্তু এই ছুঃখ পরিহার 
করিবার ন্ট চেষ্ট। করে কয়জন? যিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে অগ্রসর হুন, 
প্রথমেই তাহাকে দৃঢ় অভ্য।সের কন্ঠ বদ্ধপরি$র হইতে হয়। কেনন! অভাস 
ঠিক মত না হইলে, কোনও কর্মই সত্বর এবং মুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে 
পারে না। গাই প্রথমেই অভ্যাস; কিন্তু এই অভ্যাসটাও আবার বিবেক 
পূর্বক করিতে হুইবে। শুধুস্থল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলে, অনেক সময় 
যথার্থ উপসনার বি্ন ঘটিতে পারে । এইজন্ই শান্তর বলেন__ 
যথা পশ্ডর্ভারবাহী ন তন্ত তজতে ফলম্‌। 
দ্িজন্তথার্থানতিজ্ঞো ন বেদ ফলমন্্ তে ॥ 
ভারবাহী পণ্ড যেমন ভারের ফল ভোগ করে না; অর্থজ্ঞীনহীন দ্বিজও 


সামবেদীর সধ্ধ্য।-প্রকাশ। ৪৯ 


পেইরূপ বেদের ফলভাগী হইতে পারে না। তাই বলিতেছি, মভাসের 
প্রথম অবস্থায় স্থলভাবে অজ্ঞযাসের খ্ষি্টার মন্্ বুঝিয়া লওয়া খুব ভাল। 
কেনন! এই বোঝা ঝ। জ্ঞান হইতে ক্রমশঃ অভ্যাসান্ুশীলনের ফলে প্রগাঢ় চিন্ত। 
বা ধ্যান আসে। ধ্যানের পথে অগ্রসর হওয়ার পরই, ধোয়বস্তর সহিত 
সাক্ষাৎ বা মিলন হয়। তখন জগতের প্রতি বস্ততেই আপনার উপাস্তের 
অনুভূতি হয় এবং তাহার ফলে বাহিরের লোকব্যবহ্ারই হউক আর জীবসেবাই 
হউক, ঝড় মধুর ভাবে সম্পন্ন হইয়। যায়। ইহাই মভ্যাসেরর সার্থকত৷ ব 
উপানন! । 

কনিষ্ঠ ইহাতে কি তুমি বলিতে চাও ষে, শুধু বাবহারিক কর্ম স্থুসম্পন্ন 
করিবার জন্তই অভ্যাসের প্রয়োঙ্গন, এবং এই অভাসটা ঠিক মত অন্ুশীপিত 
করিবার জন্তই যমাদির অনুষ্ঠান? 

জ্োঠ্-__-তা' কেন? ছুঃখনিরুত্তির নিমিত্ত উপাস্তের সহিত মিলিত হইবার 
গ্ঠই যমা্দির অনুষ্ঠান, আর এই অনুষ্ঠানজ জ্ঞানকে পৃর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার 


জন্ঠই অভ্যাসের আবশ্তকতা । 

কনিষ্ঠ _বুঝিলাম। আচ্ছা, এইবার তুমি যমপাধনের বিভিন্ন অঙ্গগুলির 
কথ! বল। 

জোষ্ঠ--প্রথম অঙ্গ “অহিংস!” ॥ “সর্ধথা সর্বদা সর্বভূতানামনভিদ্রোহঃ 
অহিংসা,৮, “মনোবাকৃকায়ৈঃ সর্বতৃতানামপীড়নমহিংসা'”। এই দুই মহাবাক্ো 
তুমি অহিংসার লক্ষণ পাইলে । আবার শ্রীভগবান্ও গীতার ভক্তিযোগে 
ভক্তপুরুষের যে ষে গুণসমন্বিত হওয়ার কথ! বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে “অদেষ্ট 
সর্বভূতানাং” বাকা ঘারা৷ তিনি এই অহিংপাঁপরায়নতার কথাটী বিশেষ ভাবে 
উপদেশ করিয়াছেন। তাই সর্ব স্থথের মাধার শ্রীশ্রীমনারায়ণাশ্রয় লাভ 
করিতে গেলে, এই অহিংস! সাধন করিতেই হইবে । 

কনিষ্ঠ তোমার এ সব কথ.শুনিতে গেলে তো৷ আজকাল মার! পড়িতে 
হইবে দেদদিতেছি। তুমি বোধ হয় 90751581171 0779 60196 কথাটা ভূলিয়৷ 
গিয়াছ--তাই আঁহংস। অত ব্যাখা। করিতেছ । 

জ্যোষ্ঠট--তুলি নাই, ভাই । 98:5157] 01 ঠ)6 56৮০8০ কথাটা বড় ভয়ানক । 
ইহাতে 'রাক্ষসী প্রকৃতিরই পরিচয় পাওয়। যায়-- ইহাতে শিখায় কেমন করিয়! 
পরকে মারিয়া আপনার পেট অধথ। পুরাইতে হয়। ম্তরাং অনাধ্যোচিত এই 
দ্বণিত মতবাদ পরির্ত্যাগ কর, করিয়া ব্রাঙ্গণ তুমি, ব্রাঙ্গণোচিত জ্ঞানার্জনে 
ধ্বান হও, সুখী হইবে। 


ক্মশঃ-- 


আর্তভাগ-ব্রাহ্মণ । 
; পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

মাল' স্থানীয় বদ্ধনবন্ছু আরও দটবন্ধণে পরিণত করে, মাশেষে গণপাশ। 
বদ্ধ জীবের মত ইহ! দ্বারাই কুদ্বশ্বাস হইয়া! শতবার জীবন বিসম্জন করে। 
শৃগ শ্মশানাকাশে কল্পিত ভূত যেমন মাধাত্মিক এবং অধিভৌতিক দ্বিবিধ 
বিকৃতি লইয়া উদ্ভত, তদ্রুপ এই ভাবনাময় মৃডাও আধাখ্ম্িক, আধিভৌতিক 
ভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়৷ রহিয়াছে । তুমি মাধ্াযাত্মিক বিকৃতি জ্ঞানদ্বারা নাশ 
কর, ঠিতরে পাহদে নির্ভর কর, বাহিরে যেস্কানে -বেহালদৃশ্ঠ কুটিয়াছে 
তথায় গমন কর। ভাল করিয়৷ দেখ, তোমার ভূতময়ী কল্পনা যেমন অধিষ্ঠান 
ভূত শ্মশান-আকাশরূপে পরিণত হইয়া তোমায় অভয়দান করিবে. তদ্ধপ এই 
যে তোমার পরিচ্ছিন্ন বিষয়দর্শিনী দৃষ্টি, ইহার পিকৃতি অর্থাৎ পরিচ্ছিন্রত! ভাবন 
দ্বার ন্ট কর; ইগাও সুর্যারূপে পরিণত হইয়! যাইবে । মধিভৌতিক পরিচ্ছি্ 
বিষয়ও অপরিশ্থিত্ন আপিদৈবিকমর্তিতে পরিণত হইয়া তোমার অন্তয় পাভের 
কারণ হইবে। 

ষে পর্যন্ত তুমি ইহা করিতে না পারিতেছ, তাবৎ এই চক্ষু ও রূপাদি তোমার 
নিকট মৃত্যুর সহচর হইয়! তোমায় মৃত্যুদ্ধারে লইয়া যাইবে । ইহাই দেখাইতেই 
'আপাততঃ আর্থভাগ ব্রাহ্মণ আরম্ত করিতেছি,প্রণিহিত মনে শ্রবণ কর। 

অন্তর জরৎকাকুগোত্রীয় খতশ্াগপুত্র আর্তভাগ, ভগবান্‌ যাজ্জবব্ধাকে 
বিজ্ঞান] করিলেন। আর্তভাগ বলিলেন__ 

মার্ভ ] যাঁজ্ঞবন্ধা ! গ্রহ কয়টি, কতটিই বা অতিগ্রহ ? 

মাধ] আটটি গ্রহ এবং আটটি অনিগ্রন্ক। 

আর্ত ] যাজ্ঞবন্ধ্য! যে আটটি গাহ ও ঈদিনারা কথ। বপিলে, কি 
সেঈ আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ ? র 

যান্ত ] আটটি গ্রহের মধ্যে প্রাণ অর্থাৎ নিশ্বাস-সহকৃত প্রাণেলিয় 
অন্ততম গ্রহ । উহ! অপান-উপহ্বত গন্ধরূপ অতিগ্রহ ছ্গার| গৃহীত। »ৎপর 
মধ্যাত্বভাবে পরিচ্ছি্ হইয়! যাহ! সতা, মিথ্যা, শ্রীল, বীভৎস নানারপ বচন 
ব্যাপারে নিরস্তর ব্যাপৃত রহিয়াছে; এই বাক্‌ অপর একটি গ্রহ, কেনন! 
ই| যেন জীবকে গ্রহণ অর্থাৎ বশীকরণ করিয়! রাখিয়াছে। বশীকরণমন্ত্ে মুগ্ধ 
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জীন যেমন অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছাসত্বে বশীকর্তার অনুসরণ করে, তঙপ এই 
বাক্যের নিকটে লীৰ ক্রীড়াপুন্তলী 5য় রহিয়াছে, বিন! প্রয়োজনে কত কথাই যে 
জীব বলে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং বাক গ্রহ বলা হয়। এই বাক 
আবার নাম অর্থাৎ বক্তন্যবিষয়দ্ূপ মতিগ্রহ দ্ধার! গৃহীত হইয়াছে, এই জগ্য 
নাম অতিগ্রহ। কারণ জীবের কগ্মাগসারে হিরণাগর্ভের আজ্ঞাক্রমে বাক্‌, 
জীবের বক্তব্য ও মবকুব/ বিষয় বলিতে নিযুক্ত হইয়াছে ; সুতরাং সে রাজাদেশ 
প্রতিপালন ন৷ করিয়া বাকের নিস্তার নাই, এই জগ্ঠ বাক্‌ নিষ্দিইকালের জন্য 
বক্তব্য বিষয় রাশির নিকট অধীন হইয়! রহিয়া,ছ। ধক্তবা বিষয় সম্মথে উপগ্ভিত 
হইলেই বাক্‌, ক্রীতদানীর মত তদর্ণনায় নিষুত্ত, হয় সুতরাং বক্তব্য বিবয় সপৃঠ্‌ 
অতিগ্রহ নামে অভিহিত । হ$ইবূপ জিহব! ও একটা গ্রহ । উহা! আবার রসরূপ 
অতিগ্রহে নিগৃহীত । চগ্ষু একটা গ্রহ, উহা! রূপ নামক অতিগ্রহে গৃহীত। শোত্র 
একটা গ্রহ, উহা! শবরূপ অতিগুহে গ্ৃহীত। তৎপর মন একটী গ্রহ, উহ! 
কামরূপ অতিগ্রহে গৃহীত । হস্ত একটা গ্র, ইহ! স্পর্শবূপ অতিগ্রহে গৃহীত হইয়া 
রহিয়াছে । 

আচার্ধা | বৎস, তুমি একবার নিস্তক মুহূর্তে নিভৃত হৃদয়ে এই গ্রহ, অতি- 
হের বাপার আলোচনা করিয়া! দেখিও,--সতাই তোমার মনে হইবে, এই 
যে ভিতরে বাহিরে হাহ! ঠৃহ্‌ হীহী হৈ চৈ এ যে তুমুপ জাগতিকধবনি দিবারান্র 
উঠিতেছে, ইহ! আর কিছুই নহে। এই গ্রহ অতিগ্রহ রূপে দংষ্ট1 দ্বারা মুত্র 
চর্বণ শব্দ, রোমন্ ধ্নি। ব্যালপলস্থিত ভেক যেমন আপন মৃত্যুমুহূর্ভেও 
সন্মখস্থিত আহারের দিকে পিপাপি ঠ নেখে দৃষ্টিপাত করে, তদ্রূপ কাপের করাল 
গ্রাসে অদ্ধ কবলিত হইয়াও জীব গ্রহ মতিগ্রহের জগ্ত লোলুপ হস্টয়৷ রহিয়াছে ; 
আপন কল্পন। বার এই বিকট দৃষশ্ঠকে মধুর আবরণে ঢাকিয়। জীব ইহার 
ভোগে নিরন্তর বাাপৃত রহিয়াছে । অহে, আস্মবিস্থৃতি কি গুরুতর অপরাধ, 
নচেৎ এই অনন্ত শব ম্পর্শরূপ রসময় মাদি জীৰ হিরণ্যগর্ভ অচিন্তা-রচন।- 
চতুর1 এই ক্ষুদ্র ভাবন! দ্বার আমি তুমি প্রভৃতি বেশে এক আপনাকে বঙ্ 
করিয়া তুপিয়! অনস্ত জীবরূপে কি যন্ত্রণাই ন! দিবারাত্র ভোগ করিতেছেন। 
প্রণিহিত হইয়। আলোচনা করিলে, একদিকে যেমন অসহনীয় যাতনায় জীন 
অধীর হয়__মপর দিকে এই রঙগময়ীর ক্রিয়। কলাপ দ্রঃ! হইয়। দেখিতে পারিলে 
প্রভৃত আনন্দ লাভ হয়ঃ মনে হয় ধঙ্গ এই অঘটনঘটনপটায়সী বণিতে ইচ্ছা! 


৫২ উৎসব । 


হয়__ভাবনাময়ি ! তুমি ধন্ঠ ! তোমার রচনায় আমর! পৃথিবীকে, জলকে, তেজকে 
ব! বাধুকে খণ্ড করিতে পারি না, আর তুমি আকাশ অপেক্ষাও পরম সুক্ষ অথও 
আত্মতত্বকে কত থণ্ডে বিভল্ষ করিয়াছ। ধন্য তোমার পরিচ্ছেদ-পটুতা ! 
তুমি অপরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্ন করিয়াছ ! ধন্ত তোমার পরিহাস-রসিকতা ! তুমি 
সহজানন্দময় আপনার আশ্রয়ীভূত পুরুষকে কত হুঃখের বেশ পরাইয়াছ। 

কিন্তু বস! যাহার! এই তত্বাবরণক্কারিণী ভাবনার রঙ্গমঞ্জের বাহিরে 
যাইয় দ্রষ্টাভাবে ইহাকে, না দেখিতে শিখিয়াছে, তাহাদিগের তত্ব-দৃষ্টি বিকসিত 
করিবার জন্ শ্রুতি বলিতেছেন__-কত ভাবে এই ভীবহতা। কুতৃহলিনী ভাবনা, 
জীবকে বিনাশ করিতেছে, তাহার পরিচয় করিয়া দিয়! জীবকে সাবধান 
করিতেছেন। বৎস! ভগবতী উপনিষদ্দেবীর অভিপ্রায় এই-_জীব তুমি 
সতর্ক হও, হতভাগা ! এখনও প্রবুদ্ধ হও, তুমি যে কল্পলতিক! বোধে বিষ- 
লতার ফল আহরণে ব্যাকুল হইয়াছ! যাহার! প্রত্যক্ষ মৃত্যুর অনুচর, তুমি 
ষে তাহার্দিগকেই পরম বন্ধু মনে করিতেছ! বস! এই দৃশ্যমান জগৎ 
অতিগ্রহে পরিপুর্ণ, আর তোমার এই দেহ গ্রহগণে পরিপুর্ণ। তুমি অবিলম্বে 
এই দেহ ও জগৎ সঙ্গ পরিত্যাগ কর। দেহ ও জগৎ হইতে গ্রহণীয় তোমার 
কিছুই নাই। মায়ার দ্বারে গ্রহণীয় আছে একমাত্র বৈরাগা । বিষয়রাশি-মূর্তিতে 
যে মৃত্যুর লোলরসন! তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তুমি আমার অণু- 
বীক্ষণী শক্তি লইয়া! তাহ! আলোচনা কর, বৈরাগ্য আদিবে। দানবিমুখ কূপণের 
দ্বারে ইহাই যথেষ্ট ভিক্ষা মনে করিয়া তুমি ভ্রুতপদে আমার সুখময় ক্রোড়ে 
ফিরিয়া এস। এই যে আমি তোমারই জন্ত তৃভুধিঃসম্বব্যাপিনী ভূবনভর! 
মুর্তিতে কোল পাতিয়া বসিরা আছি। তুমি যে গ্রহ-অতিগ্রহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া 
আছ; তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া! তোমার হ্ৃদয়দ্বার বিকসিত আমার সহিত। 
মিলিত হও। আমি আমার বরণীয় ভর্গদ্বার। তোমাকে তোমার সুখময় স্বরূপে 
পৌছাইয়! দিব। আর যদি গ্রহাতিগ্রহ বন্ধন ছাড়িতে না পার, এখনও তোমার 
বৈরাগ্য না আলিয়! থাকে, তবে তৎসমুদ্দয় তোমার হৃদয়যন্ত্র-বিকসিত ক্আমার 
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১ অঃ ২ ্থঃ] খগেদ-সংহিতা। | ৭৭ 


পক্ষে যেমন তাহার ইঙ্গিতজ্ঞ হওয়া উচিত, তন্দ্রপ ঈশ্বর-নিশ্বসিতরূপা স্বাধীন 
শ্রুতির তাৎপর্ধা বুঝিতে চাও-_তাহার ভূতুবঃ ব্যাপিনী মূর্তি চিন্ত। করিতে 
করিতে তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে চেষ্টা কর, তাহার ভাব বুঝিতে পারিবে। 

এরূপ চেষ্টা করিতে যদি উদাসীন হও, তবে শ্রুতার্থ: আমি পুনঃ পুনঃ 
ঝলিলেও তোমার হৃদয়ে উহা স্থানলাভ করিবে না; এই জন্ত যথাবিধি সনাচার- 
পরায়ণ হইয়! গায়ভ্রানিষ্ঠ হওয়া নিতান্ত আনগ্তক। ন্মতি বলেন. 
ছন্দাংস্তেনং মৃত্যুকালে ত্যজান্ত নীড়ং শকুস্তাইব জাতপক্ষাঃ (দঃ ভাঁঃ ১১।২) 
“আচারহীনং ন পুণস্তি বেদ; যগ্ঘপ্াতীত সহ ষড়ভিবদৈ21৮ ষড়ঙ্গের সহিত 
চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, কিন্ধ সদাচারবর্জিত হইলে উহ! তোমাকে 
পবিত্র করিবে না। যাহা হউক সস! আমি আপাততঃ তোমার প্রশ্নের 
উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। সোম-যাগে সোমরস সংস্কার করিবার জন্য 
কতিপয় মন্তরঃ সমায়াত হইয়াছে; এ মন্ত্রস্কার বজ্জিত সোমদেব-ভোগ্য নহে। 
পাক-সংস্কার না হইলে শুধু শাক দ্বিদলাদি যেমন মানবের ভোগ্য নে বা 
পাক-সংস্কার হইলে কক্ুরাদির স্পষ্ট অন্ন যেমন সদাচারী-ভোগ্য নহে, তদ্রুপ 
'অসংস্কত সোমরল ইন্দ্রা্দি দেবগণের নিকট হেয়। বৎস! ইহাই অধিষন্ঞ 
ভাবে ইহার অর্থ। আধিদৈবিক ভাবে ইহার অর্থ আরও শ্রন্দর! ইন্দ্র ও 
বায়ু অন্তরীক্ষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের হদয়স্থলে দেবতা । আধিদৈবিকভাবে 
অনুরঞ্রিত দৃষ্টি-তৈজস-ভাবাপন্ন যাজ্জিক আপন উপাস্ত হিরণ্যগর্ভের হ্বদয়- 
দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া! বলিতেছেন । 

হে শিশ্বগীবনরূপী ?বাগ়ো! হে ইন্দুরমণকারী ইন্দ্র! তোমার! ভাঁব- 
বিশোধিত সোম অর্থাৎ সোমাধিষিত মামার চিত্তের ভাব অবগত আছ; আমি 
ঘে তোমারই অভিধায়ক মন্ত্রের মাহাধো তোমারই ভূবনমোহন বিরাট, মূর্তির 
দিকে চাহিয়। চাহিয়। তোমারই ভাবরসে এই অনাদদিকাল অন্নাত চিন্তে 
স্নান করাইয়া! করাইয়। অসংস্কৃত ইহ'কে সংস্কৃত করিয়াছি । হে বাজিনীনন্ব। হে 
হৃদয়-ভাবাধিষিত ভাবগ্রাহী দেবদ্য়! তোমর! তাহা বিশেষ অবগত শাছ ; 
সুতরাং এ হেন তোমর! শীঘ্র আমাদের উপলব্ধির বিষয়ে আগমন কর। 

বস! এ মর্থ তোমার ভাল বোধ হইতেছে না ? 

্রদ্ধচারী |] ভগবন্! এই অর্থ পূর্বাপেক্ষা সরসতর। পূর্ব মন্ত্রে 
কি এই ভাবেই 'ইন্দবে বা সৃশস্তিহি* বুঝিতে হুইবে। 


৭৮ খখেদ-সংহিতা | ১ অঃ২স্ঃ] 


আচার্য ] বৎস! হা, পূর্ববমন্ত্রেও 'ইন্দবঃ' অর্থে ইন্দু কর্তৃক অধিষ্ঠিত 
চন্তবৃত্তিগণ। মার উশস্তি অর্থে কামন! করিতেছে, আমাদের এই চিত্ত 
তোমাদের শুভাগমন প্রার্থনা! করিতেছে । বস! এখানে তোমার মনে 
»ইতে পারে-_-তাছ! হইলে 'ইন্দবঃ বহুবচন কেন১ তোমার এই প্রশ্নের উত্তর- 
চ্ছগ্জে এক্ষেত্রেই তোমাকে একটা! বিশেষ কথা বলিয়া রাখি। 

স্বপ্নকাণে জীবের প্রাণবর্গ ম্বভাবঃ যেমন প্রত্যাহত হইয়। হদয়কেন্ত্রে 
মিণিত হয়, সুপ্ত জীবের চক্ষু কণ্ণ নাস! জিহব! ত্বক বাক্‌ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ 
যেমন এক হৃদয়ে মিলিত হয়, তদ্রপ কর্ম করিতে করিতে যখন চিত্তগুদ্ধি হয়, 
তখনও চক্ষুরাদি প্রাণবর্গ হদয়কেন্দ্রে মিলিত হইয়া থাকে, তবে স্বপ্নে ও উপাসনায় 
পার্থক্য এই-_ স্বপ্ন কর্ম পরিশ্রান্ত জীবের জন্ত প্রকৃতির £দণ্ড সর্ব সাধারণ 
বিশ্রাম উপহার, আর উপাসনার অবস্থা পুগ্ষকারের ফলে শ্রীভগব্দত্ত অসাধারণ 
পুরস্কার। ম্থতরাং অধিকারী কর্মদ্থার৷ পাণবর্গকে হৃদয়দেশে আনয়ন করিয়। 
মধিদৈবত দৃষ্তে চিত্তস্থাপন করিবার শুভ অবসর পাইয়াছে; শুধু এমন 
অধিকারীই আপন প্রাণবর্গ সহকৃত চিত্রময় হইয়! বলিবে, ইন্দবো বা মুশস্তিহি ! 
অর্থাৎ আমার বাহা আভ্যন্তর চিত্ত এখন তোমায় চাহিতেছে। আমি যে 
বহুকষ্টে ইহা'দিগকে ফিরাইয়াছি। মৃত্যু যখন বিবিধ বেশে সুসজ্জিত হইয়া আমার 
রূপ.লোলুপ নয়নাচঞ্চল আাকর্ষণ করিত, নান! স্ুরসের লোভে রসনা যখন 
অবশ হঈয়। পড়িত, নাস! ষথন বাহ্া সৌরভ গ্রহণে উন্মত্ত হইত, শরণ যখন 
শবপ-মনোরম আমার উপদেশে বধির হইয়া বাহা শফানুসন্ধানে প্রণিহিত 
হইত, কামিনীর আপাতমাত্র কমনীয় অগম্পর্শের প্রন্ত ত্বগিন্দিয় যখন কত নু 
অনুসন্ধান করিত,__হ্ৃদয়রাজ! আমার কোন্‌ চেষ্টা তোমার অজ্ঞাত, আমি 
যে কত রূপরসার্দি প্রলোভন দেখাইয়! ইন্াদিগকে ফিরাইয়। আনিয়াছি; সুতরাং 
হে নয়নাতিরাম ! হে মনোভিরাম ! তুমি রূপ রস গন্ধম্পর্শ শর্ধের ঘনীভূত 
মুর্তি লইয়৷ আমার এই চিরপিপাসিত চিত্তের সম্মুথে এস, আর আমার এই 
বাস্াভ্যন্তর চিন্ত তোমার রূপ রসাদি ভোগে আনন্দবিহ্বল ইয়া, বাহ বিষয়- 
স্থৃতি মুছিয়া তোমারই ভাবে শাম্মহার হউক,--তাই বলিতেছি ইন্দঝে৷ বা 
মুশস্তিহি। 

বায়রিক্ত্শ্চ সুম্বত আয়াত মুপনিষ্কৃতম্‌। মক্ষিখাধিয়া নর! ॥ ৬ 


পদান্ুসরণী ] হেবায়ে। ত্বমিন্্শ্চ মুন্বতঃ সোমাভিষবং কুর্বতো! যজমানহ্য 


আআ 


১ অঃ২স্ঃ] ধান্থেদ-সংহিত। | ৭৯ 


নিষ্কতং সংস্কর্ভীরং সোমস্‌ উপায়াতম্‌ আগচ্ছতম্‌। নবা হে নরৌ পৌরুষেণ 
সামর্থ্যেন উপেতৌ যুবয়োরাগতয়োশ্চ সতে। ধিয়! অমুন! কর্ণ মনু তবরয়। সংস্কার: 
সমপতম্ততে ইতিশেষঃ ইথ। সত্যম্‌ ॥ ৬ 

পদ-নিষ্যনিনী ] বায়রিক্্রশ্চ (হে দেব বায়ে! তুমি এবং ইন্দ্র উভয়ে) 
স্থম্বতঃ ( সোন-সংস্কারকারী যজমানের) নিষ্কৃতং (সংস্কারক সোমরসের 
নিকট) উপায়াতম্‌ ( আগমন কর) নবৌ (হে নরবৎ পৌরুষগুণ সম্পন্ন 
তোমর। আদলে ) ধিল্না (এ সোমযাগ দ্বার! ) মক্ষু ( শীঘ্ু সংস্কার কাধ্য সম্পন্ন 
হুইবে ) ইথ। ( ইহ! সত্য )। 

বঙ্গান্নবাদ ] হে দেববায়ে!! তুমি এবং ইন্দ্র উভয়ে সোম-সংস্কারকারী, 
যঞ্জমানের সংস্কারের কারণ স্বরূপ সোমরসের নিকটে আগমন কর। হে 
নববৎ পৌরুষসম্পন্ন দ্বেবদ্ধয়! তোমরা! শুভাগমন করিলে এই সোমধাগে 
ত্বরায় সংস্কারকার্ধ্য সম্পন্ন হইবে ॥৬ 


গুঢার্থ-সন্দীপনী । 


ব্রহ্মচারী ] ভগবান্‌! সোমরসের সংস্কার হইলে এ সোমরসই আবার 
বজমানের সংস্কারের কারণ হইবে, বল! হইতেছে । এখানে আমার মনে 
হয়--,সোম-সংস্কার যাবৎ না সম্পন্ন তাবৎ যজমান অনংস্কত থাকেন, এরূপ 
অবস্থায় অসংস্কত যজমান কিরূপে সোমরসের সংস্কার করিবেন ? 

আচাধ্য] বৎস! অধিষজ্ঞ অর্থে ত ইহার উত্তর সহজ। কারণ যক্জ- 

স্কাররূপ তৃতীয় জন্মের জনকন্বরূপ খত্বিগগণ ত সেখানে সংস্কৃতই রহিয়াছেন 
তাহার সোমরসের সংস্কার দ্বার! যজমানের পসোমদংস্থ সংস্কার নির্বাহ করেন। 
আর আধিদৈবিক অর্থে সোমশব সোম ব! চন্দ্রাধিঠিত যাজ্িকের হদয়। এই 
অর্থে হবদয়গত হিরণাগর্ভবিষয়ক ভাবরাশিই সোমরলনামে অভিছিত। এই 
ভাবরাশির আলমন অঙ্গিরূপে হিরণ্যগভ" হইলেও তদীয় হৃদয়গ্কান দেবতা 
বাষু বা ইন্রত্বারাই তিনি জীবহৃদর়গত ভাবরাশি গ্রহণ করেন। এই জন্ত ইন্্রবাযুর 
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উঠে, আর তিনি বখন তাহাতে অভিমান করেন_-তখনই না তিনি আপন 
স্বরূপে সর্বদ! থাকিয়া “অহং বহুস্টাম” রূপ সন্কল্নে বহু হওয়ার মত হয়েন? 
ইহাতে কি তাহার হ্বশ্বরূপের আপনি আপনি ভাবের ধ্বংস হয়? 

রাম-__-অতি সুন্দর । আমি বুঝিয়াছি। আপনি পরমাত্মার কথা যাহা 
বলিতেছিলেন তাহাই বলুন । 

বশিষ্ঠ-- অধিক বলিবার প্রয়োজন কি--জীবের মনোনিবুত্তি ব! চিত্তত্যাগে 
যে স্বভাবতঃ আপনি আপনি রূপ পরম শান্ত ভাবে স্থিতি তাহাই পরমাত্মার রূপ ! 
পরমাত্মাকে যদ্দি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে মনকে একবারে সক্কর্শূন্ত কর। 
একবারে সকল সক্বর্লশূন্ত হইতে যদি ন৷ পার, তবে প্রথমে অশুভ সঙ্কল্প ত্যাগ 
করিয়া! একটি শুভ সম্কর্ে মন একাগ্র কর। ইহাই ভক্তিমার্গ। পরে সেই 
একটি সঙ্কল্লে একাগ্র ভাব স্থায়ী "ভাবে রাখিতে রাখিতে যখন তাহাও ছাড়িয়া 
যাইবে, যাইয়া নিরোধ ভাব আসিবে, তখনই মন সর্বসঙ্করশ্ন্ত হয়া পরমাস্মা 
ভাবে স্থিতি লাভ করিবে । 

জাগ্রতৎবর্জিত ও স্বপ্রবর্জিত অবস্থায় যে একে স্থিতি তাহাই পরমাক্মার রূপ। 
মহা প্রলয়ে স্থাবর জঙ্গমাদি লয় প্রান্তে ঘে আপনি আপনি ভাবে স্থিতি তাহাই 
পরমাত্মার দ্ূপ। বিশ্বসংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়! ষে অন্য ভাবে স্থিতি তাহাই 
পরমাত্মার রূপ। 


২১৯ অর্গ2। 
পরমার্থ বর্ণন। 


রাম--মহা প্রলয়ে অনস্তকোটি জীব পূর্ণ এই জগৎ কোথায় যাইবে? কিসে 
থাকিবে ? 

বশিষ্ঠ--বন্ধ্যাপুত্র কোথ। হইতে আইসে* কোথায় ব! যায়? আকারই 
ব।কিরপ? “কক যাতি কুত আপ্লাতি বদ বা ব্যোম কাননম্” আকাশকানন 
কোথায় যায়, কোথ! হইতেই বা আসে বল। 

রাম _বন্ধ]াপুত্র, আকাশ-কানন ইহার! ত কখনই নাই, কদাপি হইবার 
সভাবন। নাই। তাহার আবার দৃশ্ঠত। কি? নাস্তিতাই ঝাকি? 
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বশিষ্ঠ__বন্ধ্যাপুত্র ও ব্যোমবন যেমন নাই, জগদাদি অখিল দৃশ্তও তেমনি 
কদাচ নাই। যাহা উৎপন্ন তয় নাই, যাহ! ধবংসও হয় নাই, যাহ! আদৌ 
বর্তমান নাই তাহা আবার উৎপত্তি কিরূপ? তাহার নাশ হয় এটাই 
কি কথা? 

ন চোৎপন্নং ন চ ধ্বংসি ষ কিলাদৌ ন শ্দাতে। 
উৎপত্তিঃ কীদৃশীতন্ত নাশশবস্ত কা কথা ॥ ৫॥ 

রাম-_প্রত্যক্ষসিদ্ধ, উৎপত্তিমৎ এ£ জগতের সঙ্গে বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশ- 
কাননের উপম। কিরূপে দেওয়া যায় ? আবার বন্ধ্যাপুত্র নভোবৃক্ষ কল্পনা__ 
ইহাত আছে। সেই কল্পনা যখন জন্মায় ও নাশ পায় সেইরূপ এই জগৎট। 
নহয় কেন? 

বশিউ--গগনের সহিত কাহার তুলন1! দিব? সাগরের সহিত কাহার 
সাদৃশ্ত ? কাজেই বলিতে হয় “গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ 
ইহাদের উপমার বস্তু কোথায়? গ্বর্ণঝলয় স্থবর্ণবাতীত আর কি? সেইরূপ 
তত্বজ্ঞানে পরব্রন্মে পৃথক জগৎ নাই এবং অনুভূতও হয় না। স্বপ্রাবস্থায় 
নগরাদি প্রত্যক্ষবৎ দৃ্ হয় অথচ তাহা নাই। আবার স্বাশ্রিত অবিদাারূপ 
শ্বপ্রে--পরমাতআ্মাতে ষথার্থ ইহ! ন| থাকিলেও থাকার মত দেখায় । 

আকাশ ও শুন্ঠতা অভেদবৎ। আকাশ হইতে অভেদবৎ শৃম্তত| ভিন্ন ষেমন 
তাহাকে আর কিছুই বল! যায় না সেইরূপ তত্ৃজ্ঞানে পরব্রদ্মে জগৎ নাই ও অস্থু- 
ভূতও হয় না। পরম পদের সহিত জগতের পার্থক্য নাঈ যেমন রজ্জুতে সর্পের 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই অথব! হিমের সহিত শৈতোর পার্থকা না সেইরূপ । 

মরুনদ্রীতে যেমন হলের অভাব, দ্বিতীয়ার চন্দে যেমন চন্দ্রত্বের অভাব সুম্পষ্ট 
--সেইবপ ব্রন্মেও জগতের অভাব । | 

আদাবেব হি যন্নাস্তি কারণাসম্ত বাৎ স্বয়ম্‌। 
বর্তমানেপি তন্নাস্তি নাশঃ স্তাৎ তত্র কীদৃশঃ ॥ ১৩॥ 

কোন কারণ নাই বলিয়! যাহ! আদৌ নাই বর্তমানেও তাহা নাঈ। বল 
তাহার আবার নাশ কিরূপ? | 

জড়ের কারণ জড়ই হয়। ব্রঙ্গ জড় নহেন। আতপ যেমন ছায়ার কারণ 
নচে, সেইরূপ বঙ্ধও জগতের কারণ নহে। চেতনণব্রক্গে অচেতন জগতের 
সতত! কিরূপে থাকিবে? ৬ 
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যেখানে কারণ নাই সেখানে কার্য কোথায়? তথাপি জগংকার্ধ্য যাহা 
দেখ। যায় তাহ। ভ্রাপ্তি মাত্র। যদ্দি বণ অবিগ্ভাই জগতের কারণ, তবে বলিব 
অবিদ্য। কখন সত্যজগৎ স্বঞ্ন করে ন|। অবিদ্যা সেই ব্রঙ্গকে অগদাকারে 
অবভাসিত করে মাত্র-কিছুমাত্র বিকৃত করিতে পারে না। 
যদিদং দৃশ্ঠতে কিঞিং সদৈবাত্মনি সংশিতম্‌। 
নাস্তমেতি ন চোদেতি জগং কিঞ্চিৎ কদাচন ॥ ১৮। 
যাহ। কিছু দেখিতেছ তাহ! সর্ব! আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই ভাসে। জগত 
কথন অস্ত প্রাপ্তও হয় না, উদ্দিতও হয় ন!। 
সলিল যেমন দবরূপে প্রকাশ পার, বাধু যেমন স্পন্দরূপে প্রকাশ পায়, 
প্রকাশ যেমন আভার আকারে পরিচিত হয় সেইরূপ ব্রহ্ও জগদাকারে 
পরিচিত মান্ত্র। |] 
যেমন স্বপ্র্রটার অন্তরের বিজ্ঞান, নগরাদি আকারে বিবর্তিত হয়, সেইরূপ 
বিজ্ঞানঘন পরমায্মাও জগদাকারে অবভামিত হয়েন মাত্র । 
রাম--শ্বপ্নে মানুষের অন্তরের বিজ্ঞান, নগরার্দি আকারে বিবর্তিত হয় 
বলিতেছেণ-_কিন্তু স্বপ্নত ক্ষণস্থায়ী । আর পগত্স্বপ্রত কল্লান্তস্থায়ী। জগৎ- 
স্বপ্ন সম্বন্ধে এই কর্পান্তস্থায়ী দৃঢ় প্রতায় কেন? ইহাতে মুক্তি কিরূপে হইবে ? 
দৃশ্ত থাকিলেই ভ্র্টা থাকিবে, দ্রষ্। থাকিতে দৃশ্তের অপলাপ অসম্ভব। একটা 
থাকিলেই উভয়ের দ্বার! বন্ধ হইতেই হইবে। দৃশ্তঙ্ঞান ন! যাওয়া পর্য্স্ত আত্মার 
জগদর্শন কিছুতেই যাইবে না। জগদর্শনই বন্ধের কারণ। দ্ৃশ্ত আদৌ না 


থাকিলে কথ! শ্বতন্ত্র। তবে কিরূপ বুদ্ধিতে দৃশ্ঠজ্জান ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে? 

বশিষ্ঠ--জগৎ অসত্য হইলেও ষে প্রকারে সত্যমত মনে হইতেছে আমি 
দীর্ঘ উপাখ্যান দিয়! তোমায় তাহ! বুঝাইতেছি ; এ না হওয়া পর্যযস্ত হুদ হইতে 
যেমন ধুলিকণ! উড়ে ন! সেইরূপ তোমার হৃদয় হইতে দৃশ্াজ্ঞান যাইবে না। 

এই জগৎ নিতান্ত মিথ! সর্ধদ৷ মনে রাখিয়। ব্াযধহারপরায়ণ হও। তবেই 
প্রপ্নোজনটি গ্রহণ, অপ্রয়োজনটি তাগ-_সত্যটিকে সত্য বিয়া বাবহার এ সমস্ত 
ভ্রম তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। 

জগদত্র যথোত্পন্নং তত্তে বক্ষ্যামি রাঘব। 

আত্মাতে জগং যেরূপে উৎপন্ন হয় তাহ! তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। 

অসঙ্গ পরমায্মাই আছেন। তিনিই বহিরিক্দ্রিয়প মায়! ছার! রূপ, রসের 
আম্পদপ্বরূপ বহঠিজ্জগং এবং অন্তরিক্ত্রিররূপ মাগাদ্বার। মননের আম্পদশ্বরূপ 
অন্তর্জগৎ হইয়! উদিত ও লয় হওয়ার মণ হইভেছেন। 


১২ সর্গঃ। 
বিশ্ব কি-. কোথা হইতে আসিল। 
অপূর্ব গ্রন্থ এই যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। উৎপত্তি গ্রকরণের দ্বাদশ সর্গটি 
অত্যন্ত মনোহর ; কিন্তু ইহ! অতিশয় কঠিন। ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম 
করিয়া! তাহার কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে আমরা ইহা বুঝিতে প্রয়াস 
পাইতেছি। তীহার কূপ! ভিন্ন, এরূপ ুরহ বিষয় বুঝিতে যাওয়াও অসম্ভব । 


ৰশিষ্ট--পরম শাস্ত, সর্বপ্রকার চলনরহিত, সচ্চিদানন্দ, অসগ্গ পরমব্রঙ্গই 
আছেন। স্বভাবতঃ তাহ! হইতে ষেন স্পন্দন উঠে। মণি হইতে যেমন ঝলক 
উঠে সেইরূপ। ইহাকে ম্শন্দনাত্মিক1 সঙ্কপ্প শক্তি বলা হয়। ইহারই অন্য 
নাম মায়।। পরমব্রদ্ে যেন মায়ার উদয় হয় -ইহা! অবুদ্ধিপূর্বক। হহার পরে 
ুদ্ধিপূর্ববক স্ৃষ্টি। 

তোমার মামার মধো কত সঙ্কলপ উঠে। লোকে অসতা সম্বল বলিয়৷ 
তাহাদের সঙ্করগুলি স্কুল অবয়ব ধারণ কারয়! স্থষ্টবন্তরূপে দাড়ায় না; কিন্ত 
সত্যদক্কল্প সেই আত্মপুরুষ হইতে যে সমস্ত সঙ্কল্প উঠে, তাহাই আশ্র্যা কৌশলে 
অনস্তকোটি জগৎ হইয়! দীড়ায়। বত সঙ্কপ্প তুলিয়াও মাধারণ মানুষ যাহা 
তাহার! যেমন তাহাই থাকে, অনস্তকোটিজগৎসঙ্কল্প তুলিয়াও সেই আত্মপুরুষ 
যাহ! তাহাই থাকেন। তোমার আমার সন্কল্প ষেমন অসতা সেইরূপ অনস্তকোটি 
ব্ঙ্ধাণ্ডের অনস্তকোটি জাবগ্ষস্বপরিপৃরিত বিচিত্র স্থষ্টি দেই পরমরদ্ষের সন্কল্প 
মার--এসন্ট সৃষ্টি মিথ নরনারা জীবন্ত যাহ! কিছু দেখ। যায় তাহ! তাহারই 
সঙ্করমূর্তি_জীবন্ত সঙ্কল্প চলিয়৷ ফিরিয়! বেড়ায় মাত্র। আবার এই সমস্ত 
সম্করের মধ্যে অন্ত সস্কর উঠে-_উঠিয়। স্থষ্টিকে বিচিত্র করে। সেইঞ্হ অসত্য 
সৃষ্টি সন্কল্লে একমাত্র তিনিই সত্য । এইট সমস্ত অসত্য মন্কল্প তাহার সত্তাতে 
সতত! লাভ করিয়! সতাযমত মনে ২য়; যেমন মরুভূমিতে হৃর্ধাকিরণকে জল বলিয়া 
বোধ হয়, যেমন কাচকে জল বলিয়। বোধ হয়, যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়! বোধ 
হয়-_সেইরপ। অন্তান্ত শাস্ত্র তাই বলেন--তেঞ্জোবারি মুদাং যথ! বিনিময়ে! যত্র 
ভ্রিসর্গোহমুষ। ৷ ভ্রিবিধ স্থষ্টি মিথ্যা হুইয়াও অমৃযা মত বোধ হয়--তেজ জল 
মৃপ্তিকার বিনিময় যেরপ--সেইরূপ। 


উত্নবের বিজ্ঞাপন 


শ্রীগীতা 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, আলোচিত। 


মূল, সমস্ত ভাষা ও টীকার আবশ্তকীয় প্রতিশব্ লইয়া নৃতন সংস্কত 
ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ; এবং প্রতিশ্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্ত্রোত্তরচ্ছলে লেখা । 
গীতার এরূপ বিশদ ব্যাখ আর নাই--ইহ। সকলেই বলিতেছেন । 

অল্পদিনেই এই পুস্তক সকলের নিকট আদৃত। প্রধান প্রধান হিন্দুশান্ 
এই একখানি পুস্তকের সুখপাঠা ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত। মহজ বোধ্য প্রশ্োত্তর- 
চ্ছলে মনোহর ভাষায় গীতার গভীর তত্বসমূহের এমন স্থন্দর প্রণালীতে 
আলোচন। এখন পধ্যস্ত আর দ্বিতীয় নাই। কম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানপথের 
সাধন! দ্বার৷ জীবন গঠন করার এরূপ সুবিধ! অন্ত কোথাও এখনও হয় নাই 
বলিলেও অতযুক্তি 5য় না। প্রথম ষট ক ১ম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় মূল্য ৪1৯) 
দ্বতীয় ষট.ক ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় মুলা 81০ ; তৃতীয় ষটক ১৩ অধ্যায় 
ইইতে ১৮ অধ্যায় মূল্য 81০ । 


নীতা সম্বন্ধে মতামত 


কাশীধামের স্বামী প্রণবানন্দ পরমহংস লিখিয়াছেন £-- 

রাম! তোমার গীতা আমি পড়ি। তুমি গীতারূপে যে অমূল্য নিধি 
আমায় দি'চ্চ এর তুলনা নাই। পুজ্যপাদ আচাধ্যদদের যত রকম ভাষ্য টীক! 
আর মহাজনদের কৃত ভাষ্য ব্যাখ)। য! আমার চ'খে পড়েচে,--তোর দয়ার 
কাছে তাদের দয়া আমার অন্তরে হীন্প্রভ হয়েচে। তার! সংস্কত লিখে 


২ উৎসবের বিজ্ঞাপন 


আমার বে।ধের অগম্য করে রেখেছেন; কিন্তু তোমার গীতা যেমন সরণ 
তেমনি চিত্তাকর্ষণী শক্তিতে ভর1। এক কথায় বলতে গেলে তোমার গীতাই 
গুরুরূপে, আমায় শক্তি দেবার জন্তই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসচেন। 
যত দিন তুমি আমার হাতে ““ফ্রবনীতিম তির্মম” না দি'চ্চ তত দিন তোমায় 
দয়াল বল্‌্তে আমার জিহ্বা আপন! আপনি সংকোচ হ'চ্চে। 

রাম! তোমার দেহট! চির দিনের নয়, এই তেবে গীতাকে শীঘ্র আমার 
হতে দাও --এই আমার ঝ'ল্তে ইচ্ছা হ"চ্চে। 

কলিকাত। হাইকোর্টের 'ভূতপুর্ব্ব জন শ্রীযুক্ত মারদাঁচরণ মিত্র এম এ, বি এল, 
মহাশয় লিখিয়াছেন ;-_ | 

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীনদ্তাগবদ্‌ গীত পাঠ 
করিয়! বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম । গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশায় রহিলাম। 
নির্ঘণ্ট ও পাঠক্রম অতি হুন্দর, অনুবাদের ভাষ! সরল ও স্ুপাঠ্য। গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়া রামদয়াল বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাঁজন হইয়াছেন । 

বিখ্যাত ভূপ্রদক্ষিণ-প্রণেত। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় 
লিখিয়াছেন 2 

একটু একটু মনে পড়ে ৬পিতৃদেব বনু চেষ্টা করিয়া একথানি হাতের লেখ 
গীত! সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে আঙ্ পঞ্চ বৎসরের কথ|। ইদানীং পৃথি বীময় 
গাতার ছড়াছড়ি, এমন সভ্য ভাষ! নাই যাহাতে গীত অনুদিত ন! হইয়াছে। 
সভ্যজগতের বনু স্থান দেখিয়। আপিয়াছি, বঙ্গদেশের মত কোথাও গীতার এত 

ংখ্যক সংস্করণ দেখিতে পাই নাই। তন্মধ্যে পণ্ডিতদ্বয় দামোদর মুখোপাধ্যায় 

ও গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতাই যেন এতদিন বেশ সথগোছ ও বিস্তৃত বলিয়া বোধ 
হ্টতেছিল; এবং ছুইখানি পাঠ করিরা অনেকেই তৃজ্জিলাভ করিয়াছিলেন 
পরন্ত “উৎসব” অফিধ হইতে মহাত্মা রামদয়াপ মজুমদার রৃত যে গীতা সংস্করণ 
বাহির হইতেছে তাহার নিকট সকলেই হেটমুণ্ড হইতে হইবে । এই বিরাটু 
গ্রন্থে যে প্রকার স্থপ্রশন্ত ব্যাখ্যা বেরূপ স্থুন্দর প্রণালীতে বাহির হইতেছে 
তাহাতে পাঠকের ভরপুর হইবার কথা। ধণ্ঠ নজুমদ।র মহাশয় ! হ্বদয়ের 
ভক্তির প্রাখধ্য না থাকিলে লেখনী হইতে এবন্িধ অুতময় কথ! লহরী বাহির 
হইতে পারে না । এরূপ পুণ্যবান লোককে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কখনও 
সাক্ষাৎ পাইলে নিশ্চয় পাপের ধূল। মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইব। 

শোভাবাজারের ৬মহারাঁজা বাহাদুর স্যার নয়েন্দ্ররুষ্ণ দেবের দৌহিত্র 
শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্রকষ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ;-- 

শ্ীধুক্ত প্লামদয়াল মন্তুমদার, এম, এ, মহাশয় মান্তবরেষু। 
প্রণামনিবেদনমিদং 

আপনার প্রকাশিত গ্রীদত্তাগবদগীত। আমি পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি । বঙ্গাম্ববাদ 

ও ভাষা! ,সরল ও সুমিষ্ট । গীতার তত্ব প্রশ্োত্তরচ্ছলে প্রতি গ্লোকের তাৎপর্্যবোধের সহিত 


উৎসবের বিজ্ঞাপন ৩ 


সহজ ভাষায় লেখ! অতি স্বন্দর হইপ্লাছৈ, অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয়না । এই গীত পাঠে দুর্ব্বোধ্য 
গীতার গুঢ়মর্শ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমি সকলকে এই গীত! পাঠ করিয়! দেখিতে 
বিশেষ অনুরোধ করি, ফাহাদের অদৃষ্ট শুভ তাহার! এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এ কাধ্যে আপনার 
ধন্মপ্রাণত। ও ভাবুকতার যে পরিচয় পাওয়। যায় তাহাতে আপনাকে ভক্তিন| করিয়! থাকা 
যায় না। জগতে আপনার হ্যায় ব্যক্তিগণই ধন্য । গ্রস্থখানি বালক, বৃদ্ধ ও মেয়েদের সকলেরই 
গড়িবার বেশ উপযোগী হইয়াছে। 
এই গ্রন্থ যিনিই প1ঠ করিবেন, তিনিই যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, এরূপভাঁবে বঙ্গভাষায় গীতা 

আমার দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। আপনার বিশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল সার্থক হইল । 
ইতি ১২ই ফান্ধন ১৩১৮ সাল। 

ভদ্র] শ্রীযুক্ত রামদয়াল মঞ্জুমদ(র এম, এ প্রণীত। মহাভারতীয় সুনতদ্রা-চরিত 
আবলম্বনে সামাজিক উপন্তান। বিবাহ জীবনের নব অনুর(গ কোন্‌ দে|ষে নষ্ট হয়, কি করিলেই 
ন। স্থাধী হয়, এই পুস্তক সুন্দর করিয়! দেখাইতেছে । পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়! উঠা 
যাঁয় না। প্রতি যুবকের পাঠ কর! উচিত। মুলা ১০। 

কৈকেয়ী_ মানুষ আপন! হইতে পাঁপ করে না) কুসঙ্গই সমস্ত অনিষ্টের মূল। 
দোঁধী ব্যক্তি কিরূপ অনুতাপ করিলে আবার শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া! পবিত্র হইতে 
পরেন _রামায়াণর কৈকেয়ী হইতে তাহাই দেখান হইয়াছে । কাম ও প্রেমের ফল কৈকেয়ী 
ও কৌশলা-চরিত্র ধরিয়। অঙ্কিত কর! হইয়াছে । না কীদিয়। পড়া যাঁয় না । মূল্য।* আন।। 

ভাঁরতমমর ১ম ভাঁগ --মুল মহাভারত, কালিদিংহের অনুবাদ এবং কাশী 
দাসের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। বঙ্গবাসীপ্রমুখ পত্রিকা বলেন--এমন ভাবে মহাভারতের 
চরিত্র সময়ের উপষোগী করিয়। কেহ পূর্বে দেখান নাই। যেমন ভাষা! তেমনি শিক্ষা 
পুরাতনকে নূতন করিয়া! এরূপে কেহ মাঁকেন নাই। প্রতি স্তানেই ভোবে লেখা । মতি 
উপ|দেয় পুস্তক | মুল্য 8৭ আন।। 

সাবিত্রী (দ্বিতীয় সংস্করণ )--সর্ববজগন প্রশংসিত এই পুস্তক প্রতি স্ত্রীলোকের পাঠ 
কর! উচিত। সাবিত্রী সত্যবানের চরিত্র এরূপ ভাবে দেখান হইয়াছে যে, যতবার পাঠ কর! 
যায়, ততবারই আবার পড়িতে ইচ্ছ। করে। বহুজনে ইহার ভাঁষ। কণস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। 
মূল্য ।* আন!। 

উৎসব_মাসিক পত্র ৮ম বৎমর চলিতেছে। শ্রীদীনেশচন্দ্ পেন বলেন 


আজ কালকাঁর কোন পত্রিকার সহিত ইহার তুলনা হয় না। বঙ্গবাসী বলেন এতদিনে 


হিন্দুর পাঁঠ্য মাসিক পত্রিকা দেখিলাম । যেমন বিষয় বৈচিত্র তেমনি লেখার কৌশল। বাজে 
কথা, বাজে গল্প একবারে নাই । যাহাতে জীবনে উপকার হয়ঃ লাধন। হয়, তাহ। জ্বলভ্ত ভাষায় 
মধুর করিয়! লেখ! । মূলা বাঁধিক ১* মাত্র । আর এক সুবিধা, ধাহার। ইহার গ্রাহক হইৰেন, 


গাহার খাখ্েদনংহিতা, মাগু,ক্য উপনিষদ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, 
অধ্যাত্বরা মৃযণ এই চারিখানি পুস্তক কাগজের সঙ্গে নঙ্গেই পাইতে থাকিবেদ। 
শ্রীননীলাঁল রায় চৌধুরী--প্রকাশক । 


উৎসব অফিস--১৬২ নং বলতবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা! । 


শা শপ তা পপ পপ ৮৮ ্্্ শি তা পাশ ০০ ত সপ 


৪ উৎসবের বিজ্ঞাপন । 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীল প্রসূঙ্গ গুরুভাব--পূর্ববার্ধ ও উত্তরার্দ 


স্বামী সারদানন্দ প্রণীত। 

শ্রীপীরামকষ্চদেবের অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে উদ্বোধন পত্রিকায় 
যাহা প্রকাশিত হইতেছিল তাহাই এখন পুন্তকাঁকারে ছুই খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছে। ১ম খণ্ড (গুরুভাব-_পূর্ববাদ্ধ ) মূল্য--১:০ আন। ; উদ্বোধনগ্রাহকের 
পক্ষে_-১৩* আন । শরীশ্রীরামক্ষ্জদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ পুস্তক 
ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক 
শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকাননদ প্রমুখ বেলুড়মঠের 
প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শররামক্কষ্জদেবকে জগন্গুরু ও বুগাবতার বণিয়৷ শ্বীকার 
করিয়া তাহার শ্রীপাদ্রপন্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটা বর্তমান পুস্তক 
ভিন্ন অগ্ঠাত্র পাওয়া অপস্তব ; কারণ, ইহা তাহাদেরই অন্ততমের দ্বারা লিখিত । 


উদ্বোধন-- স্বামী বিবেকানন্দ পপ্রতিষিত “রামকুঞ্জ মিশন” পরিচালিত 
মাসিক পত্র। আগ্রিম বাধিক মূল্য__সডাক ২২টাকা। উদ্বোধন-কার্ধ্যালয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গাল! সকল গ্রন্থই সর্ববদ| পাওয়! যায়। উদ্বোধন- 
গ্রাহকদিগের পক্ষে বিশেষ স্থবিধা। সনিশেষ জানিতে হইলে ৭১* টিকিট সঙ 
কার্যাধ্যক্ষের নিকট পুস্তকের তালিকার জন্ত লিখুন । 
গ্রাপ্তিস্থান--উদ্বোধন কাধ্যালয়, 
১২১৩ নং গোপালচন্ত্র নিয়োগীর লেন, বাগ.বাঞজার, কলিকাত]। 


সচত্র নূতন ( দ্বিতীয় বর্ষ) মাসিক পত্িক| | 


্রহ্মবিষ্ভা | 
( বঙ্গীয় তত্ববিদ। সমিতি হইতে প্রকাশিত ) 


[রায় পৃণেন্দুনারায়ণ সিংহবাহাদুর এম্‌, এ, বি, এল । 
সম্পারদক-_. 
শ্রীযুক্ত হীরেব্্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম্‌, এ, বি, এল । 

এই পত্রিকায় প্রতিমাসে ধর্দ ও অধ্যাত্ম-বিদা! সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং উপনিষদাদি শান্ত্গরস্থ 
ধরাবাহিকরাপে প্রাপ্জল ব্যাধ্যানহ মুদ্রিত হইতেছে । তত্তিন্ন আর্ধ্য-শাস্্র-নিহিত অমূল্য তত্ব-রাজি 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে পরিস্কট করিবার অভিলাষ বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব, আধ্যাত্মিক 
আখ্যাযিকা, যোগশীন্ত্র হিন্দু জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রধন্ধাদি এবং ধশ্মী ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক 
প্রশ্নের সদুত্তর প্রকাশিত হৃইয়৷ থাকে । 
পরিফার ছাপা । মুলা-_সহর ও মফঃ্বল সর্বত্র ডাকমাশুল সমেত বার্ধিক ছুই টাকা মাত্র। 


তত্বজানপিপান্ন বাজিগণ সত্বর গ্রাহকশ্রেণীতুক্ত হউন ইহাই প্রার্থনা। 


্বিষ্ কার্যালয় | শ্রীবাণীনাথ নন্দী । 


৪1৩৯, কলেজ স্কোয়ার, 
(গোলদীঘীর পুর্ব) কলিকাতা | কার্য্যাধ্ক্ষ | 


শপ শা পাপী শষ পচ ০. পা আজ 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । ( 


টীল শ্রীযুক্ত মহারাজ্জাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশীধিপততি নিজাম বাহার, 
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশৃর, বরদা, ত্রিবাঙ্থুর, যোধপুর, ভরতপুর, 
পাতিয়ালা ও কাশ্বীরাধিপতি বাভাছবরগণের এবং অন্তান্ত স্বাধীন 


হি 





রাজন্যাবর্গের অনুযোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোধিত-_ 


কবিরাজ চন্দকিশোর সেন মহাশয়ের 


জবাকুম্থুমতৈল। 


গুণে অদ্বিতীয়! শিরে [রোগের মহিষ ধ। গন্ধে অতুলনীয় 
জবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠাওা থাকে, অকালে চুল পাকে না, 
মাথায় টাক পড়ে না। যহাদের বেণী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুম্থম তৈল নিত্য বাবারা বস্তু। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ 
হইতে সামান্ত কুটারবাসী পর্যন্ত সকলেই জবাকুন্ুম তৈল বাবহার করেন এবং 
সকলেই জবাকুস্ম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুন্থম তৈলে মাথার চুল বড় 
নরম ও কুষ্চিত হয় বলিয়া রাজরাণী হইতে সামান্ত মহিলারা পর্যাত্ত অতি 
আদরের সহিত জবাকুম্থম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১২ এক 
টাক1। ডাক মাগুল।* আন! । ভিঃ পিতে ১1/০ | ডজন (১২ শিশি) ৮৪*আন!। 
পি, কে, সেন এগ কোং লিমিটেড | 
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক | 


কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন | 
২৯ নং কলুটো লাষ্রীট,স্পকলিকাঁতা । 


৬ উৎসবের বিজ্ঞাপন। 


স্বাস্থ্য, সম্পদ ও আনন্দ । 


যেরূপ বাজার পড়িয়াছে কাহাতে শাকসজী, তরিতরকারী, ফলমূল যথেষ্ট 
কিনিয়! খাওয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে কষ্টকর; অথচ এদেশে প্রায় সকল 
গৃহস্থেরই বাঁড়ীর চতুর্দিকে কতক জমি পড়িয়া থাকিয়]জগলে পূর্ণ হইয়া রোগ 
শোক বৃদ্ধি করিতেছে । এগুলি সাফ করিলে রোগশোক কমিবে, সময়মত 
সজীবীল বসাইলে প্রচুর তরিতরকারী ভোগে আসিবে ও বাজরখরচা কমিবে। 
দামী কাষ্ঠের ও ফলকর বুক্ষ বসাইলে চিরস্থায়ী আয়ের পথ উন্দুস্ত হইবে । কিন্তু 
দেশ এরূপ জড়তায় পুর্ণ, যে এদিকে অপ্প লোকেরই দৃষ্টি আছে। তাই বি, 
জড়তা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ জমিবৃথা ফেণিয়া না! রাখিয়া ফসল উৎপন্ন 
করিয়া, দামী কাষ্ঠের ও ফলকর বৃক্ষ এবং ফুলের গাছ বসাইয়া নিজের ও সম্তান- 
সম্তুতির তথা গ্রাম ও দেশের স্বাস্থ্য, সম্পদ ও আনন্দ বৃদ্ধি করুন। আমর! 
আপনাদের সেবার জগ্ত সকল খতুর দেশী, বিলাতী শাকসন্ী ও ফুলের বীজ 
এবং নানাবিধ ফল, ফুল ও দামী কাষ্ঠের গাছের চার! মজুত রাখিয়াছি পত্র 
লিখিলে কেটালগ পাঠাইব। 


নুরজাহান নার্সারী, 
২নং কীকুড়গাঁছ ফারঞ্টলেন, কলিকাত! | 


সচিত্র ভবসিন্ধু তরণী ২য় সংস্করণ 
মূল্য-_-২॥০ 


এই সংস্করণে বছ বিষয় নৃতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-ধর্ঘ্ম সন 
জ্ঞাতব্য এবং কর্তব্য এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা ইহাতে না আছে, তা ছাড়। 
কীর্ভনীয়াদিগের ' পাল! গানের স্থায়,. জন্মাষ্টমী হইতে মাথুর পর্য্স্ত পদ দেওয়া 
হইয়াছে । সুচী পত্রই এক বিরাট ব্যাপার। আইভারি কাগজ উত্তম কালী, 
ডিমাই ৮ গেজি ৭২ ফন্্মা। নুশোভন মলাট উৎকৃষ্ট বিলাতি বাধাই। উৎসব 
আফিস এবং শ্রীউপেন্দ্র নাথ দত্ব, ৭১ নং ফিয়ার লেন, কলিকাত। প্রাপ্য । 


টৎসন্র বিজ্ঞাপন। ৭ 


জগৎলক্ছ্মী বস্ত্রালয় । 


১৬০ নং বউবাজার সীট , বৈঠকখানা, কলিকাতা । 
( সিয়ালদহ ও বেলিয়াঘাঁট। ষ্লেশন হইতে ৫ মিনিটের রাজ্ঞা ) 

আমর যাবতীয় মিলের কাপড় বাজারে রীতিমত প্রচলন কারবার 
মানসে কতকগুলি প্রশিদ্ধ প্রসিদ্ধ মিলের সহিত বন্দোবস্ত করিয়। ব্যাজ 
লাভে বিক্রয় করিতেছি । 

স্বদেশানুরাগী ভদ্র মহোদয়গণ কাপড় খরিদ করিবার পুর্বে আমাদের 
দোকানের দর দেখিয়া যাইবেন ইহাই আমাদের বক্তব্য । 

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আড়ঙ্গের নৃতন নূতন পাড়ের ধোয়া ও কোর! তাঁতের 
কাপড় এবং নানা ফ্ণাসানের বেনারপি, পার্শি, বোম্বাই, সিক্ব শাড়ী, 
চেলী, তসর, গরদ্‌, সিকের চাদর, শাল, আলোয়ান ইত্যাদি নানাবিধ 
শীত বন্ত্র বাজার অপেক্ষ। সম্তাদরে বিক্রর করিতেছি । 

বাজার অপেক্ষা স্থুবিধা দর ব৷ পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরত দিয়! থাকি । 

ক মফঃস্বলের পাইকারি, ও খুচরা অর্ডারের সহিত সিকি মুল্য আগ্রম 
পাইলে সযত্বে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়৷ থাকি। 

ব্বাধিকারী_ীরা মন্ত্র দে। ্যানেক্ঞার - আগিবীশচন্্ দে দে। 


শা পসিএশ পা শীত পীশিস্পীশ প্র পপ পীরজজ প৮ ৭ পতি পা শীত শন 


13165527175 011758521 0112 
1 টির ড797 101, 

00121915 107:0509 05 17910000010 91193)0]301001155ত28160 75 8, 

১927 44677220701, 2, 0, 2 £5 17451 25 25 2905190১৫25 
10662 /98766609' 0 £2889076 £752৮80229% 27 567270 010 7726- 
0/07421205 (00/6%46 07%222558//, 7777625,--- 

1115 07805180801) 15 5517 ৬০1) 61012167500 ৯11] 601)%% (0 (198 
10115115417 19506 5 919 01689] 190থ 01 609 601)00105 91009 011011081 
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20 86700 ০৪ 2/%০-- 


ছা গিঞত ৫ট রা ৫১৫৯, 


১ 162, 73077774241 1977275727?, 0:470074. 


৮ উৎসবের্‌ বিজ্ঞাপন। 
শীনলিনীরঞ্জন মিত্র প্রণীত ও উৎসব অফিলে প্রাপ্তব্য। 
১। শ্রীশ্ীরাসপঞ্চাধ্যায়__মুল্য।* আনা মাত্র, শ্রীমন্তাগবত হইতে সরল 
ও অতি সুললিত বাঙ্গাল পণ্ডে অনুদিত। এই পৃস্তিকা অনেকানেক সংস্কৃতগ্র 
পণ্ডিত কর্তৃক প্রশংসিত): 
২। নিবেদুন__মূল্য ।* আন। মাত্র । শ্রীভগবানের ৩৪টা হৃদয়গ্রাহী স্তোহ! 
ইহাতে সাধক-হৃদয়ের লালসা জবলস্ত অক্ষরে বর্ণিত হইল। | 


১১১১১১00১১০ সুরের 


ডাক্তার বাট্লিওয়ালার শুষধ। 


বাটুলিওয়ালার মিকৃষ্চার ও বটিকায়-_-জর, কম্পজ্বর, ইন্রুয়েঞজ এবং সামান্ত 
রকমের প্রেগ নিশ্চিত আরোগ্য হয়। ইহাদিগকে বনুদিবস ব্যাপিয়! বিশেষরূপে 
পরীক্ষা কর! হইয়াছে । সকল ওষধ-ব্যবসায়ীর নিকট পাওয়া যায়। মূল্য১২টাক1। 
বাট লিওয়ালার টনিক পিল-_রক্তাল্লতার, আঁধক মস্তি চালনার,ছুর্বলতার, 
যক্মার সত্রপাতে এবং অজীর্ণ প্রভৃতির পীড়ার মহৌষধ । মূল্য ১।* টাকা । 
বাট.লিওয়ালার টুথ পাউডার-_ইহা! বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাজুফল ও বিলাতী 
পচননিবারক ওষধগুলির সহিত মিশ্রিত হইয়৷ প্রস্তত। মূল্য।* আন! । 
বাট.লিওয়ালীর রিংওয়াম অয়েপ্টমেণ্ট-_(081700 ও 001) 010000076) ইহাতে 
দাদ, কৌচদাদ প্রভৃতি ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। মুল্য ।* আনা। 
সকল ব্যবসায়ীর নিকট অথবা! ভাক্তার 17. 14 73901112 ত. 0 ০717 
[,8০:৪8০70, 1)8127১ 1১0111)/%- এই ঠিকানায় পাওয়া ঘায়। 


/ পপ ৮৩-4৬-৯৬৮৮ 





চারের 0. 0. 589. 





রশ সী পা ৮৪০৭ শপ শসা প ৬ আশি ৯ পাশ পপ পাপা লাস্ট পাটা পচা পা আই," 


৯ম বর্ব।] . আধা ১৩২১ ১ সাল। . তি সংখ্যা 


৮০৭ পপ শীত শশা ৮ ৭০ ০... তক সত তত পাল ক ২ ৩.৮.৩ ০৮০ শশী সিএ তত পি ২২০ শীত শে শশিপাপিসী 








মাসিক পত্র ও সমালোচন। | 
 বাঁধিক মুল্য ১ নিন | 





সম্পাদক-__জ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ | 
সহকারী সম্পাদক-_জ্ীকেদারনাথ ৃ সা তখ্‌ যকাব্যতীর্থ |] 
প্রকাশক-_শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী | ্ 

৪ উৎৰ কার্ধ্যালয়-_১৯নং বহুবাজার ষাট, কনিকা! । 





| কলিকাতা, 
১*নং'শস্ক. চা চাটুধোর সীট, নিউ জার্ধা হিশন মস্ত 
. ্রীপ্রসরকুমার পাল ছারা মুদ্রিত । 


১। কালআ্রোত। | ৫। নাম মাহাত্ম্য । 

২। ভয়ও প্রেম। ৬। সামবেদীয় সন্ধা-প্রকাশ। 
৩। জীবের হুঃখ। ৭। বর্ণাশ্রম-বর্্ম। 

৪| মনের প্রতি উপদেশ। ৮। শ্লোক ও শবানির্ঘণ্ট। 








শপ পম শা » পপ পপ ল এ, ০৯ 


গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সৎস্করণ 
মূল্য ১২ টাকা। 


গীতাঁপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা 
অগ্রিম মূল্য দিয় গরাহকশ্রেণীভূক্ত হইয়াছেন, তীহাদের নিকট 
প্রার্থনা ঘে, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া “রেজিষ্টার্ড বুকপোঁ্টে” 
পাঠাইনর ডাকমাশুল ৬০ তিন আনা পাঠাই দিলে ফেরৎ 
ডাকে আমরা পুস্তক পাঠাইয়! দ্রিব। ইতি__ 
নিবেদক, 
কাধ্যাধ্যক্ষ | 


সপ শপ শপ 77 শিস্পশাসি রশি ০ শত এত ৮: ৪ জসশশশ ০ ০ পপি 


১। উৎসবের বার্ধিক মূল্য সহর মফস্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১॥* আন! । 
প্রতিসংখ্যার মূল্য ।* আনা । নমুনার জন্ত অগ্রিম ।* আনা পাঠাইতে হইবে । 
অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে 
উৎসব বাহির হইতেছে। নৃতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ত হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়। 

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে পন! 
পাওয়ার” সংবাদ না দিলে, বিনামুল্যে কাগজ পাওয়! বাঁইবে না। | 
« ৩) উৎসব সম্বন্ধেকোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে 
হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে । নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না। 

৪৭ প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমন্তই তার্য্যাধাক্ষ শ্রীননীলাল 
রার চৌধুরী এই নামে উৎসব আাফিস, ১৬২ নং বউবাজা'র সর কলিকাতা, 
ঠিকানায় পাঠাইতে .হইবে। রি | 
,.€ | বিজ্ঞাপনের হার--মাসিক গ্ক পৃষ্ঠা! ৪৯, অর্থ পৃষ্ঠা ২1, সিকি 
পৃষ্ঠা ১৪*, সিকির গর্দধেক ৮/* আনা । বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। : 


7 ও পি তি শীত সত শপ ৪৬০৭ উপ 


উৎসব। 


স্পা বি 
্বাস্মারামায় নমঃ । 
অঠ্োব রু-য়চ্ছেয়ো-বৃদ্ধঃ সন্:কিং করিষ্যসি। 


্ পাকা ৪৯৬০ 


তারার খবস্তি হি িপর্াে ॥ 











»*ম বর্ষ |] | ৯ রর ্‌ ১৩২১ সা আষাঢ় | » ৩ বা 1 


৯ শসার সব রত পারা পা পা পাও জিন জপ 





৯ সরা 





কালশোত । 


যুগ যুগ ধরি নহে এক মধু গান। 
গান নহে --পশে কর্ণে শুধু মুছ তান॥ 
শব্দ নহে__নীরবত। দুখের বঙ্কার। 
মনভৃগ্গ গুপ্জরিছে শুনি সেই স্বর ॥ 


নিশ্বসিছে যুগ যুগ ধরি গ্রভঞঙ্জন। 
লোকাপোক আলোকিয়। প্রসন্ন তপন ॥ 
সলিল কররিছে স্দ। অমৃত ক্ষরণ । 

শুনি মুগ্ধ সেই স্তব্ধ মধুর নিশ্বন ॥ 


জীব পারাবার ভাসে অবিরাম আোতে।. 
মোহ-ন্বধা পান করি অবিরাম মাতে ॥ 
যোহ মাগাঞ্জন ত্য স্বপন-সংসার 1 
উঠো! ৪1গে! শুন শুধ প্রণববন্কার ॥ 





ভয় ও প্পরেম। 


(১) 
ঘোর অমানিশ!, 
ঘনায়ে আসিছে নেমে। 
(ক্ষুদ্র) পরাণ বিহগ, 
সদ] ভয় পায় মনে ॥ 
(২) 
ব্যথিত মরম, 
কার তরে ভয় হেন? 
কহে মৃহুস্বরে, 
আর কেহ নয়। প্রেম! 





জীবের ছুঃখ । 
[ পুর্ব প্রকাশিতের পর ] 


সকল মান্ুষের__-তাই ব। কেন-_সকল প্রাণীর সাধারণ ধর্ম এই যে, নিগ্ের 
ছঃখ যেন না লাসে। কেহই শারীরিক ব মানসিক ছুঃখ ইচ্ছ। করিয়া ভোগ 
করিতে চায় না। তবে যে তপশ্তার হঃখ মানুষ ভোগ করে? তা কেবল 
অধিক সুখলাঞ্েের জন্ত । সকল প্রাণীই চার স্থখ হউক, আৰ ছুঃথ না হউক । 
মানুষ যেমন ইচ্ছা করিয়! নিজের শারীরিক ছুঃখ বা নিজের মানদিক হুঃখ 
আনিতে চায় না, সেইরূপ যদ্দি অন্ত কোন প্রাণীকে ছুঃখ দিতে প্রস্তুত না হয়, 
তবে এই ছুঃখপুর্ণ স;সারই নিত্য স্থুখের স্থান হইয়! যায়। তখন এ জগতে 
আর যেন কোন বিবাদ-বিসংবাদ থাকে না, কোন সম্প্রদায়ও থাকে না। 
মানুষের ব্রত যদি এই হয় যে, নিজের শারীরিক বা মানসিক হছঃখ যেমন 
ইচ্ছ। করি না, তেমনি কোন মানুষের শারীরিক বা মানসিক ছঃখও ইচ্ছ। 
করি না-_-তবে বথাসাধ্য উক্ত ব্রতধারী মানুষকে সকলে মহাপুরুষ বলে। 


জীবের হঃখ। ৫€ 


মহাপুরুষ ধিনি তিনি দেবতা । সকলের জগ্ত ধাহার প্রাণ কাঁদে তিনিই 
ধথার্থ বড় লোক। নু 

€্রেমটিই গ্রহণের বস্ত আর কামটি ত্যাগের বস্ত । যাহার প্রেমের উদয় 
হয়, তিনি কাহাকেও কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। প্রেমিক কাহাকেও স্বণ! 
করিতে পারেন ন!। কাহাকে দ্বণ! করিবেন? যিনি নিজের হদয়ে ঈথ্বরকে 
দেখিবার জন্ত সাধন! করেন, তিনি সাধনায় পূর্ণতা লাভ করেন, সকল 
প্রাণীর মধ্যে আপন হৃদয়ের রাজাকে দেখিয়া । সত্য সতা দেখিতে না 
পাইলেও তিনি বিগাসে দেখেন। ইহাই তাহার স্খ। এ অবস্থ। যাহার হয়, 
তাহার নিকটে শক্র ও মিত্রের ভেদ থাকে না। সকলের মধ্যেই নারায়ণ 
আছেন ভাবন| করিয়৷ তিনি কাহাকেও ঘ্বণ করিতে পারেন না। ইহ! সত্য 
হইলেও তিনি পাপীকে দ্বণ। করেন না বটে, কিন্তু পাঁপকে স্ব করেন, কারণ 
তাহার প্রেমময় দেবত| পাপকে ভালবাসেন ন! বলিয়|। 

আমর! প্রেম বলিয়া কোন কিছুই বুঝি জীবনে উপলব্ধি করিতে পারি 
নাই। ন! পারিলেও ইচ্ছা! কবি সকলকে ভালবাসি। ইচ্ছ। করি যদি 
কাহাকেও কিছু বলিতে চাই তবে যেন তাহাকে ভালবাসিয়াই বলি। কারণ 
ভাল ন৷ বপিয়। কাহাকেও কিছু উপদেশ দিতে গেলে তাহার কোন ফল 
নাই ইহা! আমর! বুঝিতে পারি। নিঙ্গের দোষ সংশোধন জন্ত যেমন আপনাকে 
ভালবাপিয়! উপদেশ করিতে হয়, আপনার হুূর্বলত। স্বীকার করিয়! লইয়া, 
আপনার শত দোষ ক্ষমা করিয়। তবে আপনাকে আপনি উপদেশ করি, অন্ত 
সম্বন্ধেও তাহাই কর! উচিত, তাহ! আমর! বুঝি। সাধন। ঠিক মত হয় ন| 
বলিয়া নিজের সম্বন্ধে যাহ। করি অগ্ঠের সম্বন্ধে তাহ! পারি ন। এ দোষের 
জন্য আমর! সকলের নিকট ক্ষম! প্রার্থন করিতেছি অথবা যিনি সকলের 
হৃদয়ে রাজ! হইয়। নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাহার নিকট ক্ষম| ভিক্ষা করি- 
তেছি। কোন সম্প্রদায়কে কটাক্ষ কর! আমাদের ইচ্ছ। নহে। কেবল যাহ! 
যুক্তি অনুভব ও বেদাদি শাস্ত্রবিরুন্ধ__তজ্ন্ত যাহা সনাচারবিরুক্ধ, যাহ! 
পবিত্রতার বিরূদ্ধ, যাহা সতীত্বের বিরুদ্ধ, তাহাই অজ্ঞান প্রন্ুত বলিয়৷ আমরা 
মনে করি। অজ্ঞানীকে ঘ্বণ। করাও পাপ, কিন্তু" অজ্ঞানকে দুর কর! সকলেরই 
কর্তব্য। মানুষ যখন নিজের অজ্ঞান দুর করিবার জঞ্ত যত্র করে-_মার 
সেই প্রগ্লানট সমাজে যখন জানায় তখনই সমাজের প্রভৃত কঞ্জ্যাণ হয়। 
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বেদ বলেন-্-"মাতৃদেবে। ভব, পিতৃদেবো ভব, আচাধ্যদেবো ভব।”” নিজের 
পিতামাত। আচার্যাকে প্রত্যক্ষ দেবত| বলিয়। য্দ বোধ করিতে না পারি, 
হবে অন্তের পিতামাতা বা আচারধকে শ্রদ্ত! হঈতে পারে কিরূপে? নিজের 
মাকে ধধি জগজ্জননী বপিয়। কখনও ভাবনা ন। করিয়। থাকি তবে ভারত- 
মাতার উপর শঙ্কা কি আমে? তাই বিতেছিলাম, ভালবাসিয়! আমর! 
সকলে সকলের দোষ সংশোধন করিতে যদি চেষ্টা করি, তবেই আমাদের 
বার্থ উপকার হওয়া সম্ভব । 

যথাপাধ্য মুখবন্ধ করিয়৷ আমর! পূর্ব প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি । নবীন 
জগতের ঈশ্বরধারণ। কত মূর্তি ধার! করিয়া! ভারতে নিবাদতরঙ্গ উঠাইয়াছে, 
আমর! পুর্ন প্রবন্ধে তাহার কথঞ্চিং উল্লেখ করিয়াছি] কথঞ্চিৎ বলিতেছি 
এই জন্ত যে, নবীন জগতের ঈশ্বর ধারণার সমস্ত মূর্তি দেখাইতে কাহারও 
যে সাধ্য আছে, তাহ! আমাদের 'বোধ নাই। .কারণ দেখিতে পাই এই 
কালে জনে জনের ঈশ্বর ধারণা! স্বতন্ত্। 

যখন ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বৌদ্ধ ধর্ধের অধরন্দ অংশ দেখাইবার জন্ত প্রকৃত 
ধন্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঙ্কাকে খষি প্রণীত ধর্মের ভপব্যব্হার 
_তথনকার লোকে যাহ! করিতেছিল-_তাহাও দেখাইতে হয়। তথাপি সেই 
যুগে গুরুর পর[জয়ে সকল শিষ্যই পরাজয় স্বাকার কররিত--এক মগ্ডননিশ্বকে 
পরাপ্ত করিয়। ভগবান্‌ শঞ্চর ঠাহ।র যাট হাজার শিষ্যকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। 
আর এখন? 'আমাদের এদকালে? গুরুত এখন নামে মাত্র। গুরুর 
পরাঞ্জয়ে এখন শিধা কি পরাস্ত হয়ঃ এখনকার শিষ্য কি বলে না "গুরু 
পরাস্ত হইলেন ভালই, কিন্তু আমাকে পরাজয় করিতে ন!| পারলে গুরুর 
পরাজয়ে "মামি পরাগয় শ্বীকার করিব কেন?” 

যখন মানুষের এই অবস্থা হয়, যখন মানুষ আপন আপন হঙ্কারের মত্র 
চেল! হইয়া দীড়ার, তখন কোন্‌ সাধুর এত গরজ দীড়ায় যে তিনি গ্রতি 
কুতার্কিকের সহিত তক করিয়! শান্্রসমর্থনে প্রস্তত হন? তাই বলিতেছিলাম, 
যখন নবীন আ্গগতের প্রায় লোকের ঈশ্বর ধারণা স্বতন্ত্র; তখন একালে 
প্রকৃত ধশ্ম প্রচার সাক্ষাৎ ভগবান, অথবা বশিষ্ঠ ব্যাসাদি সমগ্র বিভূতিশালী 
মহাপুরুষ ভিন্ন নবীন জগতের আটপৌরে পোষাকী-চরিত্রের মানুষের দ্বার 
"হওয়া অসম্ভব। | 
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ঈশ্বর ধারণ! যখন বহু প্রকারের তখন তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্সম্প্রদায়ও 
যে বছ প্রকারের হইবে, তাহ বলাই বাহুল্য । নবীন অগতের এই সমস্ত ধর্খ 
সং্প্রদায় প্রাচীন ভারতের ভিতরে বাহিরে উদ্ধত নৃতা 'ারস্ত করিয়! দিয়াছে। 
প্রাচীন ভারত কি এই সমস্ত সম্প্রদায়ের উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজের ঈশ্বর" 
ধারণার পরিবর্তন করিবেন না ঠাহার ঈশ্বর পারণা নবীন জীগংকে 
একবার খুলিয়! এদখাইবেন ? 

প্রাচীন ভারতের ঈশ্বরধারণ! সর্বশান্ত্রেই দৃষ্ট হয়। আমর! তাহা এখানে 
উল্লেখ করিতে প্রমান পাইতেছি । তবে অনেকে একট! কথ! গ্রিজ্ঞাস। করেন 
যে, নবীন জগতের এই সমস্ত সম্প্রদায়ের গতি কি হইবে? 

একদিন এ?জন নবীন প্রতিভাশালী দ্রিগবিজয়ী ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারককে 
বেদের বিরত অর্থকারী অভ্যুদয়শীল কোন ধর্মমসম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ স্থিতির 
কথা, এ অভ্যুদয়শীল নবীন সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া 
ভছিলেন। নবীন প্রতিভাশালী সংস্কারক কতকট! নিরলিখিত ভাবে উত্তর 
করিয়াছিলেন। 

হস্তী বড় ঝড় গাছের ডাল চিবাইয়া চিবাইয়। ত)হ! গলাধঃকরণ করে। 
একপ্বার দিয়া উহ্হাকে উদরে ফেলে এবং খাদ্যবস্তর সারটুকু মাত্র গ্রহণ 
করিয়! অন্তদ্বার দিয়! ছিবড়াগুলি নিঃসারণ করিয়া দেয়। খধিপ্রণীত ধর্মহস্তী 
এই আপাততঃ অভ্যুদয়শীল ধঞ্দের সারটুকু আস্মসাৎ করিয়া নিয়দার দিয়া 
এই ধন্টাকে বাহির করি দিবেন। কথাট। সত্য । শ্রুতি, স্থৃতি, তন্ত্র, পুরাণসম্মত 
ধর্ম বৌদ্ধ ধঙ্খের “অহিংসা পরমে! ধর্মঃ' এই সারটুকু গ্রহণ করিয়! ইহাকে 
নিয়দঘবার দিয়! বাহির করিয়। দিয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রাচীন ভারতের এক 
মতি ভয়ানক বিদ্যার কণ। আমর! অবগত আছি । এই বিদ্যার নাম শোযণ- 
বিদা!। নবীন জগৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহ। কিছু আনিতেছে, প্রাচীন ভারত 
তাহাকেই গিলিয়! খাইয়া! দেখাইতেছেন, এ কথ! বেদে আছে। পরে বেদোক্ত 
সম্পূর্ণ ধন্মটি দেখাইয়া দিয়! নৃহন ধন্মটিকে নিয়দ্বার দিয়া নিঃসারিত করিয়! 
দিতেছেন। পূর্বেও ইহা হইয়াছিল; এখনও ইহ! হইতেছে, ভবিষ্যতেও 
ইহ। হষ্টবে। ইহা হওয়াই উচিত। যিনি সম্পূর্ণ ধর্মের মুখ দেখিয়াছেন 
তাছার নিকট কোন্‌ নবীন ধস প্রাচীনভারতের সম্পূর্ণ ধর্মের কোন্‌ অঙ্গ তাহা 
নির্ধারণ কর! শশার ছুঃপাধা কি? তবে 'গ্রাচীন ভারত ইহছাও বলেন যে, 
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জগতে যাহ! যাহ। উঠিতেছে তাহার ও কোন ন। কোন গ্রয়োঞ্জন আছেই। হুর্ব্বল 
বিকৃত জীবের পক্ষে ইহ কোন না কোন কার্য করিবেই। করিয়া যখন ছুর্বল 
বিকৃত জীবের বিকার কিছু কাটি:ত থাকিবে, তখন নবীন ধর্মের আবশ্তাকত। 
আর থাকিবে না। নবীন ধর্ম তখন অধঃসারত হয়। আর নবীন সম্প্রদায়ের 
ভাবুক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তখন প্রাচীন ভারতের ধর্মই গ্রহণ করেন। ধর্মমসন্প্র- 
দায়ের লোকের মধ্যে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে । এই ভাবে চার্বাক্ধন্ধরও 
অধঃসারিত হইয়াছে । চারু বাক ষাঁভার! বলেন তাহারাই চাব্বাক। চার্বাক্‌- 
সম্প্রদায় এখনও সমাজ মধ্যে কখন কখন উঠিতেছেন আবার নিবিয়াও 
যাইতেছেন। অন্ধকাররাত্রে জোনাকির মত, খাও দাও আমোদ কর, কোন 
কঠিন কিছু করিবার আবশ্যক কি, সুধ্যের কিরণ লাভ করিতে যেমন মাধনার 
আবশ্যক হয় না, বাঁযু পাইতে যেমন মানুষকে কোন ক্লেশ করিতে হয় নন, 
পেইরূপ ধর্মের জন্ভও কোন সাধনার আবশ্তঠক নাই,--যোগট! সেলফ. হিপ- 
নটিপন মাত্র, প্রাশায়ামট! বিকৃতি মাত্র, বৈরাগাটি মাস্ম প্রতারণ| মাত্র, ভক্তিটি 
মপ্তিষ্ষের বিকার মার, জ্ঞান ভ্ঞান_-ঘ্যান ব্যান মাব্র--অর্গকার রাত্রিতে 
জোনাকির আলোকের মত এই সমস্ত চারুধাক্‌-_মুখরুচিকর কথ|--এক একবার 
ক্ষণিকের জন্ দুর্বল জীবের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে সত্য। যুগে যুগে ইহা 
হইবেও | কিন্তু মনুষ্য যখন বুঝিবে কৈ তোমার চারুবাক্‌ অবলম্বন করিয়া 
আমাদের মন ত শান্ত হইল ন!, মামাদদের মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ ত গেল ন1; 
কাজেই জীবের দুঃখের নিবৃত্তিও হইল না তখন তাহারা! মাবার খধি প্রণীত 
ধর্মের সমস্ত আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ করিতে ছুটিবে। 

উপস্থিত সময়টিকে সাধুর] কলির অন্তর্গত সত্যযুগ বলেন। এই কলির 
অন্তর্গত সত্য যুগটিতে স্থকৃতশালী মনুষ্য যেন কিছু সাপনার জন্ত ব্যস্ত হইয়া 
উঠিবে। হইতেছেও তাই। মনুষা আর মুখের উপদেশে সন্ত থাকিতে চায় 
ন।। প্রবন্ধের চটকে ভূগিতে চায় ন1, কবিতার সরস বাক্যে স্থায়ী কিছুই ন! 
পাইয়! শাস্তি পায় না। মান্থয যেন কিছু করিতে চায়। যেখানে সাধনার 
কথ! পায় মানুষ সেইখানেই ছুটিয়। যাইতেছে । কলি-সত্যও চিরদিন থাকিবে 
ন|। এই সমগ্বে ষিনি শাস্ত্র মত যতটুকু সাধন! করিয়। রাখিতে পারিবেন তিনিই 
ততটুকু অগ্রসর হুইয়া থাকিবেন। এই গুভ মৃহূর্ত ত্যাগ কর কাহারও কর্তব্য 
নছে। শান্রমত সাধন! লইয়া নাড়াচাড়া কর! ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেরই 
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'এধনকার কর্ঠব্য। আমর] সেই আন্ত প্রাচীন ভারতের ঈশ্বরধারণাঁন্র কথা 
মালোচন! করিৰ। পুর্ব প্রসন্ধে ইহ বলিঘ্নাছি। ঈতরই সাধ বগ্ত। সাধ্য 
বস্ত নিণাঁত না হইলে সাধনা কি হইবে? ঈশ্বরকে ভাল না বাগিলে নিক্ষাদ 
কর্ম কিরূপে হইবে? ঈশ্বরকে না ভাল বাসিলে সতীত্বইই বা কি আর 
পবিত্রতাই ব| কার কন্ঠ হইবে? গুদ্ধসত্ত্বের আনশ্তকতাই বঝ| তখন কোথায় ? 
একাগ্র ও নিরোধ ভাবই ধা! কার জণ্ত £ 

ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব এই তিনই প্রন্বর্ূপে এক । প্রভেদ যাহ। তাহ উপাধি 
গত। উপাধিটি তুলিয়! ফেলিলে মার কিছুই থাকে না, থাকেন একমাত্র 
পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ পরব্রক্দ। আমর] “জীবের দুঃখ প্রবন্ধে ঈশ্বর বলিয়। 
ধাহাকে বণিতেছি, তাহার স্বরূপ মাত্রই আমাদের লক্ষ্য । এক্ষেত্রে ব্রঙ্গ 
ঈশ্বর আত্ম! শব্দ প্রয়োগ দ্বার। আমর! সেই পরম বস্তুকেই লক্ষা করিতেছি 

পূর্ব প্রাচীন ভ(রতের ঈতপ্বর ধারণার কথা বলিতে গিয়! আমরা বলিয়াছি, 
সৃষ্টির পূর্বে যিনি ছিপেন, স্থির সঙ্গে যিনি আছেন, ধর্মের গ্লানি ও অধশ্মের 
অভু।দয়ে ধিনি মায়-মাশ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রতি জীবে ধিনি আস্মারূপে 
আছেন, তিনি একই বস্ত। লোকে নিখবাসে ইহাকেই ভ্গনা করে, বহিরগ্গকন্মে 
ইস্ঠারই পৃর্জা করে, অন্তরঙ্গ কর্মে ইহাকেই উপাসন। করে, আর ইহ1কেই ধ্যান 
করিতে করিতে ইহাতেই স্থিতি লাভ করে। 

বুঝিলাম ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়ামানুষ অবতার, আত্মা এই চারিটির কোনটি বাদ 
দিলে প্রাচীন ভারতের ঈখর ধারণ! হইল না। আরও বুঝিলান সমকাঁলে এই 
চারিটির ধারণ ভিন্ন অবিজ্ঞাতত্বরূপ সর্ববান্তর্ধামী শ্রাভগণান্‌ স্বাত্মারামের ধারণ! 
পূর্ণ ভাবে কর! হইল ন|। কিন্তু এখানেও গিজ্জাস। কর! যাইতে পারে, আমর! 
যতদুর জানিয়াছি, নবীন জগতের কোন ব্যক্তিকে ত এন্নূপ ভাবে ঈশ্বর ধারণ! 
করিতে দেখি নাই। বরং নবীন জগতের কোন কোন প্রতিভাশালী সমাঁজ- 
সংস্কারক ইহার বিপরীত মীমাংস1 করিয়! নূতন সম্প্রদাগ্ন াপন করিয়াছেন। 
নবীন ও প্রাচীনের এই বিবাদ মিটিবে কিরূপে £ 

এই বিবাদ মিটাইতে হইলে প্রাচীনশাস্ত্র, অনুভব ও যুক্তি ভিন্ন অন্ঠ 
উপার নাই। 

বেদাদি শাস্ত্রে ব্রক্ধ, ঈশ্বর, অবতার, ও আত্ম যে একই, তৎসম্বন্ধে গ্রথমে 


৬ উতৎব। 


ক্ষেপে আলোচনা করা হউক | পবে নবীন জগতের প্রধান প্রধান আপত্তি 
থণ্ডন কর! যাইবে । 


আমর! প্রথমে সাধারণ সুপ্ত অবণন্থনে প্রাচীন শান্বপণ দেখিতে সচে 
. ইইব, ইহাতে অন্ভবের কথাই আনাদের বিশেষ লক্ষা হইবে । 


“মামি যে তোমার মতন-_-আমার আবার খণ্ড ভাব হইয়াছিল কিরূপে। 
মনে করা হউক ঘটের মধ্যের আকাশ, ঘটের সীমার ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ 
মহাক।শকে দেখিয়া উপরোক্ত বাক্য উচ্চারণ করিল। ঘটের ভিতরের 
আকাশটুকু যখন দেখিল বে, আকাশের ত থণ্ড হয় না_-ঘট পট মঠ শকট, 
আকাশ সকলের অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও ঘটাকাশ পটাকাশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
নামে অভিহিত হুইপ্াও, ঘে অখণ্ড আকাশ সেই পুর্ণ অপরিচ্ছিন পরমশাস্ত 
আকাশই থাকেন। তাহার খণ্ড কিছুতেই হয় না_-ঘটাকাশ বখন দেখেন 
যে, তিনি বাস্তবিকই মহাকাঁশই, তখন ঘটের মধ্যে থাকিয়াও সর্ধদ| ঘট 
দেখিয়াও দেখেন না আপন পুর্ণস্বব্ূপ দেখিয়! বটাদি উপাধি সেই পুর্ণে লয় 
কয়! আপনি পূর্ণ ভাবে থাকিয়াও তিনি সদা মুক্ত ।. মানুষ বদ্ধাবস্থ! হইতে 
যখন মুক্ত হরেন তখন তিনি এইরূপ। মানুষ বলিলে আমর! প্রকৃত পক্ষে 
আপন দেহবাপী চৈতন্ত থগ্ডকেই বুঝি । বে চৈতগ্তথণ্ড দেহে পরিব্যাপ্ত 
থাকিয়| দেহটাকে চেতন করে, ষে চৈতগ্ঠথণ্ড দেহে থাকিয়া চক্ষু কণাদিকে রূপ 
অনুভব করায়, শব্দ অন্রভন করায়, ষে চৈতগ্তথগ্ড জাগ্রৎকালে মনকে বাপিয়। 
থাকিয়। সর্ধদাই মনকে সন্কল্পতরঙ্গে নাচায়, যে চৈতগ্তখণ্ড স্বপ্পকালে শরীর 
হইতে আপন।কে গুটাইয়। লয় শুধু মনটিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া স্কুল দেহ স্থুল- 
জগৎ ভূলিয়! মনোময় জগতে স্বপ্ন তুলিয়! ক্রীড়! করেন, আবার থে চৈতন্তবণড 
মহামতন্তের মত উভয় পুণে বিচরণেব পর মুনুপ্তিক।লে আপন অথগ্ড স্বরূপে 
মিশিয়া পরে মিলিত হইয়া সমস্ত দৃপ্ত দর্শন ছাড়িয়া! আপনি আপন ভাগে 
অবস্থিত হয়েন, এই খণ্ড চৈতন্তই জাগ্রৎ ও প্বপ্পের খগ্ডাবস্থায় জীবাস্মা, আধার 
নুমুর্ধিকালে অথণ্ডে মিশিয়া তুরীয়ে মখণ্ড হুইয় আপন আপন ভাবে স্থিতি 
লাভ করিয়! ইনিই পরমাত্মা। এই 'একমেবাদ্িতীয়ং পরব্রহ্মই অবিজ্ঞাতন্বরূপ, 
অথণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, নিগুণ, নিরাকার, অবাঙ্মানসগোর। স্বন্বরূপে সর্বদা 
'অবস্থান করিয়াই ইনি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। জীবভাবে করীড়! করেন ।। 
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ভগবন্‌ শঙ্করাচাধ্য ইহ1কে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন,_- 
প্রাতংন্মরামি হৃদি সংস্ফুঃদাত্মতত্বং 
সচ্চিৎনুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্‌। 
ষতম্থপ্রজাগর 2যুগ্তমবৈতি নিতাং 
তদ্ব্রহ্গ নিফলমহং ন চ ভূতসজ্বঃ ॥ 
কেন শ্রুতি ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন-_ 
কেনেধিতং পততি প্রেষিতং মন: 
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্ত2। 
কেনেধিতাং বাচমিমাং বস্তি 
চক্ষুঃ শ্রোত্তং ক উ দেবো যুনক্জি ॥ 
শোরস্ত শ্রোত্রং মনসে! মনো যদ্‌ 
বাচোহ ৰাঁচঃ স উ প্রাণশ্ত প্রাণ 
স্চক্ষুষশ্চক্ষুরতি মুচ্য ধীরা: 
প্রেত্যান্মাল্লোকদমৃতা৷ ভরবস্তি ॥ 

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগগচ্ছতি নে! মনে! ন বিদ্মে। ন বিজানীমো যখৈত- 
দনুশিষ্যাদন্তদেব তদ্ধিদিতাদথে। অবিদ্বিতানধি। ইতি শুশ্রুম পুর্বেষাং যেনস্ত- 
ঘ্যাচচক্ষিরে ॥ | 

কাহার ইচ্ছায় তপরিত হইয়! মন স্ববিষয়ে পড়ে ? শ্রেষ্ঠ প্রাণই ব। কাহার 
নিয়োগে গমনাগমন করে? লোকে কাহার ইচ্ছা! প্রণোদিত হইয়। এই সমস্ত 
বাক্য উচ্চারণ করে? এবং কোন্‌ দেবতা চক্ষুকে কর্ণকে ন্ব স্ব কার্যে 
নিধুক্ত করেন? 

শ্রোত্রের শ্পোত্র, মনের মন, বাকোর বাক্য যিনি তিনিই প্রাণের প্রা, 
চক্ষুর চক্ষু । তাহাকে এইবরূপে জানিয়! ধীরগণ দেহেন্িয়াদিতে আত্ম-বুদ্ি 
ত্যাগ করিয়! প্রেতত্ব লাভের পর অমর হয়েন। | 

সেখানে চক্ষু যায় না, বাকা যায় না, মনও যায় না। তাহাকে জানি না। 
ইহার সম্বন্ধে কি উপদেশ কর! হদ্র তাহাও জাপি না। বিদিতস্থুল বস্ত হইতে 
তিনি পৃথক্‌, অবিদিত বস্ত হইতেও তিনি পৃথকৃ। পূর্বের লোকের! যাহা 
বলিয়াছেন তাহাই শুনিয়াছি। 

মাতেব ছিতকারিণী ভগবতী শ্রতি_মাগু.ক্ক্রতি-_ইহ! পক্ষ্য করিয়াই 

চ 


৬২ উৎসব। 


বপিতেছেন “সোহ্যমাত্ম। চতৃষ্পাৎ” । উপরের বিষয়টি যখন আমর। বেশ করি 
ধারণ। করি, তখন কি ইহ। বোধ হয় না যে, ঘটমধ্যবন্তী আকাশখণখ্ডের মত 
আমাদের দেহমধ্যবন্তী অথবা ভিতরে বারে দেহব্যাপী চৈতন্তখণ্ড যখন 
আপনার অখগুত্বরপ দেখেন আর ঘটের ভিতরে বাহিরে মহাকাশের অবস্থান 
মত সর্বব্যাপী চৈতন্ত দর্শনে আপনার খণ্ড কখনও হয় না, যখন ইহ! বুঝিতে 
পারেনঃ আাবার বপি, তখন ইহা! কি বোধ হয়ন! যে, সর্ববাপী আত্মাই 
আছেন, কোন এক অদ্ভুত কৌশলে চৈতন্তম্পর্শে চৈতন্তমত দে€ট।ই অজ্ঞান 
বশে একট। খণ্ড চৈতন্ত বলিয়া কিছু মনে করে মাত্র; তখন কি মনে হয়ন৷ 
বাস্তবিক অখণ্ডের খণ্ড কখনও হয় না? অজ্ঞানে মাত্র একটা জীব ভাব 
কলিত হয় মাত্র? 

সাধারণ যুক্তিতে দেখ। গেল, আকাশ যেমন এক ; ঘটাকাখ. পটাকাশ, 
বপিলেও আকাশের যেমন খণ্ড হয় না, সেইরূপ আশ্ম' একটিই। রামের 
আত্ম! শ্তামের আত্মা এইরূপ বহু আত্ম অঞ্ঞানবিগ্ভিত মাঙ। শ্রুতি এইজন্ 
বলেন “মগ়্ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তরতে। নহি! ইতি যস্ত বিজানাতি স মুক্কে। 
নাত্র সংশন্নঃ ॥, সরম্বতীরহস্যোপনিষদ্‌। 

উপাধি ত্যাগের জন্ত সাধন। যাহার! করেন, তাহারাঁই জানেন উপাধিত্যাগে 
জীবাআ্াই পরমাত্ম । সম্প্রদায় রক্ষ। জন্তু কেবল বল! হয়__জীবাত্ম। চিরদিনই 
জীবাত্ম! ; জীবাত্বা কথন পরমাত্মা হইতে পাণে ন!-- এইরূপ উষ্জি সত্যের 
অপলাপ মাত্র, কারণ ইহ! শ্রুতিবিকুদ্ধ। তবে বতদিন দেহাত্মধোধ আছে ততিন 
চিডিয়ার বুলির মত যদি কেহ “সোহং” কথ! মুখে শিখ্য়া-_-অভেদত্ব অনুভব না 
করিয়। কর্মসঙ্গী অজ্ঞানী লোকের নিকট ইহ প্রচার করেন তবে তিনি ও তাহার 
শিষ্য যে পরস্পর পরম্পরকে টানাটানি করিয়! মোহগর্ডে নিপতিত হয়েন, 
তাহাও প্রতাক্ষ দেখা যায়। 


মনের প্রতি উপদেশ 


মন_রজন্তদ্ুরঙ্গে নাচিয়া কি হইবে? তুমি পণ করিয়াছ কিছুতেই 
আমাকে সত্ব লইয়! থাকিতে দিবে না । তোমার সঙ্গে এমন কি বাদ সাধিষা 


মনের প্রতি উপদেশ । ৬৩ 


আলপিয়াছি ষে তুমি আমার পুনঃ পুনঃ রজন্তম মধ্যে ফেলিতে চাও? ধন্ত 
তোমার রঙ__ধন্ত তোমার প্রাণ। অজ্ঞ জীব তোমার লীল| কি বুঝিবে ? 

আমি বড়ই কাতর মামি বড়ই ছুংখী। তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমার 
আর এ তরঙ্গে ফেলিও ন|। মামায় লইয় আর এত নাচানাচি করিও না, 
আমি আর পারতেছি না--দেখ মামার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়। আসিতেছে, 
আমি জীবনধারণও দুর্বষ*ঠ মনে করিতেছি, আমার প্রাণ গষ্ঠাগত ॥ তুমি 
শান্ত হও। 

নিয়ে যাইগ। কি হইবে! এ কি জন্মমৃত্যুর কি ভীষণ তরঙ্গ! টান! 
টানি ঘুর। ফের পুনরপি জননং পুনরপি মরণং। 


চল--উদ্ধদ্দিকে অন্বেষণ করি_-কি দেখ! 


আহা! অপূর্ব ! মনোগর! মধুর! পরম মুপ্ধর! দৃষ্টি ঘে আব 
ফিরে ন!, আর ফিরিতে চায় ন! 

আহ! মোহন বেশে কে তুমি? 

মন উঠিল সত্ব, পরে বুদ্ধিতত্বে_ সেখানে অইং নাই, রভস্তম নাই, ঝড় 
তুফান নাই কল্লোল নাই, জরামরণ নাই, অবিদ্যাক্রেশ নাই। সত্বের অস্মিত। 
নাই-__-নাই বুদ্ধির স্বচ্ছ দর্পণ; নিশ্মল_-মাহ!! তাহার বুঝি তুলন! দেওয়ার 
আর কিছু নাই! দ্র দৃশ্ব দর্শন নাই-_সব গলিয়া যেন কি এক পরম রসে 
পরিণত হইয়াছে । জ্ঞান জ্ঞাত জ্দেয় নাই -শুদ্ধ প্রকাশ_-তবু যেন কি 
একট আবরণ ; একট! পাঁতল। পরদা ! যে দিকে দেখ সেই দিকেই অনন্ত 
অপার অলীম--আহ1 তাহাতেও যেন বলিয়া বপা হইল না-সে কি প্রকাশ 
করা যায় ? 

্বপ্রকাঁশ সম্ষিত্ময়ী বুদ্ধি ষেন একটু একট, নাচিতেছে। কিছুতেই থাম 
নাই--ঈষং অল্প মৃদু হান্ত যেন বিশ্বাধর হইতে ছাড়িতেছে না-_পেখানে 
শুধু হাসা, শুধু আনন্দ_-কে এই অকারণ আনন্দের ধার! যোগাইতেছে ? 

জ।ন। যাইতেছে না জানা গেণ না, তবে হইল কি? জানিয়। জান! হ'ল 
ন। যাইয়! যাওয়! হ'ল ন1, তবে কেমন গান!, কেমন যাওয়া! ? 

মন, উঠ, আরও উঠ; আহা! রঞজস্তম বুঝি টানিতেছে ? এই অকারণ 
আনন্দময় দেশের অমৃত ধর! তোমার রুচি হইতেছে ন1$ বিষয়-বিষ-তরঙে 


৬৪ উৎসব । 


না নাচিতে পারিলে বুঝি ভাল লাগে না। ধন্ত ভাল! ধন্ত ভাললাগ! ! 
বলি এত ভাললাগ!, লাগ! খাইয়াও, দাগ! খাইয়াও থামে না) বলি--এতই 
কি উত্ল। হইতে হয়? উতল! হওয়ার সময় আছে। উতণ1 হইতে যখন 
চাহিৰে নাঃ তখনই উত্তল! হইবার অবসর জানিও, উভল1 হুইবে, নাচিবে ; 
মন ভাবিবে তুমি খুব নাচিশ্ছে, কিন্ত তুমি তিতরে খুব স্থির থাকিও, 
তখনই তুমি 'পাকা। হইবে, তখনই তুমি, উপরে উঠি! পাক! ফল পাড়িয় 





সবাইকে বাঁটিয়। দিতে পারিবে, তাই বণি স্থির হও। শাস্ত হও। আর একটু 
উঠ, উঠিয়। দ্বেখই কি আছে ? 

“উ্িষ্ঠত জাগ্রৎ প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত !” মন উঠিতেছে না, মন উঠতে 
পারে না! মন, কাহাকে বুঝি বেদন। দিক্পা! আসিয়াছ, কাহাকে বুঝি ক্রেশ দিয় 
আপিয়াছ, কাকে বুঝি বড় ভাল বাসিয়! “বন্ধন' লই॥ আসিয়া, তাই, 'হৃদয়- 
গ্রন্থি, হইয়। পড়িয়াছ; তাই উঠিতে পারিতেছ না। তুমি মহাপাতকী 
সকলকে ক্লেশ দিয়। কিছু করিও না, সকলকে ব্যথ! দিয়! বদ্ধ হইয়! থাকিও 
না; কাহারও খণ দিয় রাখিও না; খণ শোধ কর নাই; তাই এই 
অর্বাকম্োত; খণ শোধ কর, নামিয়া যাইতে হ:বে না; আচ্ছা এখানে বপিয়| 
পাপনাশক মন্ত্র ক্পরণ কর-_ 

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাখব রক্ষ মাং। 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি সাম্‌॥ 
বড় মধুর এ নাম। বড় মধুর ইহার বঙ্কার; কেমন? 

তাহাতেও হইল না । তোমার নাচন থামিল ন!, তুমি কেন ব্যগ্র হ*তেছ? 

আচ্ছা॥ তুমি সমস্ত দেবত।, প্রজাপতি, পিতৃ, মানব, গন্ধর্র্, রক্ষ, যক্ষ, কিন্নর, 
পিশাচ, ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, বৃক্ষ, লতা, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, 
জঙগম, জড়, অণু, পরমাণু, স্থুল, হুস্ম, কারণ, ড্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, জ্ঞান, জ্ঞাতা, 
ভ্েয়, কর্তা, হেতু, ক্রিয়া, সকলকে তুষ্ট কর। 

বল-_ 

ও আব্রক্ধ ভূবনাল্লোক1 দেবর্ষাপতৃমানবাঃ। 
তৃপ্যস্ক পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। 
অতীতকুলকোটীনাং সপ্বদ্বীপনিবাসিনাম্‌। 
ময়! দন্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনজরক্রম্‌। 


মনের প্রতি উপদেশ। ৬৫ 


জল নাই, স্থলজল নাই, কারণ বারি ত আছে, স্থস্স ভূত নাই, পঞ্চ মহাতৃতের 
হুক্ম কারণ ত আছে, তুমি তাই দিয়া আসন, তর্পণ-পাত্র ইত্যাদি রচনা 
করিয়! ভক্তিভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। সকলের প্রতি কাতর হইয়া প্রসন্নত! 
ভিক্ষা! কর। : 

তাহাতেও হইল না, তোমার ই মন্্ জপ কর, একবার, শতবার সহঅবার 
যতবারে হয় ততবার । ইঠমন্ত্র ই্টদেবকে দেখাইয়! দিবে। শবত্রদ্গ পরব্রহ্গ 
যে অতিন্ন। 

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ তজ্জপন্তদর্থভ। বনম্‌ | 

ভাব মর্থধ,ক ভাবনা । কি দেখ? দেখি £মধুর মাতৃমূর্তি। বড় সুন্দর 
আহ! মা! বড়ই মনোহারিনী। মা সন্তানের দিকে দেখিতেছেন, আর তুমি কি 
হইতেছ, দেখ আর রজন্তম আসিতেছে ? আর কামক্রোধাদি আসিতেছে? কেবল 
মিতা আর কাঁতরতা। আহ!! ম| তুমি এমন। দেখ এ মাতৃমুর্তিতেই সব। 

আহা গ্রণবের তরঙ্গ ভেদ করিম কাহার শীতণ ঈক্ষণ শুধারাশি 
ঢালিতেছে? মা সন্তানকে কোণে লইবার জন্ত অগ্রনর | সন্তান তখন মায়ের 
মূর্তি দেখিয়৷ আত্মহার! হইতেছে, মা তোমার মধ্যে এত! অনস্ত কোটি 
ব্রঙ্গাণ্ড অনস্তরূপে ভাসিতেছে, ভাঙ্গিতেছে পড়িতেছে লয় পাইন! কোথায় গেল 
আব'র ভাসিতেছে। আহা। যাহ। ফেলিয়। আিয়াছি যাহার জনা ব্যাকুল 
হইতেছিলাম যাহার জন্ত কাতর হুইতেছিলাম সবই ত এ শ্রীঅঙ্গে! জাগ্রত 
জগতের দ্র! দর্শন দৃশ্ত__এঁ যে এক অঙ্গে, স্থুণদেহ, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চকর্ম, পঞ্জান, 
মন, বুদ্ধি, অহংক্কার, সব্ব রঞ্জস্তম সবই ত এ অঙ্গে। আহা! আরও কত, 
বরঙ্জা, বিষুধ, মহেশ্বর সবই তোমাতে । আহা! মা! আমি বড় অজ্ঞ। তোমায় 
ন! চিনিয়। কাহাকে চিনি, তোমায় না ধরিয়। কাহাকে আপন বলিয়৷ ধরি 
তোমার মধ্যে এত নেহ ত্রম ভালবাস। ফেলিয়! কোথায় যাই। মা আর না 
আর ন!! তুমি আমায় কোলে ঠাই দেও। 

বিচার শাস্ত হইল, তরঙ্গ শান্ত হইল, ম্পন্দন শান্ত হইল, রোগ শোক রাগ 
থ্বেষ, জারামরণ, আকাজ্জ। নিরাকাজ্ষা, আশা নিরাশ, হওয়া, না হওয়া, বড় 
ছোট, সব পাস্ত হইল। 

বিচার শেষে আপিগ মাধুর্য! মধুর তুমি! তোমার মাধুর্যের তুলন৷ 
কি দিব? 


৬৬ উৎসব। 


আমি মার মামাতে নাই ! 
ম! প্রসন্ন হইমাছেন-_-ম| সম্তখনকে কোলে লইয়াছেন-_সম্তান তখন 
কোথায় ? সন্তান নাই। 
সব ভাঙ্গিল, সব ডুবিল, সব গেল, কোথায় ম! কোথায় সন্তান, কোথায় 
ম| ও সন্তানের দেখাদেখি ; বিচার এয, মাধুর্য সব ডুবিল। 
স্পন্দনহীন পরনপান্ত,পরমস্থির অপূর্ব রমণীয় এক দেশ কে জানে ইহ! কেমন? 
একি জাগ্রৎ, ন! ঘুমের ঘোরের মাবেগ; স্বপ্ন ন! স্ুুণ্তি ; ইহ! কি? কিছুই 
বুঝি না। ্ুযুপ্থি ত অন্ধকারময়, ইহা ত তাহ! নয়। জাগ্রং স্বযুপ্তি, চৈতন্যময় 
ঘুমঘোর, অন্ধকার নাই কেবল আলোক; মালোক ! কে দেখে, কি দেখে, 
কাহাকে দেখে? ভিতরে ঢুকিয়। গিয়া! কি ষেন একট! কি হইয়৷ গিয়াছে। 
নাহে! ন রাত্বি 7নভো! ন ভূমি। 
নণসীৎ তমোজ্যোতিরভূন চান্যৎ । 
শ্োত্রা দিবুদ্ধ।নুপলভ্যমেকং | 
এক--এক ম্থরতানের লয়ের শেষে যেন একট। নিম্পন্দ ঝঙ্কার। তালের 


ফাক নীরব নীঝুম, তবু ষেন শ্রুত অশ্রুত একট। শা । 
আর আনন্দ--আনন্দ প্রবাহ অথব। স্থির আনন্দ বল। যায় ন।। 


পরমশান্ত, পরমস্থির, পরমপ্রকাশ, পরম মত, পরম চি, পরম শানন্দ। 
অনেকক্ষণ পর দেখি আবার নামিতে ইচ্ছা, নামা উঠা আর কত করিব; 2 
আমি সকলের কৃপার পাত্র, একটু এই তরঙ্গ থামাইয়! দাও, পিড়ি ভাঙ্গিতে 
আর পারিব না। কত কষণ্টেষদি বা আদিলাম ত আবার নামা কেন? একটু 
থাকৃই না বাপু! তোমার পায়ে ধরি একটু থাম। 
«৷ ব্রাহ্দী স্থিতিঃ পার্থনৈন।ং প্রাপ্য বিমুহ্থতি 
স্িত্বাস্তামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্র্বাণম্‌ খচ্ছতি ॥ 
থাকিয়। দেখি আমি ও ম। কোথায় যেন মিশিয়। কোথায় গিয়াছি। আমিই 
ম! হইয়! গিয়াছি আবার মা দেখি কাহার সঙ্গে মিলিয়। কি হইয়া গিয়াছেন। 
সর্বত্র এক, মি ম! মার তেই অপরিচিত স1 এক পরম এক। 
ম! আর থাকিতে পারিতেছেন ন।--ভাঁব তরল হইতেছে, ম| নামিতেছেন, 
ড্রবমন্ী করুণার মুর্তি লইয়। নামিতেছেন। না হইলে 'মন্ডেনাতিরোহছতি হইবে 
'কেমন করিয়৷ ? 


মনের প্রতি উপদেশ । ৬৭ 


মা নামিতেছেন_-স্পন্দন শুন্য স্পন্দনমন্রী হইতেছেন! কে যেন টানিয়! 
নামাতেছে! একটু যেই ভাব তরল হইয়াছে অমনি দেখি অপরূপ শান্ত 
মৃর্তি চিদ্ঘন চিদানন্দ প্রাণাভিরাম, মনোভিরাম, নয়নাভিরাম সদাভিরাম, 
লততানিরাম। 

মা নামিতেছেন কিন্ত তিনি সঙ্গেই আছেন, মা! ও তিনি এক অভিন্ন 
মিলন উন্তযন কত্ত রূপ কত শক্তির খেল| লীল! ছল কলা কে বর্ণিবে? 

দেখিতেছি এ পরম শাস্তকে ভিন্ন মা এক মুহূর্ত ও নাই, এক ম্পন্দনও তীহা 
ছাড়া নয়, তবে তিনি স্থির অজ “বৃক্ষ ইন স্তব্ধ” “প|ষাণ ইব অচেতনঃ। 
মার তাহার মঙ্গ পরতাঙ্গে ম! নাচিয়। নাচিয়! কত কি করিতেছেন--কত 
মনোহর বেশে সাক্ষাইতেছেন কত অলঙ্কার কত সৌন্দর্য কত ভূষণ কত বেশ 
কতকি। তিনি পরিয়াও পরেন ন!1 দেখিয়াও দেখেন না; মা তাতে কত ক্লেপ 
পাইতেছেন, মা যতই পরাইতে যান সব যেন তারই গায়ে আসিয়া জড়ান 
হইয়। যাইতেছে, ম! কিন্তু থামিতেছেন না, বকছে সাজাইলেন__ 

সহত্রশীর্যাপুরুষঃ সহশ্রাক্ষঃ সহম্পাৎ। 
বিশ্বতচক্ষুঃ বিশ্বতোসথ বিশ্বতোহজ উত্ত বিশ্বতম্পাৎ ॥ 

সহত্র মস্তকে সহশ্র কিরীট ঝণমল করিতেছে, সহস্র বাহুতে সহক্র আধুধ 
সহন্ন অলঙ্কার; সহশ্র পদে কত শত নূপুর, কত শত কিছু, বক্ষে প্রীবৎস- 
কৌন্তভ ; এক হস্তে বিশাল গদ।, এক হস্তে চক্র, এক হস্তে শঙ্খ এক হস্তে পদ্মা। 

তিনি দাড়াইয়। আছেন ; নড়েনও ন। বলেনও না; দেখিয়াও দেখ! নাই, 
অন্ধের দৃষ্টি যেমন। চলিয়াগ চলেন না খঞ্জের চল| যেমন মা বতক্ষণে 
নাড়ান তিনি ততক্ষণে নড়েন বলেন চলেন। ম| না হইলে তার কিছুই হয় না। 

আহ।! এই স্ত্রীমুর্তি এক. কি ছুই? কখন এক কখন ছুই। স্বরূপে 
এক লীলায় ছুই। শাস্তে এক, অশান্তিতে বা ম্পন্গনে ছুই। আহা এতে কি 
নাই। তোমার পরিপূর্ণ স্বরূপই ত এইঈ। তবে আবার কি চাই? 





পরমশান্ত আনন্দঘন চিদঘনতার পাশে পাশে প্রধানতব বুদ্ধিতবৰ অহংতত্ব 
মনতত্ব ভূততব ইন্দরিয়তৰ কর্খতত্ব গাণতত্ব দেহতত্ব দ্রষটাদর্শন, দৃশ্যতত্ব জড়- 
তত্ব গৃহতত্ব সংলার তষ সমাঞ্জতত্ব দর্শনতবৰ ইতিহাসতব বিজ্ঞানতত্ব রাত দেশ- 
তত্ব রঙ্গতত্ব দুঃখতষ নুখতত্ব আশাতত্ব নিরাশতত্ব আর কি চাও ? 


৬৮ উৎসব 


এতেও আশা পূরিল ন1। আশ। পৃরিবে না_-আশ! পুরাইয়! 'প্রয়োঙ্গন 
নাই। চুপচাপ বস। প্রবাহকে দেখ-_ প্রবাহের পাশে বদিয়! বসিয়া! দেখ। 
আনন্দ পাইবে। দরকার হইলে প্রবাহে নামিও--আবার তীরে আসির! বসিও। 

ইহাই মৃত্যুসংসার লাগরে অমূত বারি। প্রবাহে পড়িলে রজন্তম তরঙ্গ 
তোমাকে আবার মৃত্যুপারে লইয়। যাইবে। তখন বাঁসয়া কাদিও। আমি 
বারে বারে এত পারিব না। বসগান কর, যেমন মানন্দময় লোক এখানে 
চিত্ত বিশ্রাস্তি দাও । 


( ১ 
নয়নে তপন তব মনে ম্থুধাকর । 
প্রতি লোমকুপে গ্রভু বিশ্ব চরাচর, 
নেত্র উন্মীলনে দিঝ, মুদিলে রজনী 
বুদ্ধে বৃহস্পতি, তব বাক্যে বীণাপাণি 
সকলই তোমার গুরে!! কি আছে আমার 
হৃদি যে পুজিতে চায় এ সাধ শ্তোমার। 
বিশাল সাগর বক্ষে তরঙ্গের মাল 
তুলিয়! যেমন খেল, এও সেই খেলা 
তোমায় আমান প্রভূ একই পরাণ, 
পূজার কারণ বুঝি 'আমি' ব্যবধান ও 
এরি 
নাহি সূর্য্য নাহি জোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর । 
ভাসে ব্যোমে ছাধাসম ছবি বিশ্বচরাচর ॥ 
অশ্ব, মন আকাশে গং সংসার ভাসে 
ওঠে ভাসে ভোবে পুনঃ অং আোতে নিরন্তর ॥ 
'ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহাপয়ে গ্রবেশিল, 
বছে মাত্র আমি আমি এই ধার! অন্ুক্ষণ ॥ 
সে ধারাঁও বন্ধ হ'ল শৃন্তে শৃর্ত মিলাইল। 
অবাত্মনস্গোচরম্‌ বোঝে প্রাণ বোঝে যার । 








শ্রীআ-- 





নাম মাহাত্ম্য । 


মধুর এই হরিনাম। কলির এই পাপী-তাপী জীবের এই নামই মহামন্ত্র। 
যে নাম ক্ষণিক ম্মরণে বহু পাপ খণ্ডন হয়, তে নাম নিরম্তর স্মরণে প্রাণের 
উৎক্রমণ নিবারিত হয়, যে নামের গুণে ভব-ব্যাধি থুচে যাক, মৃত্যুকালীন যে 
নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিতে পারিলে মরণ-ব্তী(ষিকা ঘুচে যায়, ষম- 
কিঙ্কর লরিয়া পালায়, নির্বিন্থে বৈতরণী পারের সহায়স। করে--সেই নামই 
মন! কলির লল্ল পরমাধু সাধনে অক্ষষ জীনের পক্ষে একমাত্র শাস্তি। এই 
নামই মন! তোমার মহৌষধ । সহজ সাধন এই নাম। এই পনিত্র নাম 
সংকীর্ভন মহা প্রভু চৈতন্তদেব প্রচার করিয়া যান। এই নাম ম্মরণ করিতে 
পারলে মৃত্যুকালীন আর উৎকণ্ঠা হয় না, চিত্তগাঞ্চল্য ঘটে না । এই নামের 
বলে গীব আপন অনুষ্টের পরিবর্তন করিতে পারে, জন্ম-আন্মান্তরে অজ্ঞিত সংস্কার 
থগ্ডাইতে পারে । 

এই নাম মৃত্যুকালে একবার মাত্র উচ্চারণ করিয়া, লোকের পর্বস্ব-লুঠনকারী 
গজামিল ঘোর অধন্মাচরণ করিয়াও স্বর্গলাভে সক্ষম হঈয়াছিলেন ; এই রাম নাম 
জপে মহানন্্য রত্বাকর শত ব্যভিচার করিয়াও জগতে এক মহাকার্তি রাখিয়। 
গিয়াছেন, এবং জগতে" আঞ্জিও পুজ্য হইয়া আছেন। এই নাম জপের গুণে 
দুর্বল মনে বল আসে, মোহ অন্ধকার ঘুচে যাঁর, অজ্ঞানত। টুটে যায়-_-এই নামই 
জীবের একমাত্র পুরুযার্থ। এই নামের পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানে বন্ধন 
খুলিয়।! যায়, মোক্ষলাভ হয়, সর্বহঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরপ স্থখের 
পথে লইয়া যাঁয়। তখন আর জন্ম-জন্মাস্তর ধরিয়! অনন-মরণ-ক্লেশ সহা করিতে 
হয় না ও যোনী-ভ্রমণও করিতে হয় না। তাই বলি মন! নাম জপ কর, 
প্রতি শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ কর, আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে প্রতি কর্মের 
আরস্তে নাম জপ কর। নাম জপই তোমার প্রশত্ত। 

তাই মহাস্্ ভক্ত কবি তুলসী দান একদিন আনন্দচিত্তে ভাৰগদ্গদ কণ্ঠে 
বল্য়াছিলেন-__ 
57 পতুলসী আারসা ধ্যান ধরে! যায়সা বিশ্নান্কে। গাই, 

হুমে ভূণ চান! টুটে চেৎ রাখয়ে বাছাই” ॥ 
এই নাম জপই ভুমি দুঢ় কর, এই নাম বারম্বার শ্রবণ কর, মনন কর, নিদিধ্যাসন 
টি 
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কর। এই নামের গুণে স্কন্দপুরাণোক্ত শিবশর্দ। বৈকুষ্ঠলাভে সক্ষম 
হইয়াছিলেন, ভক্ত গ্রহলাদ হরিনামের বৈরী হিরণ্যকশিপুর মহ1 অত্যাচারের 
হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ভয় কি মন, তুমিও শত সহত্র বাধাবিদ্ব 
এই নামের গুণে অতিক্রম করিতে পারিবে । পৃজ্যপাদ খধিগণ এই নামের 
গুণ প্রত্যক্ষ হৃদয়গম করিয়! প্রতি শাস্ত্রে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিঙ্কবাছেন, 
জীবনের প্রতোক কর্মের আরস্তে ডাকিবার ব্যবস্থা করিয়। গিয়াছেন। ক্ষণ- 
ভঙ্গুর জীবনে নগর সংসারে এই নাম বাতিরেকে আর কি সত্য আছে মন! 
মং-চিং আনন্দ এই হরিনাম কলির পাপী-তাপী জীবের একমাত্র স্ুহৃৎ। 
তাই বলি মন, সাংসারিক সব্বকর্ম করিতে করিতেও নাম জপ অভ্যান 

কর-_-বখন জানিবে সর্ধকর্মে স্থখে দুখে নাম স্থৃতিপথে আসিতেছে, তখন রাগ 
দ্বেষ ক্ষয় হইয়। যাইবে, কমন! বাসনা ছুটিয়া যাইবে,- তখন জানিও নাম জপ 
সোমার অভ্য।স হইয়াছে, তখন সেই নামরূপী নামী তোমায় রূপা করিবেন। 

ক্রমশ:__ 

( রাণীগঞ্জ ) 


সামবেদীয় সন্ধ্যা-প্রকাশ। 


( পূর্বব প্রকাশিতের পর) 

কনিষ্-_ভাল তাহাষ্ট যেন হইল, কিন্তু কেমন করিয়া এই অহচিংসা-সাধন 
আরম্ভ কর! যাইবে ? 

জ্ষ্ঠ-_ গ্রথমে শরীর এবং বাক্য দ্বার|। 

কনিষ্ঠ__খুলিয়! বল। 

জ্যেষ্ট- পশুজগৎ পর্যযস্ত হিংসার গতির অনুসরণ করিলে দেখা যায়, 
আত্মদেহ পুষ্টির জন্য, আত্মতৃপ্তির জগ্ত প্রথমতঃ আহার ব্যাপারেই হিংসার 
নুত্রপা্ত হয় এবং পরে ইহার ক্রমপ্কাশে পৃথিবী পীড়িতা হইয়। পড়েন। 
তবেই ষদ্দি সর্ব প্রথমে আহারটা সংযত কর! যায় এবং পরে কাহাকেও হস্ত 
দ্বার। পীড়া দিব না ও কাহাকেও বাক্যছ্থার৷ মন্্বাহত্ত করিৰ না,_ এইরূপ প্রতিজ্ঞ 
ভিতরে রাথিয়! বাহিরে তদনুরূপ কাধ্য করিতে অভ্যাণ কর! বায়, তাহ! হইলে 
কালে অহিংসা-সাধনে সিদ্ধিলাভ কর! যাইনে--সর্বভূতের প্রতি করুণ ও 
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মিত্রতাবাপন্ন হওয়। যাইবে। শ্রীঞ্রীমচ্চৈতন্ত নেবের “জীবে দয়া" বাক্যের 
পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য মানসপটে বিচিত্র বর্ণে ফুটিয়া উঠিবে। বুঝিলে 

কনিষ্ঠ-বৈদিক সন্ধ্যায় ইহার কি কোনও আভাষ আছে? 

জোষ্ট--আছে বৈকি। বৈদিক সন্ধা প্রয়োগে যে “আপে! হি ষ্ঠ ময়োতূব, 
গু! ন উজ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥” “যো বঃ শিবতমোরসস্তস্ত ভাঙজয় 
তেছ নঃ| উশতীরিব মাতরঃ॥” প্রভৃতি মন্ত্র নির্দিষ্ট আছে, সেই মন্ত্রন্দিরও 
এই অহ্িংস1-সাধন ভিত্তির উপর স্থাপিত। 

উক্ত মন্ত্র ছুইটার তাৎপর্য গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে, জলদেবতাগণের 
নিকট শরীর পোষণার্থ সেইরূপ মঙ্গলবর্ষী, রসভাগের প্রার্থনা কর হইতেছে_ 


যাহ! প্রাপ্ত হইলে রমণীয়-দর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়! যায়। ইহাতে বেশ বুঝ 
যাইতেছে যে, আহারটা এমন ভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে “অগেছ। 
সর্বসৃতানাং মৈত্রঃ করুণ এব ৮” মহাবাকোর বিরুদ্ধে লাঠি ধরিতে ন! হয়। 
'আগারটা যেন শুভ হয়। 

কনিষ্ঠ -_তবে এখন দেখ! গেল যে, অহিংস সাধনে সিদ্ধিলাভ করিবার 
জগ্ত প্রথমেঠ সংষত আহারের প্রয়োজন । আচ্ছা, এই সংষত আহারের কি 
আর কোনও উদ্দেশ্ত নাই? 

জ্োষ্ঠট _কে বলিল নাই? আ: যাহ! আছে, তাহ! পরে বলিব । 

কনিষ্ঠ*--এখন তবে এইর।প সংক্ষেপে সত্য প্রভৃতির কথাও কিছু কিছু বল। 

ক্োষ্ঠ--“সত্যং যথার্থে বাঙমনসে--বাকা ও মনের যথার্থতাকে সত 
বলে। যেমন দেখ! যায়, যেমন শুন! যায়, শন্দাদি দ্বার! বেমন মন্ভুমান করা যায়, 
তদনুরূপ বাক্যের প্রয়োগকে সত্য বলে। কিন্তু এই মতা যেন সকলের 
হিতকর হয় দণর্বভূতহিতং সতাং ক্রয়াৎ”। সত্য বাক্য অগ্ের অনিষ্ঠকর 
হইলে, বক্তাকে হঃখভাগী বা পাপভাগী হইতে হয়। এই কারণে অহিতকর 
সতাকথন অধর্ম। অহিতরুর সতাকথনের সন্কটস্থলে সাধুগণ মৌন 
আচরণের উপদেশ করিয়াছেন । ফলতঃ যম সাধনের এই স্থানেই বাক্য 
ও মনের সংষম প্রত্যক্ষভাবে আরম্ভ হয়। বাক্য ও মন সংযত হইলেই চিত্ত 
একাগ্র হইবার অবসর পায়-_এক ভিন্ন বছর চিস্তা অর চিত্তে উদ্দিত হইতে 
পারে না। কাজেই জীব বর সংঘর্ষে আপগিয়াও, বছ দুঃখ হইতে অব্যাহতি 
লাভ করে। তাই খগ্েদের শান্তিমন্ত্ে প্রার্থনা! কর! হইয়াছে £-_ 
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“বাজ্মে মনসি প্রতিষ্টিত।, 
মনে! মে বাচি গ্রতিষ্ঠিতম্‌, 
আবীরাবিত্ এধি |” 
আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আমার মনও বাক্যে প্রতিহত 
হইয়াছে, আমি মনে মুখে এক হইয়া ষথার্থ সত্যপরায়ণ হইয়াছি। হে স্বগ্রকাশ, 
তুমি এস। 
মহাভারতের বনপর্কের আরণ্যেয্র পর্বাধ্যায়ে যক্ষরূপী ধর্ম ও যুধিষ্ঠির 
সংবাদে ষক্ষ প্রশ্ন করিয়াছিপেন-_আদিত্য কোথায় গ্রতিচিত? উত্তরে 
যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন--সতো। এখন দেখ| যাউক 'আদিত্য' শব্ের অর্থ কি। 
আদিতা শব্দে হূর্ধা বুঝায়। কিন্তু এই শব্দ আবার সকল দেবতার সাধারণ 
নামার্থেও প্রযুক্ত হয়-সকল দেবতাই অদিতির গর্ভজাত। “দিতি” বন্ধনে 
ব! ছেদনে। ম্ৃতরাং অদিতি ব'লতে বুঝাগ যাহার বদ্ধন নাই, সীমা নাই, 
যাহ! খণ্ডিত নহে, এক কথায় যাহ! অনস্ত। যাহ! এই অপ্দিতি বা অনন্ত 
সন্বন্ধীয় কিম্ব। অদিতি হইতে উৎপন্ন তাহাই আদিত্য। এই হিনাবে অনন্ত 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও সন্বধিশ্ব-প্রস্থ প্রথম হুর্ধ্য__উভয়ই আদিত্য পদবাচা। এক্ষেত্রে 
যক্ষ-যুধিষিরের গ্রশ্নোন্তুরে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আদিত্য বা অনস্ত 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান সত্যে প্রতিষঠিত। 
এখন দেখ সত্য বলিতে কি বুঝায়। সং--ঘঞ-মতা। 'সৎ মর্থে 
বর্তমান থাক! বুঝায়, এই থাকার ভাবটুকু সত্য । অর্থাং কেহ একক্ন অদ্বিতীয় 
জ্যোতিঃ-স্বরূপ, চৈতনগ্ত-স্বরূপ, আনন্ধ-স্বরূপ বিরাট পুরুষ মাছেন_ত! আম! 
ই্ীকে ঈশ্বরই বলি বা! £,এই বলি, আর যাই বলি এই অবিদংব!দী যথার্থ 
আন্তিত্বের ভাবটুকু আমর! হদ্দার' হৃদয়ে চিরস্থির রাখিতে পারি তাহার নাম 
সত্য-_ইহাই আস্তিকা বুদ্ধি। তবেই দেখ যে ব্যক্ি সতাহীন সে 'ষথার্থে 
বাঙ.মনসে” হইতে উৎপন্ন যে ব্যবহারিক আনন্দ তাহাও পায় না, আর মাক্সিক্য- 
বুদ্ধ-নন্ধ অনস্ত সন্বন্বীয় জ্ঞানের ফল যে বর্ণনীয় চিন্তপ্রসাদ তাহ! হইতেও 
একেবারে বঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি যথার্থ সত্যপরারণতার অভাবে অনস্থ 
স্বরূপের জ্ঞানলাভ ন! করিল, অক্ঞান ব1 ভ্রমজ্ঞানের মধ্যেই ডুবিয়! রহিল-_তাহার 
হুঃখনিবৃত্তি ব শাস্তি কোথায়? আমাদের সন্ধ্যা- প্রয়োগের মার্জন প্রকরণে 
যে “খতঞ্চ সত্যধাতীগ্জাৎ” প্রভৃতি মন্ত্র নি্দিই আছে, তাহার ঘথার্থ মননে ও 


বর্ণাশ্রম-ধর্ণ। ৭৩ 


সম্যক অনুশীলনে উপনীত দ্বিজ-হৃদয়ে উত্ত আদিত্য ভাব বা অনন্ত জ্ঞানের 
পুর্ণ চিত্র, ধীরে ধীরে আপন কনক কাস্তিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া! আত্ম প্রকাশ 
করেন। তখন ব্রক্ষচারী মানবকের যথার্থ চক্ষুর আবরক অজ্ঞান যবনিক! 
অপহ্যত হয় বলিয়াই তনি এই বিরাট, বিশ্বকে 'সং' পুরুষরূপে, কাঁজেই 
আপনাকেও 'সৎ' পুকষরূপে অনুভব করেন। তখন তাহার নিকট জগৎ 
বলিক্না কিছুই থাকে না, অহং ব! মমত| বলিয়া ফিছুই থাকে না, কাঙ্জেই 
সখ দুঃখও থাকে না-_যাহ| থাকে তাহা! সেই চির বর্তমান “সৎ । সত্য- 
সাধনের মর্ম কিছু বুঝিলে কি ? 

কনিষ্ঠ _কতক বুঝিয়াছি। কিন্তু একট! খট্ক! লাগিয়া গেল। তোনার 
কথায় বুঝিলাম, জগতে যাহ! ছুঃখ বলিয়! পরিচিত তাহা অতিক্রম করিবার জন 
সতানাধন আবশ্যক । বেশ ভাল কথা। কিন্তু তুমি এই মাত্র বলিলে এই 
সত্যসাধন ফলে ব্রদ্মচারী মানৰকের স্থখ দুঃখ নিরম্ত ঠইয়া যায়-+এট: কি 
রকম কথা? যদি সত্যসাধন করিলে ছৃঃখের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্থখটুকুও 
চলিয়! যায়--তবে আমি কিসের লোভে, কিসের আশায়-- এতট। খাটির। মরিব ? 

জ্যেষ্ট পরিপূর্ণ আনন্দের পোভেই তুমি আপন সামর্থাকে যথার্থ ভাবে 
বায় করিবে! ” 

কনিষ্ঠ__ম্লখ কি আনন্দ নহে ? 

জ্যেষ্ঠ-না। আনন্দকে জীব ছুই ভাবে উপভোগ করে-_ক্ষণিকভাবে ও স্থায়ী- 
ভাবে। আনন্দের যে অংশ ক্ষণিক, যাহ। ফুরাইলে হুঃখট! দ্বিগুণবেগে চিত্তভু!ম 
অধিকার করে, তাহার নাম স্থখ। 'আর তাহার যে অংশ স্থায়ী, যাহার কোনও 
পরিণাম নাই, যাহ! ফুরায় না-_-তাহারই নাম পরিপূর্ণ আনন্দ বা শাস্তি। আম 
এই পরিপূর্ণ আনন্দ ব! শান্তির কথাই বলিতেছিলাম। 

7 ক্রমশঃ__ 


বর্ণাশ্রম-ধম্ম। 

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর ) 
গর্ভাধান, জাতকণ্ম, চুড়াকরণ এবং উপনয়ন প্রহ্থতি বৈদিক সংস্কার খার। 
দ্বিজাতিগণের পাপক্ষয় এঃং শরীর সংস্কৃত না হইলে তাহার! বঙ্গপ্রাপ্তির 
উপযুক্ত হইতে পারেন ন৷। মাতৃ-বুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহাদের ম্মজ- 


৭8 উৎনব। 
লাভ হয় ন]। পরস্ত, বেদপারগ আচাধ্য যেদিন তাহাদিগকে সাবিজআী সন্ত 
দীক্ষিত অর্থাৎ পুনজন্স প্রদান করেন, সেই দিন তীছাদের প্ররূত জন্ম কছ। 
যাঃ়্। যেদ্বিজ তপস্ত। করিতে ইচ্ছ। করেন, তিনি যাবজ্জীবন বেদ অভ্যাস 
করিবেন। বিপ্রের বেদাভ্যাসই পরম তপ্ত! । বেদচতুষ্টয় অধ্যয়নাস্তে, দ্বিজ 
গুরুর অনুমতিক্রমে মাতার অসপিগ্া। এবং পিতার অসগোত্রা, অসপিও। সর্ধব- 
সুলক্ষণ। সবর্ণ। কন্তাকে বিবাহ করিবেন। প্রথম বিবাহে দ্বিঞাতিগণের সবর্ণ! 
কণ্ঠাই শাস্ত্রান্থমোদ্দিত। খ্বেচ্ছাকৃত পুনব্বিবাহে মনু বাঙ্গণাি বর্ণত্রয়ের অলবর্ণ। 
কন্ত। বিবাহের অধিকারও দিয্লাছেন। কিন্ত, তাদৃশ বিবাহ তাহার মতে 
নিতাস্ত হেয়, এবং শুদ্রত্ব প্রাপ্তির কারণ বলিয়! বিবেচিত। মন্থর মতে অসবর্ণ 
বিবাহ ছুই প্রকার__অনুলোম এবং প্রতিশোম।  উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণের কন্ত। 
গ্রহণ করার নাম অন্ুলোম এবং নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের কন্তা গ্রহণ করিলে 
তাহাকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। এই প্রতিলোম বিধাহ মন্ুর মতে নিতান্ত 
অশাস্ত্রীয় এবং সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ । বর্তমান যুগে আমর! অন্থলোম এবং 
প্রতিলোম বিবাহের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। কিন্তু অন্ত পক্ষে বিবাহে 
এত দোষ আমাদের সমালে প্রবেশ করিয়াছে, যাহার আমুল সংস্কার 
নিতান্ত বাঞ্চন।য়। 

মনুর মতে বিবাহ আট গ্রকার। 

“বাঙ্গদৈবস্তথৈবার্ধ প্রাঞ্জাপত্য স্তথ| সুরঃ | 
গান্ধর্ধ্ব রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাঃমোহধমঃ ॥ 

ব্রাঙ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপতা, আমর, গান্ধর্ব, রাঁঞ্চদ ও পৈশাচ এই আট 
গ্রকার বিবাহের উল্লেখ মন্ুসংহিতাতে পরিদৃ্ধ হয়। এতদ্‌ৃভিনন মন্থু আর এক 
প্রকার মিশ্র বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন, গান্ধর্ব রাক্ষদ। তাহার মতে 
অঙ্জুন-স্থুভদ্রা এবং শ্রীকষ্খ-রুক্সিণীর বিবাহ এই গান্ধর্ব-রাক্ষদ নামে অভিহিত 
কর। ষায়। 

বিছ্ঞ।, রিনয়, স্দাচার সম্পন্ন বরকে আমন্ত্রণ করিয়। যথাবিধি সাচ্ছাদিত। 
এবং সালন্কৃত। কণ্ঠ দান করার নাম ব্রাহ্মবিবাহ। 

জ্যোতিষ্টোমাদ্ি যজ্ঞে দৈবকার্ধ্য সিদ্ধি কামনায় দক্ষিণাস্বরূপ পুরোহিতকে 
যে কন্গ। দান করা বায়, তাহার নাম দৈববিবাহ। 

বরের নিকট হইতে গোমিথুন লইয়! কঞ্গার্পণকে আর্যবিবাহ বলে। 


বর্ণাশ্রম-ধর্ঘ্ম। ৫ 


বর কন্ঠাকে গাহন্থা ধর্ম প্রতিপালন করিবে অনুরোধ করিয়া, যথাবিধি 
অলঙ্কারাদি দ্বার! মষ্চনাপূর্ববক কণ্ঠাদদানের নাম প্রাঙ্জাপত্য বিবাহ । 

কন্তার পিতাকে এনং কণ্তাকে ধন দান করিয়। স্বেচ্ছামত ধে বিবাহ, 
তাহাকে মান্থুর বিবাহ বলে। বর এবং কন্তার অনুরাগে যে মিলন হয় 
তাহার নাম গান্ধর্ব বিবাহ । এই বিবাহ যদিও কামমুলক, তথাপি হোমাদি 
বারা পণ্চাং ইহ! সিদ্ধ হয়। রোরুদ্যমা"1 কন্তাকে নলপূর্বক হরণ করিয়া 
যে বিবাহ করা যায় তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ । 

নিপ্রিতা, মগ্যপ।ন-বিহ্বলা, অথবা উন্মত্ত কামিনীহে নিজ্জনে উপগত 
হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ । উষ্ভত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ 
নিতান্ত ঘ্বণিত এবং পাপঞ্জনক | 

বর্তমান শ্রেষ্ঠ হিচ্দুসমাজে যে বিবাহ চলিতেছে তাহ! ব্রাঙ্গ ও গ্রাজাপত্য 
বিবাহের একট! নকল মাত্র। ইহার সংস্করণ কল্যাণকামী হিন্দুর পক্ষে 
সর্বতোভাবে কর্তব্য । রায় থাহাদ্ুর কালীপ্রসন্ন বিগ্ভাসাগর তাই বড় দুঃখে 
এবং মনক্ষোভে “বুষোৎসর্গ” “পিগওদান” প্রভৃতি সংঙ্ঞ। আধুনিক প্রচণিত 
হিন্দু বিবাহের নাম করণে বাঙ্গেযক্তি চালাইয়! গিয়াছেন। 

মনত বলেন, স্ত্রীজাতিকে বহুমান পূর্বক ভোক্রনাদি প্রদান এবং ভূষণাদিতে 
বিভূষিত কর।__কল্যাণকীমী পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবরগণের অবশ্য কর্তৃব্য। 
যে কুলে নারীগণের আদর এবং সম্মমন রক্ষিত হয় দেবতারা তথায় এসন্ন 
থাকেন। যে পরিব।রে স্ত্রীজাতির পুজা নাই, যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়৷ তথায় সমন্তই 
বর্থ হইয়। থাকে । স্ত্রীজাতি হুঃখে ষে গৃহে অভিসম্পাত করেন, অভিচার 
হতের সায় তাহ! অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

মনুলংহিতাতে ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং ধৈশ্ত এই তিন বর্ণের মধ্যে পরম্পর 
এবং শুদ্রের সহিত কদাচিৎ ভোগ্নত! দৃঃ হয়। 

“আধিক কুল মিত্রঞ্চ গোপাল দাস নাপিতো এতে শৃদ্রেধু ভোজ্যান! যশ্চাত্মনং 
নিবেদয়েৎ 1”? | 

ব্যাধ্যায় কুল্লংক ভট্ট ব্পিতেছেন £--মাধিকঃ কার্ষধিকঃ যে! যস্ত কৃষিং 
করোতি স তশ্ত তোঙ্যার: এবং স্বকুলন্ত মিত্রংং যে ষস্ত গোপালে!, যোযন্ত 
নাপিত; ক্ষৌরকর্শমা করোতি যে যন্মিন আত্মানং নিবেদয়তি হ্র্গতিরহং 
ত্বদীয় সেবাং করোতি তৎসমীপে বসামীতি যঃ শুদ্রঃ স তমা ভোজ্যারঃ | 


৭৬ উৎসব। 


্রাঙ্মণার্দি তিন বর্ণ পরম্পরের অন্ন গ্রহণ করিতেন। শুদ্রের মধ্যেও 
কৃষিকারী, গোপালক, নাপিত প্রভৃতির অন্ন গ্রহণ মন্্ুর মতে নিষিদ্ধ নছে। 
এই “অন্ন গ্রহণ” শবটির অর্থ লইয়া বড়ই গণ্ডগোল । ক্ষণজন্ম। দয়ানন্ন 
সরস্বতীর মত, লোকে ও বলিয়াছেনঃ__ 

“রন্ধনট চাঁকরের কার্য, ব্রাহ্মণের কার্য নহে। ব্রাঙ্গণের কাধ্য বেদপাঠ, 
উন্নুনে ফুঁ দেওয়! কি ব্রাহ্মণের কার্য হইতে পারে? দেশের দশ। মন্দন! 
হইলে ধন্ম ছাড়িয়। উপধশ্শে মন যায় না! । এত শুচিবেযে হইয়। দেশের হাত 
প| গুলি সব পেটের মধ্যে গিয়াছে । দেশ এখন তাই অসাড় । 

দয়াননদ সরস্বতীর উল্লখিত বাক্যে আমাদের বিশেষ আস্থ। নাই, ইহ! 
বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তভূতি হইতে পারে না বরং ইহ তাহার বিকোধী। তিনি 
সন্যাপী-_-সন্যাস ধর্দে দীক্ষিত। তাহার আবার বর্ণাশ্রম ধঞ্পের মতামত কি ? 
শ্রীমৎ শঙ্করাচারধ্য বলিয়াছেনঃ__ 

“বর্ণ শ্রমাভিমানেন শ্রতিদখস ভবেন্নরঃ। 
বর্ণীশ্রমবিহীনশ্চ বর্তুতে শ্রুতি মুদ্ধনি ॥" 
অজ্ঞ।নবোধিনী। 


বাহার। সন্ন্যাসী পদবাচা, তাহার! বর্ণাশ্রমধশ্ম্ের গপ্ডির বাহিরে । আমাদের 
মনে হয় তাহাদের সঠিত আমাদের এই আশ্রম ধর্মের কোনও সংআব নাই। 
এখন দেখা যাউক--অনন শবের প্ররূত অর্থ কি? অন্‌ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ, 
সাধারণতঃ "অন শব্দে আমানই বুঝায়। স্থৃতি শাস্ত্রে ক্ষীর, দধি প্রভৃতিও অন্ন 
শবব1চয। 
“্শুপ্রবেশ্মনি বিপ্রেণ ক্ষীরং বা যদি বা দধি। 
নিবুত্তেন ন ভোক্তব্যং শৃদ্রান্ং তদপি স্থৃতম্‌ ॥” 
আক্রিক-তত্ব-ধৃত অঙ্গিরঃ স্মৃতি । 
মহাভারতে এবং রামায়ণে 'মনেক স্থলে প্ররূপ মনন শবের উল্লেগ আছে। 
তাহার অর্থ আমান, সিদ্ধা নে । রামায়ন পাঠে জান! যায়, ভগবান্‌ রামচন্ত 
পরম মিত্র গুহক চগ্ডালের মাতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । সে রাত্রি, ভাগীরথা- 
তীরে ইক্ষুদী বৃক্ষের মূলে এভু ভূমিশয়নে যাপন কর্িয়াছিলেন। গুহকের 
বাড়ীতেও পদার্পণ করেন নাই, কেবল মাত্র গুহকপ্রদত্ত অল্প অর্থাৎ সিদা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। * অন্ন অর্থে যদি পক্কানন হইত তবে তিনি লক্ষণের আনীত 
জল পান করিবেন কেন? 


পপ পপ পপর * পর পা জঞ।  এজপরপ সস * 





* শাস্্রবাকাগুলি একটু বিশেষরূপে দেখিক্সা বদি লেখক মহাশয় লিপিবদ্ধ করিতেন তবে 
তাল হইত। গুহকের অন্ন ্বীকার করিয়াছিলেন, গ্রহণ করেন নাই । ভগবান মনুর মতামত- 
গুলিও বিশেষ দেখিয়| লিখিলেই ভাল হইত। উঃ সঃ। 


বর্ণাশ্রম-ধর্শছি শখ 


“ততশ্চীরোতর! সঙ্গঃ সন্ধ্যামন্বান্ত পশ্চিমাম্‌ । 

জলসেব দদে ভোঞ্যং লক্মণেনাহ তং স্বয়ম্‌ 8৮ * 
রামায়ণ অযোধ্য1 ৫* সঃ ৪৮। 
মচারাচর মনেক স্থলে দেখ! ঘায় ভুম্বামী প্রজার সিদা গ্রহণ করিয়। 
থাকেন। ভগবান রামচন্ত্রও তদ্রপ করিয়াছিলেন । গুহক যে রুমালে 
ঢাঁকিয়! ক্যাটলেট, চপ. প্রঙ্গতি আনিয়। দিয়াছিল, এরূপ মন্ুমান করা মূর্খতা 
ভিন্ন আর কি বলিব? পূর্ববকালে ব্রাহ্মণের! যে ক্ষত্রিয় প্রভৃতির সিদ্ধান্ন গ্রহণ 
করিতেন, তাহারও নিতান্ত প্রমাণাভাব। বরং তাহার। অপর স্ত্রী গ্রহণ করিলে, 
সেই পরিণীতা স্ত্রীর পক্ান্ন গ্রহণ করিতেন না। এরূপ প্রমাণ, প্রয়োজন হইলে 
গ্রাচ কণা যাইতে পারে । আগমোজ্ ধন্মে জাতিভেদ এবং গোৌড়ামির প্রভাব 
বড় একট। পরিলক্ষিত হয় না, তথাপি তন্্রে মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন £-- 


“নিত্যক্নানং নিতাদানং তিসন্ধ্যাঞ্চ জপাচ্চনং | 
নিশ্মলং বলনঞ্চৈব পরিধান সমাচরেৎ। 

বেদে শাস্ত্রে দৃঢ় জ্ঞানং গুরৌ দেবে তখৈবচ। 
মন্ত্রেচে দৃঢ় জ্ঞানং পিতৃদেবাচ্চনং তথ | 
বলিবস্তাং তথা শ্রাদ্ধং নিত্য কার্ষা শুচিশ্মিতে। 
শত্রং মিত্রং সমং দেবি চিত্তয়েত, মহেশ্বরি। 
অননঞ্চেব মহেশানি সর্বেষাং পরিবজ্ঞয়েৎ। 
গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্বসিদ্ধয়ে |" 


যার তার অন্ন গ্রহণের বিধি তস্ত্রেও নাই । আরও বিশেষ কথ!, যাহার অন্ন 
গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না, এবপ দদ্র-বিরূপাঙ্গের অন্ুগ্রহণবিধি, চিকিৎস।- 
শান্ত্রেরও 'মনুমোদ্দিত নহে । অন্নগ্রহণে বিচার, বর্ণাশ্রমপ্রয়াসী হিন্দুর সর্বতে- 
ভাবে কর্তব্য। মনেকে বলিবেন উপরে যে অন্ুবিবৃত বর্ণা“ম ধন্মতত্বের 
আলোচন! কর! হইল, বর্তমানে ইহার কয়ঙ্জন ব্রাহ্মণ, কয়জন ক্ষত্রিয়, কয়জন 
বৈশ্ত এবং কয়জনই বা শৃদ্র তোমাদের হিন্দুসমাজে বর্তমান আছেন ?”, 
একজনও হয়তো না| থাকিতে পারে। কিন্ত তাই বলিয়া! আদর্শহীন এবং 
লক্ষ্যভ্র্ট হওয়! কোনও ক্রমে সঙ্গত নহে। আমদের অধঃপতনে যে বর্তমান 
সমাজের এইরূপ হুর্গতি তাহা! দর্ববাদীসম্মত। এখন শনৈঃ শনৈঃ দৃঢ় 
হ্করে উ্নতি-পথে প্রধাৰিত হইলে, কালে ষে আমর৷ স্বস্থান প্রাপ্ত হইব ন| 


ই সব এপ 
এত সল 





* জজসেব| নহে জলমেবাদদে-_লগ্মমণ-আনীত গঙ্গাজল পান করিয়! ইত্যাদি । 


৭৮ ধউৎসন। 


একথাও স্বীকার কর! যায় না। প্রত্যাপ্তরে তাহার! বলিবেন “সে আশ! 
নিতান্ত সুদূরপরাহত--এইক্ষণ যে একটু সামান্ত গণ্ডির মধ্যে আমরা আবদ্ধ 
আছি, পাশ্চান্তান্নকরণে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিলেই সমাজের প্ররূত 
কল্যাণ হইবে ।” তাহাতে মঞ্ল হইবে, কি অমঙ্গল হইবে তাহার মীমাংস! 
নিতান্ত সৃকঠিন। বরং বিপত্তিও. বাড়িয়। যাইতে পারে। তখন শতমুথে 
শত শত বাধ! যে আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়! যাইবে ন'-_তাহার মীমাংস। 
কে করিবে? বরং হিন্দুর বিশেষত্ব ষে হিন্দুত্ব_যাহ! হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত-_ 
যাহার অভাবে হিন্দু শ্রেচ্ছবাদবাধ্য-- সেই বংশপরম্পরাসঞ্চিত, মুরুণচি- 
মাঞন্জিত 'অতুল্য জ্ঞানভাগ্ডার-_-অজ্ঞানান্ধ, তমসাচ্ছন্ন পঙ্কিল সলিলে জন্মের মত 
ভুবাইয়! দিতে হইবে। দেব্গণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ প্রভৃতি চিরনিদ্রায় ঘুমাইয়। 
পড়িবেন। হিন্দুর নামও বুঝি, গ্গগতের ইতিহাসে মুছিয়া যাইবে । 


শরীরের কোনও অংশে ক্ষত হইলে, অস্ত্রাঘাতে তাহার চিকিৎসা! প্রয়োজন। 
শিরশ্ছেদন কর্তব্য নহে । শিক্ষিত গণ্যমান্য ভ্রাতৃগণ, এ সামান্য. পীড়ায় তৰে 
কেন যে এ বিষ গ্রয়োগে প্রয়ামী, তাহা! আমর! বুঝিতে নিতান্ত অক্ষম। 
নাসিকায় গন্ধ লইতে পারিবেন না--হাই নাসাচ্ছেদের ব্যবস্থা । একথা 
শুনিয়া একটি শিশুও হাঁসি সংবরণ করিতে পারিবে না। মনস্বী লেখক 
৬চন্্রনাথ বন্থ মহাশয়ের 'হিন্দুধন্বের কড়া ক্রাস্তি” ন্মরণযোগ্য । বংশ- 
পরম্পরা আধ্ধ্যদিগের মধ্যে যে সদাচার চলিয়৷ আসিতেছে, তাহাই অবস্থাই 
পালনীয়। যুক্তিতর্কে তাহা মিলাইয়া লইতে পারিলে স্বর্ণ সোহাগাতুলা। 
আমাদের বিচার-বুদ্ধি বর্তমানে এতই বিকৃত ও তষোতাবাপন্ন হইয়াছে যে, 
আর্য খধিগণের যোগলক জ্ঞানের সমালোচনা! করিতে আমর! নিতান্ত অক্ষম। 
বিন। বিচারে তাহাদের পদানুসরণ আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য। একটি 
প্রচলিত গল্প আছে, স্মার্ত রঘুনন্দন একদ! তাহার জননীকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া 
“ইথুপৃজা” করিতে নিষেধ করেন। গভীর রাত্রে তিনি স্বগ্র দেখিলেন-__গঙ্গা- 
গর্ভে ষেন শত শত নৌকা বোঝাই হুইয়। রাশি রাশি অতি পুরাতন 
পুথি আপিয়াছে। তিনি গ্গিজ্ঞাস। করিলে উত্তর হইল "এসব ইথুপুজার 
পু'থি-_তোমার বোধের অগমা”__রঘুনন্দনের তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি 
কাপিতে কীপিতে উচ্চৈঃশ্বরে “মা মা” বপিগ কাদিয়। উঠিলেন। মাতাও 
নিদ্রাভঙ্গে পূত্রের নিকট ছুর্টিয়! আসিলেন। রথুনন্দন তখন জননীর পদ প্রান্তে 
লুষ্ি ত হইয়! বলিয়! উঠিলেন-_-“ম! তুমি ইথুপুজা। করিও -__ইথুপু্জা অশাস্তীয় 
নহে--শাস্রীয়। সকল দেশের সকল শাস্ত্রের সর্বসম্ট-মীমাংসায় জগতের 
গু রহমত শদ্যাপিও শপরিল্ঞাত রহিয়াছে। জ্ঞানবৃদ্ধ বৃহস্পতি তাই 
বলিয়াছেন £-- 


ক্রমশঃ _ 


সর্বভূতেষু যেনৈকং 
সর্ধবমাবৃত্য তিষ্ঠতি 
সর্ববমে তদৃতং মন্তে 
সর্বধজ্ঞানাং 
সর্বষোনিষু কৌন্তেয় 
সর্বলোক মহেশ্বরং 
সর্বশঃ পৃথিবীপতে 
সর্বসংকল্প সন্ন্যাসী 
সর্বং সমাপ্লোষি 
স্বস্ঠ 

সর্ধবস্ত চাহং 

সর্বস্ত ধাতার 
সর্বহরঃ 

সর্বক্ষেত্রেধু ভারত 
সর্বাণি সংষম্য 
সর্বাণীত্যুপধারয় 
সর্বারীন্দ্িয় কন্মাণি 
সর্ধান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ 
সর্বান্‌ বন্ধ,নবস্থিতান্‌ 
সর্বান্থরগাং 
সর্বংস্তথ। 
সর্বারস্তপরিত্যাগী 
সর্বারভ্ত। হি দোষেণ 
সর্ধার্থান বিপরীতাংশ্চ 
সর্বাশ্র্যযময়ং দেব 
সর্ধে নমন্তস্তি 
সর্বেন্দ্িয় গুণাভাসং 
সর্বেক্র্িয়্ বিবজ্জিতং 
পর্বে বয়মতঃপরং 


শ্লোক ও শন্দনির্ধণ্ট । 


11২৫3) ১০৮) 


১২১৬) 


১৪৯ 


৯৮২৩ 
১৩১৩ 
১৬1১৪ 
৭1২৪ 
৯৭৪ 
£|২৭৯ 
১1১৮ 
৬৪ 
১৯৯৪৩ 
১৩1১৭ 
৯৫১৫ 
৮1৭ 
১৪০৩৪ 
১৩1২ 
৩১ 
৭৬ 
৪1৭৭ 
২1৫৫ 
১২৭ 
১১১৫ 
১১1১৫ 
১৪২৫ 
১৪1৪৮ 
১৮৩২ 
১১১১ 
১১/৩৬ 
১৩1১৪ 


১৩১৪ 


২1১২ 


১৫ শ্লোক ও শবনির্ধণ্ট। 


সর্বেভাঃ পাপকৃত্তমঃ ৪1৩৬ 
সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ১৯ 
সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌ ১২৫ 
সর্বেষু কালেষু ৮1৭, ২৭ 
সর্বেষু ৰেদেষু ২৪৬ 
সর্ধে সহৈবাবনিপাল ১১২৬ 
সব্বেইপ্যেতে যজ্ঞবিদে। 81৩০ 
স শব্স্তমুলোই২ংভবৎ ১১৩ 
সংশয়ঃ সা ১৮৮1৫) ১০1৭ ) ১২1৮) ১৮,১৯০ 
সংশয়ং ৪1৪২ ) ৬৩৯ 

ংশয়াত্ম। (িনশ্তাতি 818 ৩ 

ংশয়াতনঃ 818০ 
সশরং চাপং মা রং ১৪৬ 
স শাস্তিমধিগচ্ছতি রি ২৭১ 
স শাস্তিমাপ্রোতি এ ২1৭০ 
সংশিতব্রতাঃ ন।১৮ 
সংগুদ্ধকিন্বিষঃ 5৪৫ 
সংগুদ্ধিঃ ১৬1১) ১৭। ১৬ 
স সন্নাসী চ যোগা ৬1১ 
স সর্ববিদ্তঙজতি মাং ১৫1১৯ 
সংসারবর্মনি ৯1৩ 

ংসারসাগরাৎ ১২।৭ 
সংসারেষু নরাধমান্‌ ১৬১৯ 
সংসিদ্ধং ৬1৪৫ 

ংসিক্ধিং ৩1২০ ; *1৩৭ 
সংপিদ্ধিং পরমাঙ্গ তাঃ ৮1১৫ 
সংপিদ্ধিং লভঙে নরঃ  .,, ১৮1৪৫ 
সংসিদ্ধ। কুরুনন্দন ৬1৪৩ 


তস্তভ্যা ঝআানমাত্মন। 


৩৪৩ . 


স্তুতি 


ংস্পর্শজাভোগাঃ 
সহজং কন্মম কৌন্তেয় 
সহদেবশ্চ হুঘোষ 
সহযজ্ঞ। গ্রজা: স্থ্। 
সংহরতে চায়ং 
সহনৈবাভ্যহন্তস্ত 
সহত্রকৃতঃ 
সহঅবাহে। ভব 
সহঅধুগপর্্যস্তং 


সহঅশঃ 


সহুস্রেষু 
সহাম্মদীয়ৈরপি 
সহৈবাবনিপাণ মজ্বৈঃ 


সাংখ্যং 


সাংখ্যযে!গো পৃথগ্বাপাঃ 
সাংখ্যাণাং 


সাংখ্যে 


সাংখো কতাস্তে 
সাংখ্যেন যোগেন 
সাংখ্যৈঃ 


সাগরঃ 


সাত্যকিশ্চাপরাঙ্জিতঃ 
সাত্বিকঃ 
সাত্বিকং 


সাত্বিকং নির্মলং ফলং 
সাত্বিকং পরিচক্ষতে 
সাত্বিকপ্রিয়াঃ 


শ্লোক ও শবনির্থণ্ট । 


১৫১ 


১৪২৪ 
৫২২ 
১৮1৪৮ 
১১১৩ 
৩।১০ 
২।৫৩ 
১১৩ 
১১1৩৯ 


১১৪১৪ 


৮1১৭ 
১১৫ 
৭1৩ 
১১২৬ 
১১1২৩ 
৫1৫ 
৫18 
৩।৩ 
২।৩৯ 
১৮1১৩ 
১৩২৪ 
৫1৫ 
১০1২৪ 
১১৭ 


১৭১১) ১৮২৪ 
১৪1১৬; ১৭।১৩,২০ ) 
১৮1৯) ২৪, ২৩, ৩৭ 


১৪১৩৬ 
১৭1১৩ 
১৭৮ 


১৫২ শ্লোক ও শবনির্থণ্ট। 
সান্বিক! ১৭1৪ 
সাত্বিকাঁভাবাৎ ৭১২ 
সাত্বকী ১৮৩৯১ ৩৩ 
সাত্বিকী রাজসী চৈৰ ১৭২ 
সাধর্মযং ১৪।২ 
সাধিভূতাদি দৈবং ৭1৩৯ 
সাধিষজ্ঞ্চ যে বিছুঃ ৭)৩ ৪ 
সাধুনাং ৪1৮ 
সাধুভাবে ১৭1২৬ 
সাধুরেব স মস্তব্যঃ ৯1৩০ 
সাধুঘপি চ পাপেষু ৬৯ 
সাধ্যাঃ ১১২২ 
স! নিশ! পশ্যতে। মুনেঃ ২৬৯ 
সাম ৯১৭ ; ১০1৩৫ 
সামবেদ ৫ ১০২২ 
সাম্থ্যং ২1৩ 
, সামাসিকস্য চ ১০৩৩ 
সাক়্াং ১০৩৫ 
সাম্যে ৫1১৯ 
সামেন ৬।৩৩ 
সাহস্কারেণ ব! পুনঃ ূ ১৮২৪ 
সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ১৪1৭৫ 
সাক্ষী ৯.১৮ 
সিদ্ধসঙ্বাঃ ১১1২১, ২২, ৩৬৩ 
সিদ্ধয়ে সর্ববকর্মণাং চা 
সিদ্ধানাং তি 
সিদ্ধানাং কপিলো! মুনিঃ হাত 
সিদ্ধিং 


৪1১১ ; ১২১০; ১৪1১) 


১৩২৩; ১৮৪৫, ৪৯ 


শ্লোক ও শব্নির্ধণ্ট ১৫৩ 


দিদ্ধিং গ্রাপ্তে। যথা রর রর ১৮1৫০ 
সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ  ... রি ১৮1৪৬ 
সিদ্ধির্ভবতি কর্ধুজ টু ১, ৪১২ 
সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি য় রর ৩৪ 
সিদষ্ধোহং বলবান্‌ স্থথা ... ১৬] ১৩ 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যে। নির্বিকারং ... রি ১৮1২৬ 
সিদ্ধাসিদ্ব্যো সমে! রি ৪ ২৪৮ 
সিংহনাদং বিনগ্ভোস্চৈঃ .., ১১২ 
সীদস্তি মম গারাণি যু রা ১২৮ 
স্থকৃতং রী ৫ ৫1১৫ 
স্থুকৃত হুক্কৃতে হি রঃ ২1৫০ 
স্থকৃতস্য ৪ রঃ ১৪1১ এ 
স্থুকতিনোহজ্জুনঃ রি রঃ ৭1১৬ 
গথং ৪ 2৮ ২৬৬) ৮18০) ৫1৩, ১৩, 


২১) ৬৭. ২৭, ২৮ ১২১৮) ১5৬ ১ ১৪1২৪ : 


১৬২57 ১৮৩৭, ৩৮১ ৩৯ 


নুখংত্বিদানীং ব্রিবিধং নী যা ১৮] 5৬ 
স্থং হঃখং ও রি ১০1৪ 
স্খহঃথ বু ঠা ১৫1৫ 
সুখ৫ঃখানাং রা | 5 ১৩।২৩ 
শখ দুঃখে সথে কৃত চি ঠা হ।৩৮ 
সুখ প্রীতিবিবদ্ধনাঃ রি ১৭৮ 
স্থং বন্ধাৎ প্রমুচাতে -** পি ৫1৩ 
স্থখং বা যদি বা ছুঃখং ্ 9 ৬৩২ 
সখমক্ষয়মগ্ন,তে রি এড ৫1২১ 
ন্ুখমাতাত্তিকং দ্য রঃ ৬২১ 
নুখং মোহনমাত্মনঃ রঃ ডা ১৮৩৯ 
সথথখলোভেন ৪ ও ১৪৪ 


স্থখসঙ্গেন বধাতি রি র্‌ ১৪1৬ 


১৫৪ শ্নোক ও শব্দ নর্থণ্ট । 


ন্থখস্যৈকাস্তিকস্য চ নী ১৪২৭ 
সুখানি চ টা 5 ১1৩১) ৩২ 
স্থখিনঃ শ্তাম মাধব টি রি ১1৩৬ 
স্থখিনঃ দৃত্রিয়াঃ পার্থ রঃ ৪ ২।৩২ 
সুখী সঃ ৫ ৫1২৩) ১৪1১৬ 
স্থে রর ১৪1৯ 
সুখেন ব্রন্মসংস্পশ রী রে ৩২৮ 
নুখেষু বিগতন্পৃহঃ রহ ৫ ২1৫৩ 
সুঘোষ মণিপুষ্পকো নু হু ১১৬ 
সুছুরাচারে। ৪ রঃ ৯৩০ 
সুভুর্দর্শমিদং রূপং ৫ রি ১১৫২ 
মুল ভঃ ০ রি ৭১৯ 
স্ুহুষ্করং রন র ৬।৩৪ 
স্থুনিশ্চিতম্‌ রর ৫1১ 
স্থবিরূঢ় মূলং নে * ১৫৩ 
নুরগণাঃ ডঃ নি ১৯২ 
সুরসজ্বাঃ নর রি ১১২১ 
নুরাণামপি ৪ ৪ ২৮ 
সুরেন্্রলোকং ৯1২০ 
সুন্থখং কর্তমব্যয়ং ৪ ৫ ৯২ 
সুহৃৎ পর রন ৯১৮ 
ম্বহাদশ্চৈন নাঃ চি ২২৬ 
সহদং সর্বসৃতানাং 55 ৫1২৯ 
সুহবন্থিত্রাধুঠদাসীন ঃ ৮ ৬৯ 
সুতপুঞ্জাঃ নর তি ১১1২৬ 
সুত্রে মণিগণা! ইব ঠা টু ৭৭ 
সয়তে সচরাচরং রি রা ৯10১০ 
সথর্্য নর নম ১১১৯ 3 ১৫৬ 


হুর্ধা সহশ্রস্য রঃ ৯৯৯২ 


শ্লোক ও শব্দ নির্ঘণ্ট 


সঙ্ত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং 
স্য্তী 

৫ 
সেনয়োরুভয়োরপি 
সেনয়োকভয়োম্মধ্যে 
সেনানীনামহং স্বন্দঃ 
সৈত্যস্ত 

সোমপাঃ 

সোমোতৃত্ব। রসাতমকঃ 
সেঙপি মুকুঃ শুভান্‌ 
সোহবিকলেন যোগেন 
সোহ্মৃতত্বায় কল্পতে 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ 


সৌভদ্রে! দ্রোপদেয়াশ্চা .. রর 


সৌমদণ্তি জয়দ্রথ 
সৌম্যং 
সৌমাত্বং 


সৌমাবপুঃ 


সৌন্্যাদ্‌ 

স্ন্দঃ 

স্তখৈবচ পিতামহাঃ 
স্তবাপি বজ্ঞ।ণি 
স্তর 

সন্ধাঃ 

শুমন্য বিশ্বপ্ত পরং 
স্ততি 
স্তুতিভিঃ পুক্লাতিঃ 
স্তেন এব সঃ টে 
স্িয়ঃ 


১1২১) ২৪ 


১৫৫ 


১৩১৬ 
৮২৭ 
৬১৫ 
১২ 

» ২1১০ 

১০১৪ 

১1৭ 
৯1২ ও 

১৫১৩ 
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স্বাধায়স্তপ আজ্বং 
স্বাধ্যায়াভাসনং চৈব 
শ্বেস্বে কর্্মণ্যতিরতঃ 


হতম্‌ 
হতে ব! প্রাপ্দ্যস স্বর্গং 
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্‌ 
হত্বার্থকামাংস্ত 

হত! স্বজনমাহুবে 


৩৩৫ 
৭১৩ 
১৪1৩৫ 
৬১৬ 
৬]১৭ 
১৩৬ 
১৭২ 
৭ 


; ৪৩, ৪৪ 


১৮1৬৩ 
১৮৪৭ 


১৯৮৩১ 


৫1১৪ 
৮1৩ 
১০।১৫ 
১০১৩ 
২৪৩ 
১১২২ 
১৪২৪ 
৪1২৮ 
১৬1১ 
১৭1১৫ 


১৮1৪৫ 


২১৯ 
২।৩৭ 
১৮1১৭ 
৫ 


১৩১ 3 ২৬ 


শ্লোক ও শবনির্খণ্ট। 


হত্বৈতানাততায়িনঃ 

হুনিষ্যে চাপরানপি 

হস্ততে কথরিধ্যামি 

হস্তারং 

হস্ত 

হস্তং স্বজনমুদ্যত।ঃ 
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 হৰিঃ 

হৈ 

হরন্তি প্রসভং মনঃ 
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উৎসবের বিজ্ঞাপন 


শ্রীগীতা 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। 


মূল, সমস্ত ভাষ্য ও টাকার আবশ্যকীয় প্রতিশব্দ লইয়া নূতন সংস্কত 
ভাষা, বঙ্গানুবাদ ; এবং প্রতিক্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্নোতরচ্ছলে লেখ! | 
গীতার এরূপ বিশদ ব্যাখা! আর নাই--ইহা সকলেই বলিতেছেন । 

অল্পদিনেই এই পুস্তক সকলের নিকট আদৃত। প্রধান প্রধান হিন্দুখাগ্ 
এই একখানি পুস্তকের সুখপাঠা ব্যাখায় উদ্ভাসিত। স্হন্জ বোধা প্রশ্নোত্বর- 
চ্ছলে মনোহর ভাষায় গীতার গভীর তথ্বসমূহের এমন সুন্দর প্রণালীতে 
আলোচন! এখন পধ্যস্ত আর দ্বিতীয় নাই। কন্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানপথের 
সাধনা দ্বার জীবন গঠন করার এরূপ সুবিধা শরন্ত কোথা9 এখনও হয় নাউ 
বলিলেও অতুযু্তি হয় না। প্রথম ষটক ১ম 'মধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় মূলা 81৯; 
দ্বিতীয় ষট ক ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় মূল্য ৪1০ ; তৃতীয় ষটক ১৩ অধ্যায় 
হইতে ১৮ অধ্যায় মুল্য ৪1৯ | 


গীতা সম্বন্ধে মতামত । 


কাশীধামের স্বামী প্রণবানন্দ পরমহংস লিখিয়াছেন £--" 

রাম! তোমার গীতা আমি পড়ি। তুমি গীতারপে বে অমূল্য নিধি 
'্সামায় দি'চ্চ এর তুলনা নাই। পুজ্যপাদ আচার্য্যদের ষফত রকম ভাষ্য টাক! 
মার মহাজনদের কৃত ভাষ্য ব্যাখা ষা আমার চ'খে পড়েচে,--তোর দয়ার 
কাছে তাদের দয়া আমার অভ্তরে হীনপ্রত হয়েচে। তার! সংস্কত লিখে 


২ উৎসবের বিজ্ঞাপন । 


আমার বোধের অগম্য করে রেখেচেন; কিন্তু তোমার গীতা যেমন সরল 
তেমনি চিত্বাকর্ষণী শক্তিতে তর । এক কথার ঝল্তে গেলে তোমার গীতাই 
গুরুরূপে, আমায় শক্তি দেবার জন্তই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসচেন। 
যতদিন তুমি আমার হাতে “ঞবনীতিমতিঘ্ম” না দিচচ তত দিন তোমায় 
দয়াল বল্তে আমার জিহবা! আপনা আপনি সংকোচ হ'চ্চে। 

রাম! তোমার দেহট। চির দিনের নয়, এই ভেবে গীতাকে শীপ্ব আমার 
হাতে দাও--এই আমার ব'ল্তে ইচ্ছা হচ্চে । 

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্বব জজ শ্রীযুক্ত ারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল, 
নহাঁশয় লিখিয়াছেন :--- 

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমস্তাগবদ্‌ গীতা পাঠ 
করিয়৷ বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম । গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশায় রহিলাম। 
নির্ঘণ্ট ও পাঠক্রম অতি গন্দর, অনুবাদের ভাষ+ সরল ও স্থুপাঠায। গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়া রামদয়াল বাবু আমাদের রুতজ্ঞতাভান্গন হইয়াছেন। 

বিখ্যাত তূপ্রদক্গিণ- প্রণেতা ব্যাব্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মঙ্াশয় 
লিখিয়াছেন টনিক 

একটু একটু মনে পড়ে ৬পিতৃদেব বহু চেষ্ট' করিয়া একথানি হাতের লেখ 
গীতা সংগ্রহ করিয়াছিলেশ ! সে আগ পঞ্চানন +ৎসরের কথা ইদানীং পৃথিবীময় 
গাত!র ছড়াছড়ি, এখন সভ্য ভাষ। বাই যাহাতে গীত! অনুদিত ন। হইয়াছে। 
সভাজগতের ব্হু স্থান দেখিয়া! আনিয়া'ছ, বঙ্গদেশের মত কোথাও গীতার এত 
স'খাক সংস্করণ দেখিতে পাই নাই। শন্মধ্যে পঞিতদ্বয় দামোদর মুখোপাধ্যায় 
ও গৌরগোপিন্দ রায়ের গীতাই যেন এহপিন নেশ শ্লগোছ ও কিস্তুত বলিয়া বোধ 
হইতেছিল; এবং ছুইখানি পাঁঠ করিয়া অনেকেই তৃজ্ঞিলাভ করিয়াছিলেন । 
পরস্ত “উৎসব” অফিস হইতে মহান্সা রামদয়াল মহ্মদার কৃত যে গীতা সংস্করণ 
বাহির হইতেছে তাহার নিকট সকলেই ভেটমুণ্ড হইতে হইবে । এই বিরাট 
গ্রন্থে যে প্রকার স্বপ্রশঞ্জ বাগ্যা যেরূপ স্থন্দর প্রণালীতে বাহির হইতেছে 
তাহ!তে পাঠকের তরপুর হইবার কথা। হগ্ঠ মজুমদ'র মহাশয় ! হৃদয়ের 
ভক্তির প্রাখর্ধ" না খাকিলে লেখনী হইতে এবদ্িধ অযুতময় কথা লহরী বাহির 
হইতে পারে না। এরপ পুণাবান লোককে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কখনও 
সাক্ষাৎ পাইণে পিশ্য় পাপের ধূল। মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইব । 

শোভাবান্গারের ৬মহারাজ! বাহাছুর স্যার নয়েন্রকষ্ণচ দেবের দৌহিত্র 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ;-- 

শ্রীযুক্ত ্লামদয়াণ মক্জুষদার, এম, এ, মহাশয় মান্তবরেষু। 


গ্রণামনিবেদনমিবং 
ক্মাপনার প্রকাশিত প্রীমষ্চাগবদ্গীত। আমি পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি । বঙ্গামুবা? 
ও ভাষা সরল ও শ্মি্ট। গীতার তন্ব প্রশ্বোত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোকের তাৎপর্ধযবোধের সভিত 


পন্পপসপসপি 


উৎসবের বিগাপন। ্‌ নু 


সহজ ভাষার লেখ! গতি সুন্দর হইয়!ছে, অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয়ন।। এই গীত! পাঠে ছূর্বেধধা 
গীতার গৃঢ়মন্ত্ব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মামি সকলকে এই গীতা পাঠ করিয়া দেখিতে 
বিশেষ অনুরোধ করি, ধাহাদের অদৃ্ শুভ তাহার! এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এ কাযধো আপনার 
ধ্মপ্রাণতা৷ ও ভাবুকতার যে পরিচয় পাওয়া যাঁয় তাহাতে আপনাকে ভক্তিন! করিয়। থাক! 
বায় ন।। জগতে আপনার স্তায় ব্যক্তিগণই ধন্য । গ্রগ্থখানি বালক, বৃদ্ধ ও মে:য়দের সকংলরই 
পড়িবার বেশ উপযোগী হইয়াছে । 

এই গ্রন্থ যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, এরূপভাবে বঙ্গভাবায় গীত। 
মামার দৃষ্টিতে পতিত্ত হয় নাই। গাপনার বিশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল সার্থক হুইল । 
ইতি ১২ই ফাল্গুন ১৩১৮ সাল। 





০ 


ভদ্র শ্রীযুক্ত রাসদয়াল : অনুদদার এম, এ ্রনীতি। মহাভাঁরতায় স্থছদ্রা-চরিত 


অবলম্বনে নামাজিক উপন্তান। বিবাহ জীবনের নব অনুরাগ কে।ন্‌ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলে 
বা স্থাধী হয়, এই পৃত্তক সুন্দর করিয়: দেখাইতেছে । পড়িতে বসিলে শেষ ন। করিয়া উঠ! 
যায় ন|। প্রতি যুবকের পাঠ কর! উচিত। মূল্য ১*। 

কৈকেয়ী-_-মানুষ আপন! হইতে পাপ করে না। কুসঙ্গই সমস্ত অনিষ্টের মূল। 
দোষী ব্যক্তি কিরূপ অনুতাপ করিলে আবার শ্ীগবানের চরণ আশ্রয় করিয়! পবিত্র হইতে 
পারেন--রামায়ণের কৈকেয়ী হইতে তাহাই দেখান হইয়াছে । কাম ও প্রেমের ফল কৈকেয়ী 
ও কৌশলয।-চরিত্র ধরিয়। অঙ্কিত কর! হইয়াছে। ন। কীদিয়1 পড়! যায় না। মুল্য ।* আনা । 

ভারতসমর ১ম ভাগ মূল মহাভনত, কালিসিংহের অনুবাদ এবং কাশী 
নাসের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। বঙ্গবাসাপ্রমুখ পত্রিক। বলেন--এমন ভাবে মহাভারতের 
চন্রিত্র সময়ের উপযোগী করিয়া কেহ পূর্বে দেখান নাই। যেমন ভাবা! তেষান শিক্ষা! 
“পুরাতনকে নূতন করিয়া এরপে কেহ আকেন নাই। প্রতি স্থানেই ভাবে লেখ! । অতি 
উপ।দেয় পুস্তক । মুল্য ॥* আনা । | 

সাঁবিত্রী ( স্বিতীয় সংস্করণ )--সববঙ্ন প্রশংসিত এই পুপ্তক প্রতি স্ত্রীলোকের পাঠ 
কর! উচিত। সাবিত্রী সতাবানের চরিত্র এপ ভাবে দেখান হইয়াছে যে, যতবার পাঠ করা 
যার, ততবারই আবার পড়িতে ইচ্ছ। করে। বনুজনে প্রহার ভ্ঞাষ। কণ্ঠস্থ করিয়া বাখিয়াছেন। 
মূল্য ।* আন|। রা 

উত্সব__মাদিক পত্র ৮ম বংমর চলিতেছে । আদীনেশচত্দ সেন বলেন 
আজ কালকার কে।ন পত্রিকার সহিত ইহার তুলনা হয় না। বর্গবাঁসী বলেন এতদিনে 
হিন্দুর পাঁঠ্য মাসিক পত্রিক। দেখিলীম । যেমন বিষয় বৈচিত্র তেমনি লেখার কৌশল। বাজে 
কথা, বাজে গল্প একবারে নাই । যাহাতে জীবনে উপকার হয়, লাধন। হয়, তাহ! জ্বলন্ত ভাষায় 
মধুর করিয়। লেখ।। মুল্য বাধিক ১৫* মাত্র। আর এক ন্থাবিধা, হারা ইহার গ্রাহক হইবেন, 


ঠাহারা খাথ্েদসংহিতা, মাগুক্য উপনিষদ, (যোগবাশিষ্ঠ রাশায়ণ, 
অধ্যাতবরা মণ এই চারিখানি পুস্তক কাগজের সঙ্গে সঙ্গেই পাইতে ধাকিবেন। 


্লীননীলাল রায় চৌধুরী--প্রকাশক । 
উৎসব অফিস.-_-১৬২ নং বনুবাজার ট্রাট, কলিকাতা! : 


৪ উৎসবের বিজ্ঞাপন । 
আীশ্রীরামকৃষ্চলীল! প্রসূঙ্গ গুরুভাঁব _পূর্ববার্ধ ও উত্তরাদ্ধ 
স্বামী সারদানন্দ প্রণীত | 


শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেবের অলৌকি ক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে উদ্বোধন পত্রিকায় 
যাহ! প্রকাশিত হইতেছিল তাহাই এখন পুস্তকাকারে ছই খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ১ম খণ্ড ( গুরুভাব-_পুর্ববাদ্ধী , মূল্য--১'৭ আনা ; উদ্বোধন গ্রাহকের 
পক্ষে--১৩/* আনা । শ্রীশ্রীরামকুষ্জদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ পুস্তক 
ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক 
শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের 
প্রাচীন সন্যাসিগণ শুরামকৃষ্চদেবকে জগদ্শু+ ও যুগাবতার বপিয়া শীকার 
করিয়া তাহার আ্রীপাদ্পন্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটা বর্তমান পুস্তক 
ঠিন্ন অন্যত্র পাওয়া অনন্তব ; কারণ, ইহা তাহাদেরই 'অন্ততমের দ্বার! লিখিত: 

উদ্বোধন--স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত “রামকষ্খ মিশন” পরিচালিত 
মাসিক পত্র । অগ্ম বাধিক মুল্য__সভাক ১২টাকা। উদ্বোধন-কাঁধ্যালয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দের ইংরানী ও বাঙ্গাল। সকল গ্রন্থ সর্বদ| পাওয়া যায় । উদ্বোধন- 
গ্রাহকর্দিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা । সবিশেষ জানিতে হইলে ₹১০ টিকিট সঠ 
কার্ধ্যাধাক্ষের নিকট পুস্তকের তালিকার জগ্ত লিখুন | 

প্রাপ্তিস্থান-উদ্বোধন কাধ্যালয়, 
১২,১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগ.বাজার, কলিকাত। | 


সচিত্র নূতন ( দিতীয় বর্ষ) মাসিক পত্রি 11 


ভ্রহ্মবিষ্া | 


( বঙ্গীণ তত্ববিদা| সমিতি হইতে প্রকাশিত ) 
ৰ রায় পুণেশ্দুনারায়ণ নিংহবাহাদুর এম, এ, বি, এল 
সম্পাদক-_-. 
| শ্রীযুক্ত ভীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্র এম, এ, বি, এল | 
এই পত্রিকায় প্রতিমাসে ধন্প ও অধ্যাস্-বিদ্য। সম্বন্ধে প্রব্ধ এবং উপনিষদাদি শাস্ত্র গঙ্ছ 
ধরাবাহিকরূপে প্রাগ্রল ব্য।খ্যাসহ মুকিত হইতেছে । তত্তিম্ন আধা-শান্ত্র-শিহিশ অমূল্য তত্ব-রাঁজি 
পাশ্চাা বিজ্ঞানের আলোকে পরিস্কট করিবার অভিলাষ বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব, আধ্যাত্মিক 
আখ্যায়িক, যোগশাস্তর, হিন্দু জ্যে।তিষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রধন্ধাদি এবং ধন্প ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক 
প্রশ্নের সছুত্তর প্রকাশিত হইয়। থাকে । 
পরিফার ছাঁপা । মুলা__দহর ও মফণম্বল সর্বত্র ডাকমাশুল সমেত বাণিক ছুই টাকা মাত্র। 
তত্বজ্ঞানপিপান্ ব্যক্তিগণ সত্বর গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন ইহাই প্রার্থন।। 


ব্রক্ষবিচ্থা কাধ্যালয় শ্রীবাণীনাথ নন্দী | 


81৩৯, কলেজ স্কোয়ার 
(গোলদীঘীর পুর্ব) কলিকাতা । কা্্যাধ্যক্ষ | 


সপ ০০৩০০ 


কপি ০ - জাজ 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । ৃ ৫ 


শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাছুর, 
যুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশৃর, বরদাঁ, ত্রিবান্কুর, যৌধপুর, ভরতপুর, 
পাতিয়ালা ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাদুরগণের এবং অন্তান্ত স্বাধীন 





রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোধিত-_ 
কবিরাজ চন্দকিশোর সেন মহাশয়ের 


জবাকুস্ুমতৈল। 


গঃণে অদ্বিতীয় ! শিরোরোগের মহেবিষণ ণ গন্ধে অতুলনীয় 

জবাকুস্ুম তৈল বাবহার করিলে মাথা ঠাণ্ডা! থাকে, অকালে চুল পাকে না, 
মাথায় টাক পড়ে না । ফাহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তীহা'দিগের 
পক্ষে জবাকুনুম তৈল নিত্য ব্যবহাধ্য বস্ত। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাত 
হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্যান্ত সকলেই জবাকুম্থম তৈল বাবহার করেন এবং 
মকলেই জবাকুস্থম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুন্গুম তৈলে মাথার চুল বড় 
নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া রাজরাণী হইতে সামান্য মহিলারা পর্যন্ত অস্থি 
আদরের সহিত জবাকুনুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১২ এক 
টাক।। ডাক মাশুল ।* আনা । ভিঃ পিতে ১/০ | ডজন (১২ শিশি) ৮৪*আনা। 


পি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড । 
বাবস্কাপক ও চিকিৎসক পা 
কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন | 

২৯ নং কলুটো লান্্রীট,--কসিকাতা । 





৬ উৎসবের বিজ্ঞাপন। 
স্বাস্থ্য, সম্পর্দ ও আনন্দ । 


যেরূপ বাঁজার পড়িয়াছে তাহাতে শাকসজী, তরিতরকারী, ফলমূল যথেষ্ট 
কিনিয়। খাওয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে কষ্টকর; অথচ এদেশে প্রায় সকল 
গৃহস্থেরই বাড়ীর চতুদ্দিকে কতক জমি পড়িয়া থাকিয়। জঙ্গণে পুর্ণ হইয়৷ রোগ 
শোক বুদ্ধি করিতেছে । এগুলি সাফ করিলে রোগশোক কমিবে, সমর়মন্ড 
স্জীবীগ বসাইলে প্রচুর তরিতরকারী ভোগে আসিবে ও বাজরথরচা কমিবে। 
দামী কাষ্ঠের ও ফলকর বৃক্ষ বসাইলে চিরস্থায়ী আয়ের পথ উদ্ুক্ত হইবে। কিন্তু 
দেশ এরূপ জড়তায় পূর্ণ, ষে এদিকে অল্প লোকেরই দৃষ্টি আছে। তাই বলি. 
জড়তা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ জমি বুথা ফেলিয়। না রাখিয়া ফসঞগ উৎপন্ন 
করিয়া, দামী কাঠের ও ফলকর বুক্ষ এবং ফুলের গাছ বসাইয়! নিজের ও সন্তান- 
সম্ততির,. তথ! গ্রাম ও দেশের স্বাস্থ্য, সম্পদ * আনন্দ বুদ্ধি করুন। আমরা 
আপনাদের সেবাঁর জন্ত সকল খতুর দেশী, বিলাতী শাকসব্জী ও ফুলের বীজ 
এবং নানান্ধ ফল, ফুল ও দামী কাষ্ঠের গাছের চাঁর! মৃত রাখিয়াছি পত্র 
লিখিলে কেটালগ পাঠাইব। 


নুরজাহান নার্সারী, 
২ন: কীাকুড়গাছি ফালেন, কলিকাতা । 


ক ও পিপি ও সপ শা শি এ ৮ পপ ০ শপ তত ৩১ তা ৮57 সত পপ সপে আজ উপ শি শি্পীশসস 


গচ্ ভবসিন্ধু তরণী ২ সংস্করণ 
মূল্য-_২।০ 


এই সংস্করণে বহু বিষয় নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈষব-ধর্মম সম্বন্ধীয় 
জ্ঞাতব্য এবং কর্তব্য এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহ! ইহাতে না! আছে, তা ছাড়া 
কীর্তনীয়াদিগের পাল! গানের নায়, জন্মাষ্টমী হইতে মাথুর পর্য্স্ত পদ দেওয়া 
হইয়াছে । ুচী পত্তই এক বিরাট্‌ ব্যাপার । 'আইভারি কাগজ উত্তম কালী, 
ডিমাই ৮ পেজি ৭২ ফর্্দা। নসুশোভন মণাট উৎকৃষ্ট বিলাতি বাঁধাই । উৎসব 
আফিস এবং শ্র্ীউপেন্ত্র নাথ দত্ত, ৭১ নং ফিয়্ার লেন, কলিকাতা প্রাপ্য । 


উৎসবের বিজ্ঞাপন। ধ 


জগৎলক্ষমী বন্ালয়। 


১৬৪ নং বউবাজার ট্রীট , বৈঠকখান।, কলিকাতা । 
( সিয়ালদহ ও বেলিয়াঘাট। টেশন হইতে € মিনিটের রাস্তা ) 


আমর! যাবতীয় মিলের কাপড় বাজারে রীতিমত প্রচলন কারবার 


মানসে কতকগুলি গ্রদিদ্ধ প্রসিদ্ধ মিলের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ব্যাজ 
লাভে বিক্রয় করিতেছি । 

ত্বদেশান্ুরাগী ভদ্র মহোদয়গণ কাপড় খরিদ করিবার পুর্বে আমাদের 
দোকানের দর দেখিয়া যাইবেন ইহাই আমাদের বক্তব্য। 

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আড়ঙ্গের নৃতন নূতন পাড়ের ধোয়া ও কোর তীতের 
কাপড় এবং নান! ফ্যাসানের বেনারলি, পার্শি, বোশ্াই, সিক শাড়ী, 
চেলী, তসর, গরদ, সিক্কের চাদর, শাল, আলোয়ান ইত্যাদি নানাবিধ 
শীত বন্ত্র বাজার অপেক্ষা সম্তাদরে বিক্রয় করিতেছি । 

বাজার অপেক্ষ! স্থুবিধ! দর ব! পছন্দ ন! হইলে মূল্য ফেরত দিয়। থাকি | 

চুক্- মফঃম্বলের পাট্কারি, ও খুচরা অর্ভারের সহিত সিকি মুল্য অগ্রিম 
পাইলে সযদ্বে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়৷ থাকি। 

সত্াধিকারী--রামচন্র দে। ম্যানেক্তার - শ্রগিরীপচন্্ দে। 
(81931, ৪ 00175878( 0168 
হাত [07,1917 1370477, 
111210)9 1)71800 0 1510111067)6 01191)] 80100195200 2654, 


১27" 46920 07০5 4৫, 0 2,251 14. 45 2 25 2500১ ০ 
1066 /7%726695. 07 £858/75 4%5/7%0/19% 27 71972210150 777%- 
(%০%21/0 (01240 07575, 77774125,--- 

118 01808101108) 19 ৮610 *৪1| 00199 2180 11] টিটি) 60 0198, 
[50611থ1) 19801. & 56170 0168 1067, 01 6106 ০017 (01)17 
7018, 

£0 06 1৫61 ০ £%৫-7 


ই) ৫7 ৫) রা ৫১, 


710, 70177042418 97775777 047,07074. 


01 706 গেজ 


৮ উৎসবের বিজ্ঞাপন! 


শ্লীনলিনীরঞ্জন মিত্র প্রণীত ও উৎসব অফিলে প্রাপ্তব্য। 
১। প্রাশ্রীরামপধ্শধায়-__মুল্য ।* আনা মাত্র, শ্রীমস্তাগবত হইতে সয়ল 
৪ অতি স্ুললিত বাঙ্গাল! পদ্ঠে অনূদিত। এই পৃন্তিকা' অনেকানেক সংস্কৃতঙ্ঞ 
পঞ্ডিত কর্তৃক প্রশংসিত। 
২। নিবেদন-_মূল্য | আন। মাত্র। শ্রীভগবানের ৩৪টা হৃদয়গ্রাহী স্তোত্র। 
ইহাতে সাধক-হৃদস্ের লাগস! জবলস্ত অক্ষরে বর্ণিত হইল। 


পর পপ রর ৯ সা সর * ০, সা হর পারা পা এ ৯ -্স্*আপ্্*- 


ডাক্তার বাট্লিওয়ালার ওুঁষধ। 


বাটুলিওয়ালার মিকৃশ্চার_ও বটিকায়--জর. কম্পজ্বর, ইন্ফ্লুয়েঞ্া! এবং সামান্ঠ 
রফমেগ প্লেগ নিশ্চিত আরোগ্য হয়। ইহাদিগকে বনুদিবস ্যাপিয। বিশেষরূপে 
পরীক্ষা কর! হইয়াছে । সকল ওউষধ-ব্যবসায়ীর নিকট পাওয়া ধায়। মূল্য১২টাক1। 

বাট লিওয়ালার টনিক পিল__রক্তায্তার, অধিক মন্তিফ চালনার,ছূর্ব, শর, 
যল্মার স্থত্রপাতে এবং অজীর্ণ প্রভৃতির পাড়ার মহৌষধ | মুল্য ১।* টাঁকা। 

বাট.লওয়ালার টুথ পাউডার-__ ইহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মান্জুফল ও বিলাতী 

পচননিবারক ওষধগুপির সহিত মিশ্রিত হুইয়া! প্রস্তুত । মুল্য ।* আনা। 

বাট.লিওয়ালার রিংওয়াম অয়েপ্টমেণ্ট__(77)6 0৮0 (011)00780৮) ইহাতে 
দাদ, কৌচদাদ গ্রভৃতি ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। মুল্য ।* আনা। 

সকল ব্যবসায়ীর নিকট অথবা! ভাক্তার 17. 1১. 13801155818 তা, 6, 0111 
[,00180079, 10910) 1301104- এই ঠিকানায় পাওয়! যায়। 


1১901569750 ০. 0. 6৪2. 





৯ম বর্ষ।]  . শ্রাবণ ১৩২১ সাল। [ ৪র্থ সংখ্য।। 








মাসিক পত্র ও সমালোচন]। 
_ বাঁষিক মূল্য ১৪০ টাকা । 





সম্পাদক-_ভ্ীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ। 
পহুকারী সম্পাদক-_শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্ঘ। 
প্রকাশক-_শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী । 


উৎসব কাধ্যালয়-+১৬২নং বহুবাজার সীট, কলিকাতা । 





কলিকাতা, 


১*নং পত্ত চন্ম চাট্ধ্যের দ্র, “নিউ আধ্য মিশন যন্ত্রে” 
স্প্রসনকূমার পাল দ্বার! মুদ্রিত। 


 স্ুচীপত্র | 


১৭. আকাজ্ঞা। ৭। সামবেদীয় সন্ধ্যা-প্রকাশ। 
২। ধিনি ইচ্ছুক তাহার জন্ত। ৮ বর্ণাশ্রম-ধর্্। 
৩। জীবের হুঃখ। ৯। রথধাত্রায় ঠাকুর-দর্শন। 
৪। বৃন্দাবনে ব্রজেন্ত্রনন্দন। ১০। যোগবাশিষ্ঠ। 
৫। মিলনে না মিশ্রণে। ১১। অধ্যাত-রামায়ণ। 
এ নিরারি ৃ 

গীতাপরিচয় দিতীয় সৎস্করণ 

মূল্য ১২ টাকা | 


গীতাঁপরিচয় দ্বিতীয় সং রি প্রকাশিত হইয়াছে । যাহার! 
অগ্রিম মূল্য দিয় গ্রাহকশ্রেণীভূত্ত হইয়াছেন, তাহাদের নিকট 
প্রার্থন৷ যে, তাহার অনুগ্রহ করিয়! “রেজিষ্টার্ড বুকপোষ্টে” 
পাঠাইবার ডাঁকমাশুল ৬০ তিন আন! পাঠাইয] দিলে ফেরৎ 
গাঁকে আমর! পুস্তক পাঠাইয়! দ্িব। ইতি-_ 
নিবেদক, 
কার্ধ্যাধ্যক্ষ । 


লা ২ পপ ক জগ (৯, 


উৎসবের নিয়মাবলী । 


১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১৪০ আনা। 
প্রতিসংখ্যার মুল্য ।* আনা । নমুনার জন্ত অগ্রিম ।০ 'আন! পাঠাইতে হইবে। 
অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত কর! যায় না । ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে 
উৎসব বাহির হুইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়। 

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে “* 
পাওয়ার” সংবাদ না! দিলে, বিনামুল্যে কাগজ পাওয়া ঘাইবে ন1। 

৩। উৎসব সম্বন্ধেকোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লীই-কার্ডে জানীইতে 
হইবে এবং গ্রাহক-নঘ্বর লিখিতে হইবে । নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না। 

৪ প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কাধ্যাধ্ক্ষ শ্রীননীল 
রার চৌধুরী এই নামে উৎসব আফিস, ১৬২ নং বউবাজার স্তর কলিকাত 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ৮ 

৫€ | বিজ্ঞাপনের হার--মাসিক এক পৃষ্ঠা 88৯, অর্ধ পৃষ্ঠা ২, 1 
গৃষ্ঠ! ১৪৯, সিকির তু্ধেক ৮/৯ আনা । বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। 


৮ প্র পপ ০৮০. পপ পিতা শাল ৮ পসপাজিপ্্পিরর পারত 


ং টা 2" 
উৎসব। 
-স্াহইটিউি ০ 
শ্বাজারামায় নমঃ । 
অঠ্ৈধ কুরু বচ্ছেয়ে! বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিধ্যসি। 

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 





»মব্র্ব।] ১৩২১ সাল, শ্রাবণ । [ দর্থ সংখা! । 

আকাজ্কা । 

শুচিন্নাত করি  রঙন মন্দির, 
অগুরুচন্দন সাজে, 

বড় সাধ ছিণ সাঞ্জাব যতনে 
আমার হদয়রাজে ! 

(দেখি) তোমার মন্দিরে বাসনার কীট 

কথন্‌ লয়েছে বাস, 

তোমার আসন দিয়েছি তাহারে ; 
আজো” না মিটিল আশ! । 

দেব! আমার ! চির প্রিয় সখা, 
আজো” কি ফিরাবে মোরে £ 

যঙনে জ্বেলেছি ষে হিয়া-প্রদীপ 
কেমনে নিবাব তারে ! 

স্থপ্তি-জাগরণে স্বপনে-বাধনে 


জীবন বহিয়1 যায় 


৮৪ উৎসব। 


নয়ন-নীলিম। আজে! মুছিল ন!, 
এ মোহ থুচান দায়। 
দবস রন, কাঁল--বাবধান, 
ভলাবে কবেগো আসি? 
বাসশার কীটে চরণে দ:লয়! 
দাড়াবে মধুর হাসি ॥ 


গিবসন 


যিনি ইচ্ছুক তীহার জন্য । 


স্ত্রীলোক হও বা পুরুষ হও, সুককতিশালী হও ব! দক্কতিশালা হও, অগাপ্ত 
বিষয়ী হও ৭1 বিষয়-বিরাগী হও, অবকাশশূন্ত আফিসের চাকুরী-ণিরত বাক্তি 
হও বা অপলর প্র প্ত চাকুরী-বিরত ব্যক্তি হও, যদি বৃঝিয়! থাক যে, ধন্মগ্রণাহ 
পাভ ভিন্ন আর কিছুতেই শান্তি হইতেই পারে না, ইহপরকালের গতিও 
লাগিতে পারে না_-বদ্দি এইটি বুঝিয়া থাক অথচ এতাবৎকাল ধরিয়! স্থায়ী ভাবে 
কোন কিছু ধন্ম প্রবাহ ধরিয়! পাখিতে ন! পারিয়! থাক, তবে একবার কিছুদিন 
ধরিয়। নিয়পিখিত নিয়মে চলিতে চে! কর। করিয়। দেখ, যদি হয় গতি ফিরিঠা 
.বাইবে, ফঃইবেই শিশ্চগ। আর হুরভাগ্যক্রমে যদি না হয়--তবে য হয় কর। 

(১) বিষণ স্মরণ । 
(৯) প্রণাম অভ্যাস । 
(৩) প্রার্থনা! অত্যাস। 

(ক) সকল ভাবনায়, সকল বাক্যে, সকল কর্মে যেন অগ্রে তোম।কে 
স্মরণ করিয়া, তোমাকে জানাইয়!, তোমার প্রপন্নতা তিক্ষা করিয়। করিয়া 
ভাবন1, বাক্য ও কাধ্য করিতে সক্ষম হই। 

খে) “মামি তোমার, এইটি যেন সকল সময়ে বেশ করিয়া স্মরণ 
করিতে পারি । 

গ) তোমার নামটি যেন কখন ছাড়িয়। না থাঁকি। স্মরণ, প্রণাম, 
প্রার্থন। সকল সময়েই ধেন মুখ্য প্রাণ যে শ্বাস তাহাকে অবলপ্বন করিয়া, শ্বাসে 
লক্ষ রাখিয়া! সর্বদ! নাম জপ রাখিতে পারি । 


যিনি ইচ্ছুক তাহার জন্ত । ৮১ 


(ঘ) জপে পরিশ্রান্ত হইলে আমার হৃদয়কে কেন্ত্র করিয়! তুমিই যে নিগুণ 
সগ্ডণ অবতার হইয়! সর্বকালে সর্ববস্ত ব্যাপিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছ, ফিরিতেছ-_- 
এই ভাবটি লই! খণ্ড আমি অথণ্ড তোমাকে ছুইতেছি- তোমার পাদপদ্ে 
মিশিতেছি-_এই ধ্যানে যেন স্থির হইতে পারি। 

() অবার ধানে পরিশ্রান্ত হইলে যেন বিশেষ চেষ্টায় স্ববিধ! খুঁজিয়া 
লইয়৷ একান্তে নিজ্জনে গিং1! একাকী বহুক্ষণ ধরিয়। বপিয়। থাকিতে পারি। আর 
বমিয়। বসিয়া, “ঠামাকে ডাকিয়। ডাকিয়া জ্তিজ্ঞান! করিতে পার, হে আমার 
দেবতা, তুমি কে, কিরূপেই বা তুমি আমাতে আছ, সর্বত্র জাছ সব সানিয়া 
আছ , আমিই বা তোমাতে কিরূপে মাছি, সবই বা তোমাতে কিরূপে মাছে £ 
আর এই পরিদৃশ/মান জগংই বা কিরূপে স্বপ্নমত তোমাতে ভালিয়াছে ; এই 
দেই ব! কিরূপে রজ্জুতে সর্প-ভাসার মত তোমাতে ভাপিয়াছে; স্কটিকশিলায় 
পাশ বণ্তী বুক্ষলতাদির ছায়ার মত অসত্য চিম্পন্দনগুণি মুর্তি ধরিয়া কিরূপে 
তোমাতে ভাসিয়1---"একমেবারিতীরং”যে তুমি তোমাকে বনুরূপে দেখাইতেছে ; 
ফুলে আমি কে, তুমি কে, জগৎ কি--ইঠা বিচার করিয়া যাহা সতা তাহাতে 
সমপ্ত লয় করিয়। কি জানি কি ভাবে যেন স্থিতিলাভ করিতে পারি। আর 
মহানৎপ্যের নদীর উভয়কৃূলে বিচরণ করার মত মায়ানদীর জাগ্রংস্বপ্নকূলে 
ইচ্ছামত বিচরণ করিয়! সুযুণ্তিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চেতোমুখ, আনন্দতুক হইয়! 
আনন্দময় আনন্দ স্বরূপ হইয়া! যাইতে পারি। এক কথায় স্বপ্ন জাগ্রৎ স্থযুপ্তিতে 
ইচ্ছামত ভ্রমণ ও ভ্রমণ নিবুত্তি করিয়া সমকালে এক হুইয়াও বছ্‌ হইয়|, ও কি 
যেন কি করার মত করিতে পারি । 

প্রাতঃকলে নিদ্রাভঙ্গের পর যোগাসনে বসিয়া শ্লরণ, প্রণাম, প্রার্থন। 
আভা ম, পরে ন্তান্ত প্রাতঃকত্য করিয়। 

(৪) সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকম্মম। 

(৫) পরে স্তবাদি পাঠের পর শ্বাধ্যায়। 
স্বাধ্যায় জন্ত উপনিষদ, যোগবাশিষ্ঠ, গীতা, 'অধ্যাআ-বাসায়ণ, ভাগবত--ইছাই 
ধযথেই&। পরিশ্রান্ত হইলে অন্তান্ত পুরাণ পাঠ। 

এইভাবে যতদুর পার কর-_তার পরে তিনি। 


জীবের হঃখ। 


৪র্থ প্রবন্ধ । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


পাছে মনে হইয়। যায়, জীবের ছুঃখের প্রতীকারের কথ! পাড়িয়! এ সৰ 
'অপন্বন্ধ প্রলাপ কেন - ইহ! অপেক্ষা! যাতে লোকে হুমুঠে! থেতে পায় অথন! 
যাদের খাবার সংশ্থান আছে, তার! ছুটো রঙ্গরসের কথ! পড়িয়! যাতে একটু 
তৃপ্তি পায়--ত1 হউক ক্ষণিক তৃপ্তি, তাতেই বা ক্ষতি কি--ধাহাতে সমাজের 
একটু উপকার হয় এমন লেখা লেখাইত ভাল । 

আমর! বলি, প্রাচীন ভারতের সহিত নবীন জগন্তের এ বিষয়ে বড় বিবাদ 
উপস্থিত হইয়াছে । নবীন জগং উপন্তাস লিখিয়া বা ভিটেকৃটিতের গল্প রচিয়। 
মানগষের মনকে স্থস্থ রাখিতে চান, আর প্রাচীন ভারত চপিতে উপদেশ করেন 
অন্ত পথে । দেশের ধনবুদ্ধি যাহাতে হয়, দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা যাহাতে হয়, 
দেশের সম্মানরক্ষা যাহাতে হয়-_-উভফ়েই বলেন তাহা! কর; কিন্ত প্রাচীন 
ভারত ইহ1ও বলেন যে, ষে কর্ম করিবে তাহা নিষ্ধাম ভাবে কর, তবেই 
জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রের়স সমকালে করিতে পারিবে । ঈশ্বরকে 
ধদি বাদ দাও তবে নিষ্ষাম কর্ম হইতেই পারে না; ঈশ্বরকে যদি বাদ দাও 
তবে নিজের, জগত্তের বা সমাজের যথার্থ কল্যাণ কিছুতেই সাধিত হইবে না। 
নিষ্কাম কর্ম কি বুঝ, বুঝিয়া সকল কন নিফ্কাম ভাবে করিতে প্রাণপণ কর, 
আপনিই বুঝিবে আত্মবিগারূপ নিঃশ্রেয়সের শক্তি তোমার কিরূপে জন্মে 
যতদ্দিন সংসাঁর আছে, কর্ম আছে বলিয়। তোমার ধারণ আছে, ততদিন তোমায় 
নিফাম কন্দম করিতে হইবে। পরে কন্মজ! সিদ্ধি যখন হইতে থাকিবে, তখন 
সর্বছুঃখনিবৃত্তিবপ পরমানন্দ প্রাপ্তি জন্ত তোমাকে আমি কি, জ্গগৎ কিরূপ, 
আত্মবিচার করিতে হইবে । একটি কর্ম গৃহীর, অন্তটি সন্ন্যাসীর । এই দুয়ের 
সম্বন্ধও আছে। গৃহীর সংসারনির্বাহ কম্ আত্মবচারের শক্কিলাভ জন্ত। 
যদি তাহা না হইত, তবে খধিগণ ব্রহ্মচর্্য, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্নযাসের 
বাবস্থা করিতেন না । কন্ম করা কালেও আত্মবিচারের ব্যবস্থা আছে। যদি 
তাহা! ন! থাকিত, তবে স্বাধ্যায়ের বাবস্থা কেন থাকিবে? সন্যাসী সর্বদ 
বআন্সিচার অর্থাৎ 'আমি কি, জগৎ কি, এই বিচার লইয়! থকিবেন। এই 
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বিচার সর্বদা লইয়। থাকিতে ধিনি পারেন তাহার আর সংসার হয় না। আবার 
নি্ষাম ভাবে কর্ম্ম না করিয়। আসিলে কখনই মাত্সবিচার লইয়া সর্বদা থাক। 
যায় ন। আবার যতর্দন আস্মবিচার ন! করিতে পার, ততদিন জীবের ছু:খও 
কথন সমূলে বিনষ্ট হইবে না। শ্রুতি এই ছন্য বলেন 'তরতি শোঁকমাত্মবিং৮ | 

গৃহী ও মন্ন্যাপীর কম্ম লইয়াও নবীন জগতে নানা প্রকার মতামত চলিতেছে; 
তাই অতি সংক্ষেপে বিবাদ মিটাইবার কথাও একটু বলিয়! রাখ! ভাল। 

সমাক্রূপে কর্মের ্াস বা! ত্যাগই সন্যাস। সমাকৃরূপে কর্ত্যাগ 
জন্থই অথব! সন্ন্যাসের জন্তই ফলত্যাগ করিয়। কন্ম কর! বা ফল 
সন্ন্যাস করার ব্যবস্থ।। কন্মত্যাগ হইতেছে ইহা! কখন বুঝ যাইবে 2 যখন 
নিষ্কাম ক্র ঠিক ঠিক হইতে থাকিবে, তখন বুঝ! যাইবে কর্মাত্যাগের সময় 
আদিতেছে। তখন বুঝা যাইবে কর্্ম করি কিন্তু ফলাফলের দিকে লক্ষা 
থাকে না, যখন বুঝ! যাইবে কর্ম করি কিন্তু শ্রীভগবানের প্রসন্ন হার দিকে 
লক্ষ্য রাখিতে একবারও ভূল হয় না, কর্ম করিতে করিতে তীহার প্রসন্নতার 
অনুভবে প্রাণ ভরিয়া যায়, আর তাহার লুন্দররূপে, তীশার মনোহর গুণে 
মন ভরপৃর হইয়! যায়, সর্বশেষে কর্ম করিয়াও যখন 'অ£ংকর্তী” এই অভিমান 
মার জাগে না-এক কথায় ফলকাক্ষাত্যাগ, ঈশ্বর প্রসন্নতা-অন্থুভব ও অহংকর্তী 
অভিমান ত্যাগ, নিম কর্মের এই অঙ্গগুপি যখন কর্মকালে ক্রম অনুসারে 
হইতে থাকে, তখন বুঝ! যায় কন্ধুত্যাগের সময় আসিয়াছে, একান্তে থাকার সময় 
উপস্থিত হইয়াছে । ইহাই প্রকৃত সন্্যাসের সময় | ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধোর ব্রহ্ধচর্য্য 
কালেই এই অবস্থ৷ আসিয়াছিল তাই তিনি গৃহী ন! হইয়াও সন্নাম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু নবীন জগতের সকল সন্যাপীরই কি সেই অবন্থ! 
হইতেছে? যদি সকলের ইহ! হইত তবে কি শ্রুতি বণিতেন ব্রঙ্গচর্ধ্য সমাপন 
করিয়! গৃহী হইবে, পরে বনী হইবে, পরে সন্রাস গ্রহণ করিবে? ইহাই 
শতির সাধারণ নিয়ম । ভগবান্‌ শঙ্করের মত আঙ্গ নবীন জগতে কয়জনকে 
দেখা যায়? নবীন জগতের অধিকাংশ সন্নাসীই কি আত্ম প্রতারণায় পড়েন 
নাই? নতু1 সন্ন্যাসী হইয়াও আশ্রমের জন্ত গরুর আনশ্তক হয়, আবার 
মোকদমাও চালাইতে হয় ইহা কিরূপ সন্নযাস? উহা! কিরূপ সর্বদ1 আত্মবিচার 
লঈয়! থাক।? অনাসক্ত ভাবে সংসাঁব কর! বা অনিচ্ছার ইচ্ছা বল! ইন 
কিন্তু নিফামকর্ম্মীর শ্রেষ্ঠ অবস্থা! মার । 
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আমর! প্রসঙ্গ ক্রমে পূর্বোক্ত কথা উত্থাপন করিলাম মাত্র। বলিতেছিলাম, 
নবীন জগৎ বলিতে চান অন্ততঃ নবীন পস্থার বুলোকে বলেন “জীবের ছুঃখ 
চিরদিনই আছে, চিরদিণই ছিল; আর চিরদিনই থাকিবে” । হুখের আত্- 
স্তিক নিবৃত্তি হইতেই পাঁরে না। উত্তরে প্রাচীন ভারত বলেন, হয় বৈকি? 
সকল বস্তই ভূমিক! অন্থারে সম্পন্ন হয়। এই থে মৃত্যুকালে কোন কোন 
সাধকের হাসিতে হাসিতে হুঃখের সাগর এই সংসার ছাড়িয়া যাইতে দেখ। 
যায়, ইহা! কেন হয়ঃ 'আবারি কোন কোন যোগী ব্রদ্মরন্ধ, ভেদ করিয়া 
দেহ ছাড়িতে দেখ! ষায় ইহাই বা কি? সাধারণ লোকের মৃত্যু-দৃশ্ত অতি 
ভয়ানক সন্দেহ নাই। ত: বলিয়া কেহই মৃত্যু অতিক্রম করে না, ইহ! বলা 
মায় কি? ইগার উপরে প্রাচীন ভারত উশদেশ করিতেছেন-_মৃত্যু-সংসার. 
সাগর মতি কম জন্যই ভগবানকে আশ্রয় করিতে হয়। অত্যন্ত কঠিন ছঃখই 
মুত্া। এই বে মৃছুহামিনী, মধুরভাষিণী, শত শত “নী”, যুক্তস্ত্রী-বলনা, ইহার 
মৃত্যু তন| দূর করিব'র কোন উপায় কি নবীন জগৎ নিশ্চয়ই করিয়।ছেন ? 
এই ষে পুত্র-কন্তা আঙ্গ যাহাকে স্নেহভরে আপিঙ্গন কর, কাল তাহাকেই 
কালে কঠিন কা্ঠশষণাযস় শায়িত করিয়! সেই সুন্দর মুখে আগুন জালিয়! 
দিয়া এস, বণ এই অকাল মৃতু'র কোন প্রতিকার কি নবীন জগতের উন্নতি 
আনিয়া দিতেছে? অন্ত সব ছুঃখ ঘুর করিবার জন্ত কর্ম কর, কিন্তু মৃত্যুব্ূপ 
ভীষণ ছুঃখ অতিক্রম জগ্গ প্রাচীন ভারতের ধর্মকথাও শ্রবণ কর। তবেই ত 
প্রাচীন ভারত ও নবীন ভারত 'এক সঙ্গ মিপিয়। যাইবে। 

প্রাচীন ভারতের শ্রীগীতা বলেন, যাহার! তক্ত, ইভগবান্‌ তাহাদিগকে 
আশ্বাস দেন “তেষানহং সমুদ্ধর্ভা মুত্তাসংপারসাগরাৎ*_- মামি তাছাদ্দিগকে 
মৃত্যুংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়! থাকি। 

মৃত্যুকালে প্রাণের উতক্রমণ বড় হৃদয়বিদারক! এই প্রাণ-উৎক্রমণ 
যর্দি রহিত করিতে চাও, তবে প্রাচীন ভারতের পরামর্শ মত সাধনা করিয়। 
জ্ঞান লাভ কর। শ্রুতি বলেন, “ন তন্ প্রাণ! উৎক্রামস্তি। ইহৈব সমবলীয়ন্তে" 
জ্ঞানীর প্রাণের উত্ক্রমণ হয় না। এইখানেই পূর্ণব্রদ্দের সহিত ইহার মিশ্রণ 
হয়। এই খণ্ড চৈতন্তর সহিত অথণ্ড চৈতন্যের মিলন ব্যাপারটি ভক্তিষোগ, 
আর খণ্ডের উপাধিধুক্ত অবস্থ! হইতে উপাধিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারটিই জ্ঞানযোগ, 
ইহাই ছুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্ত । 
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তাই বল.তহিলাম, জীবের ছুঃখ দূর করিবার মূল কথাটির সম্বঙ্গে প্রাচীন 
ভারতের উপদেশ শ্রবণ করিতে কি নবীন অগং রাঙ্গী আছেন? এই উপদেশ 
বণ করিতে হইলে পুরুষের পনিত্রত!, নারীর সতীত্ব, সা*কের একা গ্রনিরোধ 
ভাব এইগুলির গরিতাগ ত হইতে পারে না। এইগুলির জন্যই ঈত্র্ধারণাটি 
ঠিক ঠিক হওয়া! চাই। সেই জন্য জীবের আতম্মাই যে পরমাত্, ইনিই বে 
অবতার, এইগুলিও জান! চাই । জানিক্না সাধন করাও চা । 
আত্মাই যে পরমাস্ম! আরও স্পষ্ট করিয়া! উপলব্ধি করা আবশ্তক। পূর্বব 
প্রবন্ধে তাহ! একরূপ বল! হইয়াছে । এখন আরও স্পট করিবার গ্গ্ঠ গ্রয়াম 
করা হউক, তার পরে অবতারের কথ! পাড়া ষাইবে। | 
* কোন গীতার “'সর্বধন্শীন্” প্লোকের ব্যাথার এক স্থানে এই ভাবের কথ! 
লেখা আছে--হে আমার দেৰত।--আমি আর কাহার হইব? আমি কামের 
হইতে চাহি না, আমি ক্রোধের হইতে চাহি না, আমি লোভের হইতে চাহি 
না, আমি কাহারও ইন্দ্রিয়ের হইতে চাহি না, আমি কাহারও মনের হইতে চাহি না, 
আমি সংসারের হইতে চাই না, আশি কোন কিছু ক্ষণস্থায়ীর আর হইতে চাই ন1। 
সকলেরইত হইতে চাহিয়াছিলাম। বড় দাগ! পাইয়াছি, বড় জ্বালায় জপলিয়াছি। আর 
আমি কাহারও হইতে পারি না। আর কাহার হইব? আমি তোমার হইপাম। 
ংসারের ধাক! থাইয়া, মনের অশাস্তিতে জবলিয়-পুড়িয়। প্রায় লোককেই 
জীবনে বহুবার এই কথ! বলিতে হয়, আর শেষ কালে বুঝি সকলকেই এই 
কথা বলিতে হয়। যাহার! পশ্তপক্ষিধোনিতে নামিয়। যায়, তাহাদিগের মুখ 
হইতেই বুঝি একথা বাহির হয় না। সাধু প্রকৃতির মানুষ মাত্রকেই যখন ইহ! 
বপিতে হয়, তখন কথাগুলি একটু ভাল করিয়া বুঝিতে প্রয়াস কর! কি উচিত নয়? 
“আমি তোমার” শরণাপত্তির এই প্রথম অবস্থাতে যে পূর্বোক্ত খিলাপ- 
গাথ। গায় সে-ই বা কে, এবং ধাহাকে লক্ষ্য করিরা এই বিলাপ করে তিনিই 
বকে ইহাই বুবিবার বিষয়। একট! দৃষ্টান্ত লওয়া হউক। দৃষ্টান্ত ভিন্ন 
অতি সুশ্স কথ! বেশ করিয়া ধারণ। করিবার অন্ত উপায় নাই। শ্রীভগবান্ক 
স্থাগ্িভাবে ধ্যান-ধারণায় আনিতে হইবে, এই জন্তই স্থল অবলম্বনই প্রশস্ত । 
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প্রকাশিত হইল। 
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বিশাসে যাহ! হঞ্, তাহ! কাজ চণ। গোছ। কাজটাই সে স্থানে মুখ্য, আর 
শ্রীভগবান্‌ গৌণ মাত্র। এখন "আমি তোমার” বুঝিব।র দৃষ্টান্ত আন! বাউক। 

“ভদ্র” নামক পুস্তকের একস্থানে আমর! পড়িয়াছি "প্রা এই স্থানে 
উপবেশন করিয়া কখন পাগর, কখন নদী, কখন উভয়ের মধুর মিলন 
ভাবিতেছিপ। আর একটু দুরে এঁ নদীর একটি শাখ। সমুদ্রতীর পধ্যন্ত 
আপিরা আর যাইতে পারিতেছ ন1। সমুদ্রতীরে রাশীক্কৃত বালুক।। প্র 
বালুকানস্ত,প অতিক্রম করিলেই নদী সমুদ্রে গিয়া মিশি৩। সমুদ্রের উত্তাল 
তরঙ্গভঙ্গ নদী শুনিতেছে, কিন্তু বালুকারাশি অতিক্রম করিবার সামর্থ্য ক্ষুদ্র 
নদীর নাই। ভদ্র কত কি চিস্ত! করিতেছে । ভাবিতেছে, ষ্দি কোলে করির়৷ 
নদীকে সমুদ্রের উপরে দিয়া আসিতে পারিত !” ইত্যাদি । 

আমর! স্বচক্ষে এই রকমের একটি ক্ষুত্র নদী দেখিয়াছি পুরীধামে চক্রতীর্ধঘে। 
বর্যাকাল ভিন্ন অন্ত সময়ে নদীটি অন্ত স্থানে শুষ্ক খাদ মাত্রে পর্যবসিত হয়। 
কিন্তু চক্রতীর্থটুকুতেই নদীটি থাকে। চক্রতীর্ঘ ও সমুদ্র এই ছয়ের মধ্যে 
বালুকাস্তপ। নদী সর্বদাই সমুদ্রগর্জন শুনিতেছে। সীমাশৃগ্ত সমুদ্রের 
নীলাম্থুরাশির প্রবল তরঙগভঙ্গও বুঝি ক্ষুদ্র নদী দেখিতেছে। আর মনে হয় 
নদীকে সমুদ্রই যেন জলবিশিষ্ট করিয়। রাখিক্সাছে। নদীর প্রাণভর! সাধ বুঝি 
নদীনাথ সমুদ্রে পড়! | ক্ষীণ বালুকাস্ত,প ভেদ করিয়! ক্ষু্রনদী কিন্তু সমুদ্রে মিশিতে 
পারিতেছে না। ন। পারিলেও সাধত যায় ন।। যাহাতে মিশিতে প্রাণ চায়, 
যাহার বহিত মিলন হইয়। মিশ্রণ হইলে প্রাণের পব জ্বাল৷ জুড়াইয়! যায় এত 
নিকটে তারে পাইয়।_- প্রতিনিয়ত তা লীলাতরগ্গ-ভঙ্গ দেখিয়াও যে তাতে 
মিশিতে পারি না, এই ত যাঁতনা। আরও যখন মনে হয় সমুদ্র যেন নদীকে তার 
রূপরাশি, তার অনন্ত রত্বরাজি দেখার তথাপি কোলে তুলিয়। লয় না, সে ত সব 
পারে তবু যেন কি বুঝিনা! বিশাল বক্ষে ধরে না, তধন ন! জানি কেমন হয়। 

কিন্তু নদীর অন্তরের প্রবল বাসনা--উগ্র আকাজ্ষ।-_-এ আকাজ্ষ। কি সমুদ্র 
একবারেই অসম্পূর্ণ রাখেন ৯ তাহ কি হয়? অন্ত সকল অভিলাষ ছাড়িয়া, অন্ত 
সকল হঃখ অগ্রাহা করিয়! বর্দি কেহ তার অন্থরাগ গায়ে মাখে--তার অনুরাগে 
অনুরাগিণী হইয়। তারে পাবার জন্তই উৎকণ্ঠাম্ফুটিত চিত্তে তারে ভজে, তবে কি 
সে তারে উপেক্ষা করিতে পারে? না তাহা হয়না । শুভ সময় বুঝিয়! সাগর 
কখন কখন নদীকে সঙ্েহ আলিঙ্গন করে। আমরা স্বচক্ষে ইহ! দেখিয়াছি। 
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একদিন পুর্ণিমার চন্ত্রের আলোকে সমুদ্রের ও নদীর বড় শোভ। হইয়াছে। 
আমার। চক্রতীর্থে সান্ধ্যক্রিয়। করিতেছি । দেখি সমুদ্র ধীরে ধীরে বালুকান্ত,প 
সরাইয়! বড় মধুর শব করিয়া! নদীবক্ষে আসিতেছে । আমর! চক্ষু বুজিয়াই 
ছিলাম। নদী-সমুদ্রের সুন্দর মিপন-শবে, ন্ৃন্দর কুল কুল ধ্বনিতে, চক্ষু চাহির! 
দেখি, সমুদ্র বালুকাস্ত,প সরাইয়৷ নদীতে আসিয়৷ পড়িল। দেখিতে দেখিতে 
এক হুইয়! গেল। নদীর জল বাড়িয়া! উঠিল। আমর! দূরে সরিয়া আসিয়া 
যতক্ষণ দেখিলাম, বড় আশ! প্রাণে জাগিল। গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্ত 
ধঁনিলন ভূলিলাম না। তার পরদিন প্রভাতেই ছুটিয়া গেলাম। দেখিলাম 
যেমন সমুদ্র তেমনই গঞ্ন করিতেছে, যেমন নদী তেমনই আছে। মধ্যে সেই 
বালুকান্তপ। কেবল নদীর জল একটু বাড়িয়াছে। আর নদী সমুদ্রসঙ্গ করিয়া! 
সমুদ্রের গন্ধ গায়ে মাখিয়! রাঁখিয়াছে। 

এই দৃষ্টান্তই “আমি তোমার” বুঝিবার দৃষ্টান্ত, আমর! বলিতেছিলাম। 
আকাশ ত সর্বব্যাপী । একটি ঘট কো'নরূপে ভাদিল। ঘটের ভিতরেও 
আকাশ, আর ঘটের বাহিরেও চারিধারে আকাশ । সেইরূপ আকাশের মত 
অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্ত সর্বত্র । সেই ঘট, সেই চৈতন্ত_-আকাশের কোন স্থানে 
উঠিল। ভিতরে চৈতন্ত, বাহিরে চৈতন্ত, দেহটাত জড়ই ছিল। কিন্তু চৈতন্ত 
যখন ভিতরে-বাহিরে দেহটাকে ব্যাপিয়! রহিল, তখন জড় হইয়াও উহ! চৈতন্তের 
মত হইল । হৃইয়া চেতন দেহ ভাবিল, দেহের মধ্যে চৈতন্ত। দেহের মধ্যে 
চৈতন্ত এইটাই ভ্রম। ইহাই অজ্ঞান। ঘটের মধ্যে আকাশ যেমন পরিচ্ছিন্ন 
মত দেখায়, সেইরূপ চৈতন্তদীপ্ত দেহ যখন আপন মধাবন্তা চৈতন্তকে পরিচ্ছি্নমত 
দেখে, তখনই সর্বপ্রকার হুঃখের আধার স্বরূপ জীবভাবের উদয় হয়। অথগও্ 
চৈতন্তকে খণ্ডমত বোধ করাই জীবত্ব। অঘটনঘটনপটায়সী মায়ারই এই কাধ্য। 
মায়াই অজ্ঞান, অজ্ঞানই অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্ন মত দেখায়, অখগ্ডকে খগ্ডমত 
করিয়। তুলে । সীমাশুন্ত পরক্রহ্মকে সসীম জীবভাব মত প্রকাশ করে। 
আকাশের বহু হওয়া যেমন ম্বরূপতঃ মিথ্য।--আকাশের গ্রামে প্রবেশ কর! 
যেষন তন্বতঃ করিত মাত্র, সেইরূপ শ্রুতি বপেন “মছ্গি জীবত্বমীশত্বং কল্িতং 
বস্ততে। নহি ।” এ কল্পন। কিন্তু মানুষের নহে । এব্রহ্ষণে। রূপকল্পন।” এ কলন। 
কিন্তু মাগ্রষে করে না। আবতারের রূপ মানুষে কল্পনা করিতে পারে না। 
এ কল্পন! মায়ার । নিরাকার ব্রহ্মই মারা অবলম্বনে মায়।-মানুষ মায়ামানুষী 
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হয়েন। সাধারণ মানুষের যে আকার হয়, সেট। মামুষেয় কর্মজন্ত । কর্মজগ্তই 
জীবের মাতৃগর্ভে প্রধেশ-ক্লেশ ভোগ হয়। শ্রীভগশানের অবতার গ্রহণে কোন 
জঠরয।তন' নাই। কারণ তিনি কোন কর্মের বশীভূত নহেন। সকল কর্মের 
আধার যে প্ররুতি, সেই প্রক্কুতিই তাহার বশীভৃত। তিনি “অক্কোহপ সন্‌ 
অব্যাজ্। ভূতানামীর্থ-রাহপি সন্। প্রক্ৃতিং ্বামধিষায় সন্তবাস্যাত্মমায়! ॥৮ 

বলিতেছিগপাম, মানুষের ৰেহধারণ ও শ্রীভগবানের দেহধারণ, একঝপ কারণে 
হয় না। শ্রীভগবান্‌ সর্বদা আপন অথণ্ড অপরিচ্ছন্ন স্বরূপে থাকিয়াও দহবান্‌ 
মত হয়েন, আর চৈতন্তদীপ্ত মানুষের দেহ মনে করে, দেহনপানস্তী চৈতন্ত 
সর্বব্যাপী চৈতন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব্ভাৰ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই 
দেহাত্মবোধ জন্মিলেই মানুষ ছঃখী হইয়। যায়। এই স্বন্বরূপের আম্মপিস্থৃতিই 
জীবচৈতন্তেদ সকল ছুঃখের মুলীভূত কারণ। 

« আমি তোমার” এই কথার মধ্যে যে আমিটি পাই, সেই আমিটিকে 
ৃষ্টান্তের ক্ষুদ্র নদীর মত করিয়া! বুঝিতে বপলিতেছি। আর মিটি বাহার 
হইতে চায়, তাহাকে সমুদ্রের মত ভাবিতে বলিতেছি। নদী ও নমুদ্রের মিলন- 
প্রতিবন্ধক থে বালুকান্সপ তাহাকেই বলিতেছি এই দেহটা । অথবা দেহ- 
বোৌধট। । দেঠের ভিতবেও তিনি, দেহের বাহিরেও ঠিনি--কিন্তু দেহব্যাপী 
চৈশ্গ 'এই দেহ-বালুকান্ত,প ভূলিয়! যাইতে পারিতেছে না। বাহিরে সদাই 
তাহার লীপাতরঙগভঙ্গ দেখিতেছে, শুনিতেছে_কিস্ক বালুকান্ত,গ মহিক্রম করিয়! 
তাহাতে মিলিস্-নিশিয়া যাইতে পারিতেছে না। তিনি কিন্তু উৎকগা-স্ফুটি 5 
সাধকের 'অনগরাগভজনে পুণ্যমূহ্র্তে কখন কখন সাধককে হধদয়ে ধরিতেছেন। 
ধরিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, 'আমার সহিত মিলন কত নধুর দেখ। শতবার 
ডাকিতেছেন গায়'র 5:খী জীব! আমার বক্ষে আয়! আব কোথাপ্ত ভোর 
শাস্তি নই । মিলনের সামর্থ্য নদীর নাই । জীবের আছে। তী'হার আজ্ঞামত 
ধর্ম কর্ম করিলেই-_নিয়মমত করিলেই মাগ্ুব তীহাতে মিলে । এষ্ক মিলনের 
প্রথমস্তরই “আমি তে।মার”। এখন আমর! অবতারের কথা পাড়ব। 


বন্দাবনে বজেআনন্দন । 
মিলনান্তে । 


হমতী রাধিকার পহিত ব্রজেন্্রনন্দন শ্তামনুন্দরের প্রথম মিলন হইয়! 
গিগ্গাছে। আনন্দমন্্ী পুন্দা এসং বিশাধার কর্ম-কৌশ'লেই রাপধারুষফ্ের এই 
প্রথম মিপন সংঘটিত হইয়াছিল । 

ক রি ্ % ৬ ঁ 

জাজ শুরাইনী, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; বৃন্দাবনস্থ যাবট নামক পলীতে 
শ্ুনৃং অট্টাণিকার কোন একটী ণিথ্ক্রন গ্রকেষ্ঠে শ্রীমতী রাধিক। এবং তাহার 
[য় সথী ললিত! বলিয়া আছেন, উভয়েই নীরব । উভয়ের মুখমণ্ডলই যেন কি 
এক গভীর চিন্ত/য় আচ্ছন্ন । অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া শ্রীমতী কহিলেন, সখি! আমি শ্যামহ্নন্দরের (প্রমসাগরে ডুবিয়! 
গিগ্নাছি, আর আমার উঠিবার পাধ্য নাই। শ্রীমতীর কথা শেষ না হইতেই 
ললিতা কঠিতে লাগিলেন, তা ছানি ; বছুশিন পূর্বেই তাহ! বুঝিতে পারিয়াছিশাম। 
সে! যাহার রূপ দ্রেখিয়। “অঙ্গের পরশে কিবা হয়” বলিয়াছিপে, সেই 
বিশ্ববিমোহন রমণীয় দর্শনের অগ্ স্পর্শ করিলে ঘে তোমার আপন বলিতে 
কিছুই রহিবে না, ইহ! আমর! তখনই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু বল দেখি সখি! 
যখন প্রথম মিশনে এই ছশ।, তখন ইগাব পরিণাম যে কি হইবে-_-ইহ! ভাবি- 
তেও যেন আমার শরীর শিহরিয়। উঠে। সখি! এই যে শ্যামপ্রেমে সর্বদ। 
বিভোর হইয়। আছ, বল “দখি, ইহা কি তোমার রূপর্জ মোহ নহে? তুঙ্সি 
অদ্যাবধ ত!হার কি কোন মানসিক বুত্তির পরিচয় পাইয়াছ? জগৎ গুণের 
পক্ষপাতী ; তুমি সেই গুণের পরিচয় না পাইয়া কেবল মাত্র রূপ দেখিয়া এতদূর 
মাম্মঘারা হইগাছ, জানি ন এই মাপাতঘধুব কৃষ্ণ: প্রুমর পরিণাম কোথায়? 

শ্রীমতীর চক্ষে জল আপিয়াছে ; পরিণামের কথা যাহা! ললিতা কহিতেছেন-_ 
শ্রীমতীর যেন তাহ। ভাবিতেও এাাণে দারুণ ব্যথ! লাগে। তাই বপিলেন-- 

অল্প বয়স মোর, শ্যামরণে জর জর, 
ন| জানি কি হবে পরিণামে । 
নয়ন মুদিসস। থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি, 
নয়ন ষেলিয়। দেখে শ্যামে ॥ 


৯৬ উৎসব । 


যদি চলি যাই পথে, যেন) শ্যাম যায় মোর সাথে, 
চরণে চরণ ঠেকাইয়া । 
লমেতে ফিরাই আখি, কেহ কোথ। নাহি দেখি, 
মরি থাকি যেন মুরছিয়া ॥ 
সধি! এ ছার জীবনে নাহি দায়। 
তিল তুলসী দিয়া,  সমপিণু মম হিয়া, 
জনমের মত রাঙ্গাপায় ॥ 
যোৌগিনী হইয়৷ যাব, শ্রবণে কুগুল দিব 
এ ছার সংসার পরিহরি । 
কুষ্ণনাম লব মুখে, জনম যাইবে সুখে, 
যু কহে এই বাঞ্। করি ॥ 
সথি! কেন আমি বীশী শুনিলাম, কেন আমি শ্যামন্থন্দরকে দেখিলাম, 
দেখিলাম যদি তবে কেন ভূলিলাম? সখি! ক্মানি ভুলিয়াছিলাম বলিয়াই 
ভজিলাম। হায় তাহাতেও তো ক্ষতি ছিল না-_-শেষে ম্সিলাম। কেন আমি 
তীহাকে ভালবাসিলাম ? শুনিয়াছিলাম ভালবাস! ন্বর্গায় জিনিশ, তাই মনে 
করিলাম বুঝি এই স্বর্গীয় ভালবাদার দিকে আনন্দ বিরাঞ্জ করে। আরও গ্রীক 
আমার, আমি শ্রীকঞ্চের,--ইহার অন্তরায় হইয়াই ব! লোকে আমায় কি করিবে? 
ইহ! আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবি নাই যে, মামাদের এই মধুর প্রেম, 
ব্রজবাসীর! পরকীয়া ভাবে গ্রহণ করিবে। 
পিরীতি স্থখের সায়র দেখিয়া, 
নাহিতে নামিলাম তায়। 
নাহিয়। উঠিতে ফিরিয়া চাছিতে, 
লাগিল দুঃখের বায় ॥ 
কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর, 
নিরমিল তার জল। 
কিন্তু) হঃখের মকর ফিরে নিরন্তর, 
প্রাণ করে টলমল ॥ 
গুরুজন-জাল!, জলের শেওল।, 
পড়শী জিয়ল মাছে। 


এন্দাবলে বজেজনন্গন। ৯১ 


হুল পানিফল কাটায় পকপ 
সপিল বেড়িয়। আছে ॥ 

কলঙ্ক পানায়, সদ। লাগে গায়, 
ছানিয়। খাইনু যদি। 

স্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে, 
ম্থথে হুঃখ দিল বিধি ॥ 

কহে চঙ্ডদাস, গুন বিনোদ্দিনী, 
স্থথ ছুঃখ ছুটা ভাই। 

ন্বখের লাগিয়!, যেকরে পিরীতি 


ছঃখ যায় তার ঠাই ॥ 
ললিতা । প্রিয়মথি ! যাহ হইবার হইয়াছিল, বিধির লেখ! অখগ্ডনীয়। 
এরূপ পদম্থণন হওয়! অনেক কুলকামিনীর ভাগ্যেই ঘটিয়৷ থাকে, তাই বল্‌ছি 
যখন একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমের এত অন্তরায়, তখন তাহা হইতে ফিরিয়। আসাই 
কর্তব্য বলিয়৷ মনে করি। 
শুন অন্রাগিণী, কি তোহে কহৰ বাণী, 
সতত ভাবহ কাল কান।. 
নিরবধি আখি ঝুরে, পুলকে শরীর ভরে, 
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল তনু ॥ 
অব তু শুন মোর কথা। 
সে কাল। কানুর প্রেমে সদ! হ'বে সাবধানে, 
তৰে সে ঘুচিবে ক্রমে ব্যাথা ॥ 
একে তনু কুলবতী তাছে ছুরজন পতি, 
জানিলে পড়িবে পরমাদ। 
এ পাড়! পড়শী যত, বিপক্ষ আছয়ে কত, 
জগতে ঘোষিবে পরিবাদ ॥ 
যব তাছে পড়ে মনে, চিত দিবে আন কামে, 
যেন লোকে নহে উপহাস। 
ধরিবে আমার কথা, না ভাবহ অন্যথা, 
মতন কহয়ে প্রেমদাস ॥ 


৯২ উৎসব। 


রাধিকা । ললিতে ! সব বুঝিয়াছি। পরিণামে যাহ! হইবে তাহাঁও 
জানিতে পরিতেছি, কিন্তু অন্থপায়। আর মান্নার ফিরিবার সাধ্য নাই। 
কৃষ্ণরূপে আমার নয়ন ভরিয়! গিয়াছে, শরীর ম্পর্শন্ুখ স্মরণে যুহুমূহঃ পুলকিত 
হইয়া উঠে। এবণযুগল সুমধুর বংশীরবে পূর্ণ হইয়াছে । নাসিক! কৃষ- 
অঙগসৌরভে উন্মন্ত হইয়াছে, মুখ বঞ্চনাম ছাড়া অন্য নাম লইতে চাঁছে না, 
কঙ্ঝপ্রেমে আমায় দেহমন পরিপূরিত হইয়াছে । মামি কোন রূপেই আর 
মনকে ফিরাইতে পারিব ন|। 

এই প্রকার কথাবার্ড! হইতে হইতে সেখানে আরও পাঁচ ছয়জন সঙ্গিনী 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন! উহাদের নাম ভুগবিগ্ঘা, জদেবী, আবণ|, ফুলধন্ু 
ও রঙলদেবী। 

(ক্লমশ2 ) 


(শাগ্রু) 
মিলনে না মিআণে। 


সখ কিসে? শান্তি কোথায়? দেখি সঞফ্ষলেই মিপিতে চায়। বালক, 
বৃদ্ধ, সুৰা, স্ত্রী সকলেই সতত কি এক পুর্ন মিলন-প্রবাঁহে তরঙ্জামিত। এমন 
কি, লতাও বৃক্ষের মনে মিলে, সৌদামিনী মেণের কোলে মিলে, পশ্রপক্ষীরাও 
প্রিয়ের সনে মিপিতে ভালবাসে । কে না মিলে? সরসীতে হংস হংসীর 
সহিত না মিলিয়া ভাপিতে চায় না, পিপাসিত চাতকও নিদাথের আক্াশপতিত 
জলবিন্দু এক] থেতে ভালবাসে না, চক্রবাকীর প্রিয় বিরহনুচক রব শুনিলে 
চক্রবাক স্থির থাকিতে পারে না, কোকিলও এক! যেন কুনু কুহু রবে জগৎ- 
প্রাণে মাদকত| ঢাপিতে চায় না, তটিনীও মিলিবার আশায় সবেগে নহাসমুদ্রে 
ছুটে, জীবনের আশা! তুচ্ছ করিয়৷ জীবগণ গহন কাননে বা জলধিতলেও প্রবেশ 
করিতে কুঠ্ঠিত হয় ন|, তথায় ষে প্রিয়ের সনে মিলন হইবে । সকলেই সাথী 
খুঁজে, সকলেই মিলিতে চায়; মিলনে বে সুখ হয়, মিলনে যে মানন্দ জাগে, 
তাঁই জীব মিলন-প্রয়াসী । মিলনে যে "অবিদ্িত গতধাম! রাউরেব ব্যরংসীৎ” 
কোথ। হইতে রাত্রি চলিয়। গেল গান! যায় না, দিবসরজনী ক্ষণের ন্ঠারর অতি- 
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বাহিত হই! ধায়; চন্ত্র উঠিণ, অন্তমিত হইল কিছুই ঠিক নাই। মিলনানন্দের 
নিকট অন্লাহার--অনিদ্রাঞ্জন্ত ক্লেশ অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। তাই 
ভগবান্‌ শঙ্করীচার্ধা বলিয়াছিলেন__ 
“ক্ষুধা তৃষ্ণা! থাকে কি মা তার? 
প্রাণে জাগে ধুজ্জটি যাহার” । 

যেন প্রিয়ই সর্বন্ব, প্রিয়ই জীবন। মিলনে অতি তুচ্ছ বস্কুও পরম রমণীয় 
ভয়, যেন অভুল আনন্দ। জীবন ধন্ট মনে হয়। তাই কবি গাহিয় ছিলেন-- 
তবে কেন পন্িরতাসতী পতিৰিরহে নিরাঁভরণা আলুগাঘ্িতকেশে ধুল্ুঠিত! ? 
গঙ্জামোধিনী মুহাস্তবদন! প্রকুল্ল-নলিনী যামিনীতে এখন কেন মলিনা? কেন 
বা! আর গুঞ্জনমত্ত ভ্রমরমালাকে তেমন করে বক্ষে ধরে আদর করিতে 
চাঁ না? কুমুদিনী কেন ধা তবে এখন প্রিয়বিরহে--বিরহিণী মনোমুগ্ধহাস্তে 
জগত্প্রাণ স্থশীতল করে না? চক্রবাক কেনবা আগ্জ সুধাকর_-কর বিরহে 
পাগল- ধার । যেজননী আজ সুরের মিলনে স্বর্গের চাদ হাতে পাইলেন, 
সন্তানের হাপিমাথা মুখখানি দেখি! যিনি আল স্বর্গীয় ম্থুখও তুচ্ছ করিতেছেন __ 
কাল কেন পুহপশিরহে তিনি পাগপিনী? সে সুখ, সে শাস্তি আজ কোথায়? 
[মিলন ত হইল, সকলেই ত একদিন মিণনানন্দে আত্মহার! হুইয়্াছেন। কেহ 
পুব্রমিলনে, কেহ বন্ধুমিলনে, কেহ স্বামীমিণনে, কেহ ধা ধনরত্বমিলনে, কেহ ব1 
খঁরুর সনে মিলে, কেহ বিগ্তান্ুশীপনে আনন্দশ্সোতে ভাসিয়া রাত্রকে অবিদ্দিত 
গতঘ।ম! করিমাছেন। কেন তবে আগ্জ মকলেই ইহার! ছুঃখসাগরে হাবুডুবু 
থাইতেছেন? শোকানল হৃদয়কে কেন দগ্ধ করিয়! ফেপিতেছে? কেন 
আঙ্গ এদের প্রাণ শেলসম মনে হইতেছে? 

আনন্দ ত নিত্য, মে ষে এলে আর যায় না? শাস্ত্রে যে তাকে-_-“এতদক্ষরং" 
"'এতদমূতং” বলিয়াছেন। শ্রুতি “অ'নন্দং ব্রঙগ*' রূপে নিদদেশ করিয়াছেন। 
ইহ! ক্র অর্থাৎ খিনাঁশী নহে, ইহা অমুত্ ; মৃত্যু বা বিনাশ ইহার নাই । তবে 
কেন একবার এসেই নষ্ট হয়? ক্ষণপ্রভ।র শ্ভা দেখ! দির! নিমিষের মধোই 
কেন ন্শ্রভ হইয়! যায়? 

প্র হে মহাত্ম। গিরিকন্দরে অনশনে সতত চিন্ময়-প্যানে নিরত, নয়ন ছটাকে 
বাহ জগৎ হইতে সরাইয়। ভিতরে কি এক আনন্ররত্র অন্বেষণে নিযুক্ত 
করিয়াছেন,_-ইইার দেহটা তপঃক্লি্ট জীর্ণ শীর্ণ ব1 বনীকাচ্ছাদ্দিত হইলেও, যেন 
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কিএক লাবণামণ্ডত জ্যোতিমগুল। সুখমগুণে সততই যেন আনন্দধার! 
প্রবাহিত। কভুও ত আনন্দের অভাব নাই। তাই মনে হয় আনন্দ এলে 
আর যায় না; তবে বিষয়সনে বা প্রিয়মিপনে ষে আনন্দ বা সুখ হয় উহ! 
স্থখের আভাস মাত্র; বস্ততঃ সুখ নহে। একখগড ঝিগ্ুক দেখিলে হঠাৎ যেমন 
মনে হয় এটী রোপা, এবং রৌপ্য বোধ মাত্রেই যেমন আনন্দ হয়,_-বিষয়সনে বা 
প্রিয়মিলনের আনন্দও ঠিক এইরূপ আভাদ মাত্র। একটু প্রণিহিত মনে 
দেখিলেই, ঝিন্ুকে রৌপ বোধের ন্যায় বিষয়ে স্থথবোধরূপ ভ্রম দুর 
হইয়া যায়। 
ধিলনে যদ্দি বাস্তব সুখ না থাকে, শাস্তি না হয়, তবে কেন গিরিরাজ-কন্। 
অনশনে পঞ্চাগ্সিমধ্ে দীতক।ল কঠোর তপস্তায় নিরত ছিলেন ? শ্রারুষ্ণ বিরহিণী 
রাধিকাই বা কেন শতবৎসর কভু অনশনে, কভু ভূমিশয্যায় আলুথালুকেশে 
£খানলে ভন্মীভূত _ গ্রায়। হইয়াছেন? তাহা কি প্রিয়ের দনে, বাঞ্ছিত ধনের 
সনে মিলিবার জন্ত নছে ? ম্থখের জন্ত নহে? ইহারা ত স্বয়ং ভগবতী। 
সত্য, মিলিবার জন্য তাহারা কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু 
মিলিতে নহেঃ “মিশিবার” জন্য । তরঙ্গ ব! বুদ্বুদ যেমন জলে মিশে, ঘটকাশ 
ঘটাস্তে যেমন মহাকাশে মিশে, নদী যেমন মহাসমুদ্রে মিশে,- তন্রুপ প্রিয়ের 
সনে, শক্তিমানের সনে মিশিবার জন্য, একীভূত হইবার জন্য, শক্তিস্বরূপিণী 
তাহার কঠোর সাধন! করিয়াছিলেন। সাধনায় মিলন হইবে, মিলন হইলে 
মিশ্রণ হইবে। মিশিতে গেলেই প্রথম মিলন 'মবশ্যক। মিলন ন| হইলে 
যে মিশ যাঁয় না, মিলন হইতে হইতে উহা! দু তর ঘনীভূত হইলেই ছুইটা মিশিয়া 
ষার়। গিরিরাজ-কন্য শ্রীশীভগবতী তপস্যায় মিলিত হইল শ্রীভগবানের 
সহিত মিশিয়! শেষে অর্ধনারীশ্বর মুর্তিতে জগৎকে দেখাইতেছেন,--দেখ জীব! 
মিশ্রপই সুখ, তাহাই আনন্দ । কিন্তু পৃব্বে দিলন আবশ্যক। মিপিত হইবার 
জন্য সাধনার প্রয়োজন । যে মিলনে মিশ্রণ ন! হয়, তদাকারে পরিণতি না হয়, 
তাহ! মিলনই নহে। উহাতে বাস্তব শাস্তি অসস্তভব। প্রকৃত মিলনে চুম্বকের 
লোহ-আকর্ষণের ন্যায় জীৰহৃদগ্ন সবেগে আকৃই হয়; যেন মিশিতে চায়, পার্থকা- 
টুক ও সহ্য করিতে পারে না,__-এইরূপে শেষে ছুইটী মিশিয়া যায়। স্ত্রী--পুত্রাদি 
বিষয়ন্থে মত্ত হইয়। যে মিলন হয়, তাহা অজ্ঞান হইতে জন্মে উহ! মিলনের 
আভাস মাত্র। জগতে অসংখ্য বহিব্স্তর সনে মনের সংসর্গ হইয়! গিয়াছে, যেন 
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মিলনের ভাব হুইয়াছে,_-তাই ছুঃখপুর্ণ, অশীস্তিপূর্ণ বাহ জগৎ হইতে মনকে 
উঠাইয়া ফিরাইয়া আনিতে, কঠোর সাধনা বা দীর্ঘকাল নৈরন্তর্যরূপে কঠোর 
অভ্যাসের প্রয়োজন। মন উহাদ্িগকে আপন বলিয়া শ্বীকার করতঃ 
সুখলোভে আশাবতী মরীচিকায় ঘুরিতেছে আর নিরন্তর ভ্রঃখ ভোগ 
করিতেছে। তাই প্রথমতঃ মনকে উহাদের (বিষয়ের ) ছৃঃখজনকত্বরূপ 
দোষ দেখাইয়া, নিত্য শান্তিময় চিদানন্দন্বরূপ ধ্যেয়বন্ত সনে প্রথম মিপিবার 
জন্য তাহার সাধন করিতে হইবে। সাধন! দৃঢ় হইলে মিলন হয়, মিপনও দৃঢ 
হইলে আপন! হইতেই মিশ্রণ হইয়| যায়,_-উহাই সুখ, উহাই চিরাননন। 
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পরদিন কুস্তীভোর্জ রাজোর ভাট ডাকাইগ! রাঙ্জ-সণায় জড় কাঁরলেন এবং 
প্রত্যেককে যথেষ্ট পাথেয় দিয়া কুস্তীর শ্বয্ংবর-বার্তা প্রচারের লগ দিকে দিকে 
প্রেরণ করিলেন। তাহার| কবিতা রচনা করিয়! কেহ উত্তরে, কেহ দক্ষিণে, 
কেহ পশ্চিমে, কেহ ঈপান, কেহ নৈখাতি, কেহ অগ্নি, কেহ বায়ু কোণে 
কুস্তীদেবীর স্বয্ংবর-গাঁথ। প্রচার করিয়৷ চলিল। 

কত পাহাড়, পর্বত, বন, গ্রাম, নদী, মাঠ ও সমুদ্র পার হইয়া ইহাদের 
মধ্যে যেখানে রাকঙ্গ্ দেখিতে পাইল, তাহার! সেখানে ছুই তিন দিন করিয়া 
থ।কিয়। তথাকার রাজ-লভায় কুস্তীদেীর শ্বয়ংবর-গাথা গহিল। পরে ভোজ 
নগরে প্রত্যাগমন পূর্বক, 'রাজ-ভাগ্ার হইতে অনেক ধন রত্ব লইয়! রাজাকে 
আশীর্বাদ করিতে করিতে যে যাহার গৃহে ফিরিল। 

এখন অবশিঃই একটি ভাটের ফিরিতে ঝড় বি“মষ্ব হইপ। সে সকলের 
অ ক্ষ বিচক্ষণ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ছিল। €স ঘুরিতে ুরিতে হস্তিনায় 
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্টের রাজ-স্ভায় উপস্থিত হইল । 

পাঠকগণকে এইখানে একটু ধৈর্যাবলম্বন করিতে হইবে, আমি একটু 
হস্তিনার ধৃতরাষ্টের কণা! বলিব। ইইর|! তিন ভ্রাতা । ধৃতরা্ঈী সকলের 
জ্যেষ্ঠ, মধ্যম তাহার নাম পাওু ও কনিষ্ঠ বিদুর। 

১২ 
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অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে একটি রাক্জ-প্রথ। গ্রচর্ণিত 
আছে যে, জোষ্ঠ রাক্স-পুত্রই রাজা-ভার পাঁয়। কিন্তু দৈব-বশে, যদি সেই 
রাঙ্জ-পুল্র কোন অঙ্গ হীন হইয়! জন্ম-গ্রহছণ করেন, অথবা করিবার পর যদি 
তাহার কোনরূপে অঙ্গ চীন হয় তমার তাহার ভাগ্যে রাজ-সিংহাসন- প্রাপ্তি 
ঘটে না। তৎকনিষ্ঠকেই বর্তায় । ধৃতরাষ্ট্র অন্মান্ধ ; সুতরাং রাজ্যাভিষেকের 
সময় পাুকেই সকলে রাজ! করিবার জন্ত ধরিল। পাও বড় ভ্রাতৃ-ভক্ত 
ছিলেন। প্রথমে তিনি জো্ঠ ভ্রাতা! ধৃতরাষ্ট্রকে বঞ্চিত করিয়|, রাজা হইতে 
অনেক আপত্তি উত্থাপন করিলেন। শেষে লোকের পাড়াপীড়িতে তাহাকে 
অনিচ্ছ! সত্বেও রাজ! হইতে হইল। তিনি অনুরোধে পড়িয়া রাজ! হইলেন 
বটে, কিন্তু রাঁঞ। হইবার পর রাঞকার্্য একেবারে দেখিলেন না; কেবল বনে 
বনে মুগয়! করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন। নয় মাসে ছয় মাসে কদাপি একবার 
ত্রাতৃ-সন্দর্শনে রাজ্যে আদিতেন এবং ছুই এক দিন থাকিয়! চকিতের ন্যায় আবার 
কোথায় অন্তর্ধান হইতেন; কেহ তাহার সন্ধান পাইত না। কাষেই 
ধৃতরাষ্ট্রকে রাক্কাধ্য পরিচালনের জন্ত সিংহাসনে বদিতে হইল এবং বলিতে 
ঝসিতে রাঞ্জে তাহার অন্ধরাজ বলিয়। খ্যাতি জন্মিল। এই সময়ে জ্যে্ঠতাত 
ভীম্মদেব তাহার গান্ধার রাজ-কন্তার সহিত বিবাহ দিলেন। সাধবী, গান্ধারী- 
দেবী, বিবাহের রাত্রে ছাওন|-তলায় তাহার অন্ধ স্বামী হইয়াছে দেখির়। মনে 
বড় বেদন! পাইলেন এবং “স্বামী যখন অন্ধ, তখন আমার এ চক্ষে কাজ কি?” 
বলিয়! স্বীয় নেত্রে সাত পুরু কাপড় বাধিয়! ভর্তু-গৃহে আমিলেন। 

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বণিয়! বিদুর সর্বদাই তাহার কাছে কাছে থাকিতেন এবং 
কেহ রাঞ্জার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আফিলে বা কিছু জানাইতে চাহিণে, 
তিনি মধ্যস্থ হই! তাহাদের সহিত রাজার পরিচয় করাইয়া দিতেন। এইরূপে 
হস্তিনার রাজকার্ধয পরিচালিত হুইতেছে এমন সময় ভোজ নগর হইতে 
ভাট আদিল। 

বিছুর সিংহাসনের পার্খের আসন হইতে ধীরে ধীরে উঠিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের 
কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়। বপিলেন- "মহারাপ্গ, ভোঞ্ নগর হইতে একজন 
ভাট অসিয়াছে, দে আপনাকে কিছু বলিতে চায়।” 

অন্ধ ধৃতরা্র সন্মতিস্চক মাথ। নাড়িয়া নাড়িয়! বিছ্রের কথ শ্রবণ করিয় 
ভাটকে বলিলেন_-“তোমার কি বলিব!র অতি প্রায় আছে বল।” 


সামবেদীয় সন্ধ্যা-প্রকাশ। ৯৭ 


সভার সভানদগণ কৌতৃহলপূর্ণ দৃষ্টিতে নীরবে ভাটের মুখের দিকে 
চাহিয়! রহিলেন। মধ্যস্থলে করযোড়ে দণ্ডায়মান ভাট, গুন্‌ গুন্‌ স্বরে সুর ভাজিতে 
লাগিল। ক্রমে তাহার স্বর লহরী উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিল। বাক্য সকল 
স্পষ্ট উচ্চারিত্ত হইতে লাগিল। ভাট প্রথমে হস্তিনারাজের যশোগাথা গাহিল। 
পরে কুস্তীভোদের গ্রশ্বর্যের কথা, তাহার আসামান্! রূপবতী কুস্তীদেবীর কথা 
মনোহর ছন্দে গাহিয়!, শ্বয়ং বার্তী-প্রচার শেষ করিল। 

হুক ভাটের স্বয়ংবর-গাথ| শ্রবণ করিয়! সভাস্থ শোক মুগ্ধ হইলেন। 
ধৃতরাষ্ প্রীত হইয়! তাহাকে প্রচুর অর্থ দানে সন্তষ্ঠ করিয় বিদায় করিলেন। 

ভাট প্রস্থান করিলে, জ্যেষ্ঠতাত ভীম্ম-দেব ধৃতরাস্রকে বলিলেন,_-“মামাদের 
পাও অবিবাহিত আছে । তাহাকে কুস্তীর স্বয়ংবর-স্থলে লইয় যাওয়া হউক। 
ছেলেটা আজীবন বনে বনে মৃগয়ায় কাল যাপন করিবে; কখন সংসারী 
হইবে ন ?” ধৃতরা্্ী জের কথায় পায় দিলেন। তখন বনে বনে পাওুর 
অন্বেষণে লোক প্রেরিত হইল। ভাগ্য-ক্রমে পার সন্ধান পাওয়া গেল। 
সকলে তাহাকে হস্তিনায় ধরি | আনিল। অতি ধুমধামে ভীম্ম-দেব, বৃতরা্ ও 
বৈছুর পাণুকে লটয়! কুস্তীদেনীর পয়ংনর-স্থলে চলিলেন। | 

ক্রমশঃ -. 


পুজি 


( পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 


সামবেদীয় সন্ধ্যা-প্রকাশ। 


কনিষ্--সত্যসাধনে ছুঃখদামী ভ্রমজ্ঞান তিরোহিত হইতে পারে--ইহা ন| 
হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু তাহাতে সুখের বোধটাও সরিয়৷ পড়ে কিরূপে ? 

জ্যেষ্ঠ--জামর! সংসারের জীব, যাহাকে সুখ বলি তাহ! যে প্ররুত পক্ষে 
ছুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে-__তাহা তোম]কে এইমাত্র বুঝাই! দিয়াছি। তোমার 
বোধ সৌকর্ষার্থ আবার বলিতেছি। অভাব বোধের নামই ছঃখ। যখন কোন 
কিছুর প্রাপ্তিতে এই অন্ভাব মিটিগ়া যায় বণিয়া বোধ হয়, তখন যদি হঠাৎ কেহ 
সেই প্রাপ্ত দ্রব্যটী একেবারে সরাইয়া লয় তবে বড় ছুঃখই উপস্থিত হয়। নয় 
কি? ইহাতে বুঝা গেল কোন অভীগ্সিত পদার্থের সংযোগের নাম ন্থখ এবং 
তাহার বিয়োগে অভাব বোধ করার নামই দ্ঃখ। তবেই দেখ সণ থাকিলে 


৯৮ উৎসব। 


£খ থাকিবেই। হ্থতরাং ছুঃখের ধারণাটা একেবারে (দুর করিতে 
হইলে, স্থখের ধারণাটাকেও তাড়াইম্া! দিতে হইবে। একট! বৃক্ষপত্রের 
এ-পিঠের সহিত ও-পিঠের যে সথ্বন্ধ__-পাঁধিব সুখের সহিত ছুঃখেরও সেই 
সন্বন্ধ। গাছের গাতার একট। পিঠ হাতে রাখিয়! যেমন অন্ত পিঠ ফেলিয়া 
দেওয়! যায় না, তেমনি মুখটা! হাতে রাখিয়া হঃখটাকে বাদ দিয়! সরাইয়! 
দেওয়া যায় না। তাই গীতার উপদেষ্ট। গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন-_যদি 
নিজের স্বরূপটুকু জানিয়৷ আনন্দ লাভ করিতে চাও, তবে “সমছুঃখসথথ£” হুও। 
শার এইরূপে “সম€ঃখন্থ2 হইতে গেলেই সত্য-প্রতিষ্ঠিত আনন্বন্বরপের মনন 
করিতেই হইবে--বলিতেই হইবে “ৰাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিত, মনেমে বাঁচি 
প্রতিষ্িতম্ঃ আবীরা বির এধি* ভাৰিতেই হইবে-_-“খতঞ্চ সতাধচাতীদ্ধা স্তপসোহধ্য- 
জায়ত” বাকো কি বুঝায়। এতদ্্যতীত অন্য উপায় নাই-__নান্ঠঃ পন্থ। বিদ্যতে 
অয়নায়। বুঝিলে? 

কনিষ্-_বুঝিলাম। এইবার “অস্তেয়” সম্বন্ধে কিছু বল। 

জ্যেষ্ট_“স্তেয়ং অপাক্পূর্বকং ভ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণম্‌ং ততপ্রতিষেদঃ 
পুনবন্পৃহারূপমন্তেয়মিতি'*। অর্থাৎ অশান্ত্র পূর্বক ( প্রতিগ্রহ ভিন্ন) পরের 
দ্রব্য গ্রহণ করাকে স্তেয় ব চৌধ্য বলে। উহানা করার নাম অস্তেয় বা 
'্মচৌর্ধ্য। কেবল চুরি করা নহে-_মন হইন্যে পরদ্রব্য গ্রহণের ম্পৃহাটুকুও 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

কনিষ্ঠ - বৈদিক সন্ধ্যায় তোমার এই 'অন্তেয়-সাঁধন জন্য কোনও ব্যবস্থাই 
তো নাই। 

জ্যেষ্ট-আছে বৈ কি। তুমি কথনও সেটার মণ দেখিতে চেষ্টা কর 
নাই-__তাই বলিতেছ সে ব্যবস্থা! নাই। 

কনিষ্ঠ--কৈ দেখাও তো! দেখি? 

জোষ্ঠ-_ আচ্ছা মানুষ চুরি করা দোষাবহ জানিয়াও চুরি ডাকাতি করে কেন! 

কনিষ্ঠ--অভাবে স্বভাব নষ্ট হইলে, দুর্দমনীয় ভোগের স্পৃহা বর্তমানে ভোগের 
বন্তর অভাব ঘটিণে লোকে চুরি ডাকাতি করে - নতুব৷ চুরি কগিৰে কেন 2 | 

জোষ্ট__তবেই হুইল, ছুর্দম্য তোগলালসাই চৌধ্যের মূল কারণ। যদি 
নিজের অবস্থাতেই সন্ত থাক। যায়, ধদি ভোগম্পহার দ.ন করা যায় তবে 
আর চৌধ্যপাপে লিপু হঈতে না । কেমন, এই তো? 
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কনিষ্ঠ--সে তে! ঠিক। 

জোঠ--আ(্ছ! এইবার দদ্ধয। প্রয়োগের এই মন্ত্রীর নর্থ বিচার কর দেখি, _ 
২৭ তশ্বা। অরং গমান বে! ষস্ত য়ায় দিন । আপে জনয়থ| চনঃ ॥' 

এই মন্ত্রের পূর্ববমন্ত্রে “শিবতম” রসের জন্য প্রার্থন। কর! হইয়াছে। এগণ 
এই মন্ত্রে বল! হইতেছে-_ 

আপঃ (হে জপদেবতাগণ) ত্য! ( সেই জন্য মর্থ। পূর্বেক্ত শিবতম রসের 
জন্য ) বঃ (তোমাদের) সা ক্ষয়ায় ( যাহার ক্ষরণে মর্থাৎ তে'মার্দের যে কল্যাশ- 
ময় রপাভিপিঞ্চনে ) জিন্বব (তৃপ্ত করিতেহ, জগং তৃপ্ঠ করিতে, অনন্ত কোটী 
বিশ্ব পরিতৃপ্ত করিতেছ ) অরং গমাম (আমর!| যেন প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত ইই)। 

এক কথায় হইণ-_-হে জলদেব্তাগণ, তোনর। তোমাদের ষে কণ্যাণবর্ধী 
শিৰতম রসের অভিপিঞ্চনে অনন্তকোটী ব্রন্ধাণ্ডের তণ্তিাধন করিতে, 
মামাদের তৃত্তির জনা, আমাদের অভার মোচনের জন্য, আমরাও যেন 
তোমাদের সেই সর্বকল্যাপপ্রৰ রদভাগকে প্রচুর পরিমাণে গ্রাপু হই। 
আমাদের স্বকীয় অভাববোধ যেন কদাপ জাগ্রৎ নাহয়। 

“জনয়থ। চ নঃ৮-_নঃ (আমাদিগকে ), জনয়থা ( সন্তানোৎপাদনে সমর্থ 
কর আমাদিগকে উৎকৃষ্ট বীর্য প্রদান কর ) 'জনয়থা” বলিতে এতটুকুই 
বুঝায় না, ইহারও বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। মানুষের মত হাত 
প| থাকিলেই যেমন মানুষ, মনুষ/পদবাচ্য হয় ন- মনুষত্ব থাকিলেই মানুষ 
ন।মের যোগ্য হয়, তেমনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই সম্তানোৎপত্তি সিদ্ধ হয় ন|। 
তাহাকে শুভ আছারদানে ও মুশিক্ষা্ানে পুই ও সংযত করিবার পর সে যখন 
কল্যাণ পথে অগ্রসর হয় তখনই সন্তানোৎপত্তি যথার্থ ভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
তখনকার দিনে সকলেই একথ।টী খুব ভাল রকমেই বুঝিতেন এবং সেইজন্য 
সম্তানকামী মাত্রেই সংযত ও সাধুব্যবহারপরায়ণ হইতেন। থাক্‌ দে কথা, 
এখন দেখ এই 'অনয়থ।' বাক্যদ্বার। পুত্র স্থৃতরাং কগত্র, সবই হিসাবের মধ্যে 
আসিগ্না পড়ে। তাই “অনয়থা চ নঃ" বলিলে, শুধুই উংকৃষ্ঠ বীর্য প্রার্থন। 
বুঝায় ন!, বুঝায় আমর! যেন সাধুপুভ্রাথে তোমাদের কল্যাণাবহ রসভাগকে প্রচুর 
পরিমাণে প্রাপ্ত হই-_-পুত্র কলত্রের পরিপোষণ জন্য সাংসারিক দৈন্য ষেন 
কোনও ক্রমে আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়! আমাদিগকে লো ভমোছাবিষ্ট পুর্ব্বক 
নিরয়কপে নিক্ষেপ না করে। 


১০৪ উৎসব। 


তবেই হইল যদ্দি (প্রার্থন! অনুসারে ) স্বকীয় অভাববোধ বা সংসারিক 
অভাববোধ ন!| থাকে, তবে মানুষ চুরি করিবে কেন? তাই বলিতেছিলাম, 
বৈদিক সন্ধ্যা প্রয়োগে এই অন্তেয়-সাধনের সুন্দর বাবস্থাই আছে। সন্তানকে 
যথার্থ সথসস্তান করিতে হইলে, মানুষকে যথার্থ স্থখী ও আনন্দপ্রাণ করিতে 
হইলে, ত্রাঙ্গণনন্তানকে যথার্থ জ্ঞানী, সমাক্ষশিক্ষক ও পরহিতব্রত করিতে 
হইলে, ইহা! অপেক্ষ। অধিকতর শ্ুন্দর ব্যবস্থা হইতেই পারে ন|। 

কনিষ্ঠ*--কথাগুলি তে! বলিলে ভাল। কিন্তু্রমন্ত্রের মধ্যে কি এত অর্থ 
মত)ই নিহিত আছে. না তুমি যা তা' করিয়! বাড়াইয়। একট সমঞ্ুস্য খাড়া 
করিয়| মন্ত্রের গৌরব প্রকাশের চেষ্টা করিতেছ? 

ক্রমশঃ 


বর্ণাশ্রম-ধর্ম । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


_ একেবলম্‌ শান্্রমাশ্রিতায ন কর্তব্যোহর্থ নিরণয়ঃ | 
যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানি প্রজায়তে” ॥ 

কে|ন্টি যৌক্তিক, কোন্টি অযৌক্তিক, তাহ! অনেক সময়ে বুঝিয়! উঠ। 
নিতান্ত কঠিন। এরপ ক্ষেত্রে ভগবানে আত্মসমর্পণ এবং খধিগণের পদ।নুসরণ 
ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে? 

উপসংহারে, আর একটি কথার আলোচন! করিয়া আামর| বর্তমান প্রবন্ধের 
শেষ করিব। সম্প্রতি দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী বর্ণাশ্রমের ধুয়! ধরিয়াছেন। 
কায়স্থ সম্প্রদায় ক্ষত্রিযত্ব গ্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর। তিপি, তাম্ব লী, বাকঙগীবী 
এবং কৈবর্ভগণ বৈশ্বত্বের ভীষণ কোলাহলে নিমজ্জিত। আচগাল সৎ শৃত্রের 
দাবী রাখি ব্রাঙ্মাণাদি বর্ণবয়ের হস্তে জলগ্রদানে কৃতসংস্কর। 

এরূপ ক্ষেত্রে বিত্রস্ত হইবার বিশেষ কারণ নাই। সমাঞ্জের অধঃপতন 
অবস্থায় এরূপ একট! বিপর্যয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়। থাকে । পরিণামে 
ইহ বর্ণাশ্রম ধর্মের পরিপোষক ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া! অনুমিত হয় ন1। ন্যায় ৪8) 


বর্ণাশ্রম-ধর্্ম। ১৬১ 
ধর্মুতঃ এবং শাস্ত্রীন্মোদিত হিন্সমান্জের স্ব স্ব দাবী রক্ষ।/ কর! সমাক্র-নেতৃ 


ব্রাঙ্মণগণের অনন্ত কর্তব্য । যদি তাহ! ন! হয়, সমাজ উৎসব যাইবে। সহস্র 
চেষ্টাও আর ভগ্ন অস্থি জোড়: লাগিবে ন]। 


মচাত। রমমোহন রায় এবং কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্গধন্মের সংহ্থাপনে সমাজের 
মধ্যে একট! গণ্ডি দিয়! ভালই করিয়াছিলেন। যদ তাহা না হইত, তবে 
আজ বর্ণাশ্রম ধর্দ্ের আলোচনাও বুঝি ঘটিয়া৷ উঠিত না| ছুর্ণোৎসবের চণ্তী- 
মণ্ডপের পরিবর্তে গ্রন্থ বীশ্ুর তজনাপয়ে হয়তো পল্লীবক্ষঃ ছাইয়া যাইত। 

বিদ্যা শক্ষার্থী বিপাত-প্রত্যাগত হিন্দু দি স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়! সদাচার 
রক্ষ! করেন, তীহ!কে সমাজে লইলে যে বিশেষ দোষ আছে, তাহা আমাদের 
মনে হয় না। চগ্ডালের পক্কান্ন গ্রহণে যখন শ্রান্ত্রে প্রার়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, 
তখন এই সামান্য সংম্পর্শ দোষের কেন প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। ্‌ 


“চগ্ালান্নং ভুক্ত! ত্রিরা তরমুপবসেৎ-_ 
সিদ্ধং ভুক্ত পর! ব৷ ইতি।” 
প্রায়শ্চিত্যবিবেক-ধূত বিষুঃসত্র | 


কাযস্থ ও বৈদাগণ বিন! প্রায়শ্চিত্তে মাতৃভক্ত বিলাত-গ্রত্যাগত সন্তানকে 
গ্রহণ করিতেছেন, অবশ্যই ইহা! যথেচ্ছাচার। ব্রাহ্গণগণও ইহার বিরোধী 
ন| হইয়। কি করিবেন? সকলে একমত হইয়। বিলাত প্রত্যাগত মাতৃ-ভূমির 
স্থসন্তানকে যাহাতে প্রায় শ্চন্তান্তে সমাঙ্গে স্থান দেওয়া যাক, তাহার উপাক় উদ্ভাবন 
অবশ্য কর্তব্য । তাহা! ন! হইলে, সমাজ সংগঠন নিতান্ত স্দুরপরাহত হইবে। 
পরস্ত, রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্খে, এবং চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ছে 
দেশ একাকার হইয়! ধাইবে। জাতিভেদ বন্ধনের একগাছি দামান্য হুত্রও 
দে সময়ে খুঁজি! পাওয়া! তার হইবে। মার্টির পুতুলের পরিবর্তে দেশে মান 
পুতুলের পৃজা চলিবে। অলমিতি বিস্তরেণ। 


শ্লীহ রিশ্চন্ত্র চক্র বর্তী-- 


%* রথ-যাত্রায় ঠাকুর-দর্শনে। 


এই দিবা দেহ-রথে, হেরি জগনাথে, ভক্ষিভর! চিতে 
ঢল ঢল মন। 
চেরে নয়ন জুড়াবে, জনম না হ'বে, যাতায়াত ভবে 
হবে নিবারণ ॥ 


পথ হেরি কেন কাতর ভয়েতে, 
গুরু সাথী করি লওরে সঙ্গেতে _- 
তার কক্ণণাক্স ঘুচে যাবে ভয়, অন্তরে হেগিবে 
সে ভব-তারণ ॥ মেন) 


মুলাধার হ'তে গুরুপদস্তরে 
মায়! কালাপাণী তর অকাতরে; 
হুযুমার পথে প্রেমানন্দে মেতে, শ্বাস দাড় টেনে 
চল অনুক্ষণ ॥ 


বদ্দি শ্রাস্ত হও পথ-পরিশ্রমে, 
মাছে পান্থ-ধাম অষ্টাদল নামে-_ 
সে বাসেতে যেও, বিশ্রাম করিও, ক্লান্তি দুর হবে 
জন্মের মতন ॥ 


একাদশ ইন্দ্রিয়, ফড়_রিপুগণ 
রণপাজ পরি আসিবে যখন-_ 
চিন্সয়ে হেরিবে, ভয় দূরে যাৰে চিদ্দাকাশে চিত্ত 
করিলে স্থাপন ॥ 


গুরুদত্ত রাম-নাম করি সার 
ভবের কাট! তুলে কর পরিষ্কার ; 
চঞ্ ধরি ধরি উঠ ধীরি ধীরি, কু-চক্রেতে মন 
পণ্ড়ন! কখন ॥ 
তাই বলি মন গুরুপদ ম্মরি 
জিহ্ব। যেন মোর বলে হরি হরি; 
সংজ্ঞাশুন্ত হ'লে, অজপা ফুরালে, জীব-শিবে যেন 
হয় হে মিলন ॥ 


(প্রাপ্ত ) ৬পুরীধাম- 
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* যদি বাধ! ন1 থাকে যাহার এই লেখা তাহার একটু পরিচয় পাইলে ভাল হয়। এই 
গানের ছুই এক স্থানে এমনই একটু কিছু আছে । | 


২ পেপসি শিস শপ পপ ০৯৮ ক 


যোগবা শিষ্ঠ ১৬১ 


পরমব্রন্ষে যে ম্পন্দনাত্বিক! শক্তি উঠার মত বোধ হয় সেই শক্তির ছুই 
প্রকার কাধ্য। বিক্ষেপ ব্যাপারে যেন অনন্ত কোটি ব্রন্জাণ্ড হট হয় শাবাঁর 
আবরণ ব্যাপারে দ্রষ্টার পহিত দৃশের এবং ব্রঙ্মের সহিত স্বষ্টরিব ভেদ জ্ঞানটি 
আবৃত হয়। তিনি তিনিই আছেন তথাপি মাগার আবরণ শক্তি দার। ভিনিই 
যেন স্য্ জগৎ হইতে অভিন্ন এইরূপ বোধ হইয়! যায়। তাই হালা ভয় "'নবং 
থন্থিদং ব্রহ্ম” । 

বুদ্ধি পূর্বক স্থগিতে আপন! হইতে উপজ্াত সঙ্কল্প সমূহকে "মামার সন্বক্স" 
এইরূপে অভিমান করিয়া শাঁপনি সর্বদা আপনার আপনি আপনি ভাবনূপ 
স্বশ্বরূপে থাকিয়াও তিনি “অহং বহুসা।ম্” মত যেন হয়েন -বভুস্যাম সঞ্ধগ্সে 
তিনি বন্ধ আকারে আকারিত হওয়ার মত ইহয়েন। 

তিনি বহিপিন্দ্িয় রূপ মায়! দ্বার রূপ রসের আম্পদ শ্বব্ধূপ বহিঞ্জগং যেন 
হয়েন আবার মন্তরন্দ্রিয় রূপ মায়! বশে মনের আম্পন স্বরূপ অস্তজ্জগং 5য়! 
পুনঃ পুনঃ উদিত ও লয় হওয়ার মত যেন হয়েন! ফলে তিনিই তিশি আছে 
'আর কিছুই, সন্কল্প না থাকার মত বাস্তবিক নাই। 

স্পন্দনাঝ্মিক| সঙ্কল্ন শক্তিই কি তাহাতে আছে বপিবার উপায় আছে» 
পরম শাস্ত যে স্থিতি তাহাতে কোন প্রকার গতি কি থাকিতে পারে? ঘিমি 
স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ শুনা তাহাতে তাহা হইতে ভিন্ন কোন কিছু 
থাকবে কিরপে? ণগগনং গগনাকারং লাগরঃ সাগরোপম$ উহার মত 
তাহাতে তিনিই আছেন-__তীহ! হইতে ভিন্ন কোন কিছুই তীহাতে থ।কিঠে 
পারে না। থাকাট। যুক্তি বিরুদ্ধ, শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং অনুভব বিরুদ্ধ। তথাপি 
এই নিঃনঙ্গ আত্মাকে জগৎ রূপেই দেখ! যায়। ““জগদবর যথোতৎপন্নং তত্তে 
বক্ষ্যামি রাঘব+ এই পরমাত্মাতে জগৎ যেরেপে উৎপন্ন হয় হে রাঘব! আমি 
তোমাকে তাহ! বলিতেছি। এই পর্যন্ত বলিয়৷ আমর! এই সর্গের প্রথম হইতে 
বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি । 

এতম্মাৎ পরমাচ্ছ।স্তাৎ পদ্দাৎ পরম পাবনাং। 
যথেদ মুখিতং বিশ্বং তচ্ছ,পুরতময়াধীর। ॥ ১ ॥ 

পূর্ব সর্গে যে পরম পবিত্র পরম শান্ত পরমপনদ্ের কথা বলা ইল এই পরম 
পদ হইতে ষে প্রকারে এই বিশ্ব টখিত হঈল তাহ! উত্তম বুদ্ধি দ্বারা শবণ 
কর। 


১৬২ যোগবা শিষ্ঠ। 


সুযুপ্ত স্বপ্নবস্তাতি ভাতি ব্রদ্ধৈব সর্গবৎ | 
সর্বাত্মকঞ্চ ততস্থানং তত্র তাবং ক্রমং শৃণু ॥ ২ ॥ 

যেমন নুযুপ্ত অবস্থ। স্বপ্নবৎ__্বপ্নই নহে কিন্তু স্বপ্নের মত প্রকাশ হয় সেইরূপ 
ব্রহ্গই দর্গবৎ স্য্টি--নছে চঠিন্তু স্ষ্টির মত প্রকাশ পান। কিরূপে ব্রন্গ স্থাষ্টিমত 
প্রকাশ পান? সমস্ত স্থযুণ্ত পুরুষের সমষ্টি স্বরূপ এই ব্রদ্দ। তৎস্থানং সর্বন্যুণ্ত 
সমষ্টি গ্রলয়াবস্থং ব্রহ্ম । 

রাম--কিছু জিজ্ঞাস্য আছে । 

বশিষ্ঠ-ব্ল। 

রাম--ব্রক্মকে স্থানং বল! হইল কেন? 'তংস্থানং ইহার মধ্যে বিশ্ব কোথা 
ছিল? 

বণিষ্ট__বিশ্বটি ব্র্ধের কোন ভাব অবলঘ্বন করিয়। ভাদসিল। পরের প্লোকে 
তাহা বলিতেছি। যেজনা 'স্থানং” বল! হইল তাহ! শ্রুতি মত বলিতেছি শ্রবণ 
কর। 

মাও ক্য শ্রুতি ব্রহ্মকে জাগরিত স্থানঃ শ্বপ্রস্থানঃ যু হবানঃ বলিয়া. বলিতে- 
ছেন। জাগরণ ধাছার স্থান__কাধ্যভূমি তিনি জাগরিত স্থান। ন্বগ্র ধাহার 
স্থান__কাধ্যতূমি তিনি স্বপ্ন স্থান এবং স্ুযুপ্রি ধাহার স্থান--কার্য্যতূমি তিনি 
নুুপ্ত স্থান। 

জাগরিত স্থান হইতেছে দর্শনবৃত্তি ; স্বপ্রস্থান হইতেছে অরর্শন বৃতি। নুযুপ্ত 
অবস্থায় যেমন তত্বপ্ঞানের অন্ভাবরূপ ন্বপ্নের সাদৃশ্য থাকে সেইরূপ জাগরিত 
স্থান ও স্বপ্ন স্থানেও তত্বজ্জানের অভাব লক্ষিত হয়। তত্বঞ্ঞানের অভাবাত্মক 
স্বপন ধর্মটি জাগ্রত স্বপ্ন ন্ুযুপ্তি তিন অবস্থাতেই 'একরপ। শাত্মপুরুষ যখন ন্ুযুণ্ত 
হয়েন তখন কি হয়? 

শ্রুতি বলেন বত্র সুপ্তে! ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ 
সযুপ্তম। যেস্থানে বা যে কালে সপ্ত পুরুষ কোন কাম কামনা! করেন না, 
কোন ভোগ্য বিষয় কামনা করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না সেই স্থযুগ্তাবস্থা। 
ধাহার স্থান তিনি ন্ুযুগ্ত স্থান। নুযুপ্তি গালে জাগ্রত কালের ন্যায় বা স্বপ্লা- 
বস্থার ন্যায় অন্তথ! দর্শনাত্মক স্বপ্ন দর্শন অথব! কোন প্রকার ভোগ ম্পহা বর্ত- 
মান থাকে ন!। 

রাম--.কি থাকে এই অবস্থা ? 


ধোগৰা শিষ্ঠ। ১৬৩ 


বশিষ্ঠ-_যাহাকে অবলঘ্বন করিয়! জাগ্রত স্বপ্ন সুষুণ্তি অবস্থা ঘটে আত্ম- 
পুরুষ সেই বস্তটি হইতে সরিয়। থাকেন। যদ্দিও পৃথক্‌ হন কিন্তু সেই বস্তটিও 
অতি সুক্ষ ভাবে যেন তাহার সত্তাতে লাগিয়া থাকে | এই বিশ্ব অতি হুশ 
অবস্থায় তাহার সঙায় যেন থাকে। সুযুপ্তি ভঙ্গে আবার তাহ! বাস্তাবস্থা 
লাভকরে। কোন্‌ ক্রমে অব্যক্ত বিখ সত্তামাত্রাত্ক ব্রহ্ম হইতে গ্রকট হয় 
তাহাই এখানে বলিব । 

রাম - স্থযুণ্তিতে পুরুষ কিরূপ ভাবে থাকে তাহা মাবার বলুন। 

বশিষ্ঠ-বিষয় ভোগের সমস্ত ছ্বারগুলি মুযুপ্তিতে রুদ্ধ হুইয়াছে। পুক্ষের 
আর অন্ত আবরণ নাই। কেবল অজ্ঞান আবরণটি মাত্র াছে। সমস্ত ইক্জিয় 
দার রুদ্ধ হওয়ার শ্বরূপানন্দের অতি ক্ষীণ স্ুরণে সুপ্ত পুরুষ আনন্দতুক. | স্থল 
সুক্ কোন প্রকার চিত্ত স্পন্দন ন! থাকায় আয়াদ শন অনস্থ। বা অনায়াস পদে 
স্থিত বলিয়! তিনি আননাময়। যদিও ক্ষণস্থায়ী এই আনন্দ তথাপি এই অবস্থায় 
সুপ্ত পুরুষ আননমন্। নুযুপ্তিতে কেবলমাত্র কুয়াসার মত একটা অজ্ঞান 
পুরুষকে ছাইয়া আছে আর সর্ধাত্মক এই শিশ্বছায়া ছায়ামত মজ্জনাবরণে 
ভাসিতেছে। স্ুযুপ্তির অক্ঞ'না ধরণে ছায়।, ছায়ামত বিশ্ব, ক্রমে স্বপ্ন নগরের মত 
ভাসে। ক্রমে সেই স্বপ্ননগর, দেই সঙ্কর্প নগর আরও স্থল হইয়। স্ট্ররূপে ভাসে। 

সমস্ত জীবের নুযুপ্তি অবস্থার সমষ্টি যখন হয় তথন মহা প্রলয়াবস্থ! । গেই 
নুষুপ্তি স্থানই সাধন! প্রাথধ্যে উদ্ধগতি লাভ করিয়া সত্ব তুরীর ব্রদ্মরূপে 
অবস্থান করেন। এই স্ুযুস্তাবন্থ। হইতে নিয়মুখে যে ক্রমে স্থ্টি হয় তাহাই 


তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সর্বাত্মকঞ্চ তৎগ্থানং তত্র তাবং ক্রমং শৃণ ॥ 
রাম-_বলুন। | 
বশিষ্ঠ- 


তস্যানস্ত প্রকাশাস্-রূপন্তানস্ত চন্মণেঃ | 

সত্ামাত্রাত্মকং বিশ্বং যদজস্রং স্বভাবতঃ ॥5। 

তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিচ্চেত্যতামিব গচ্ছতি | 

অগৃহীতাত্মকং সম্বিদহং-মর্শনপৃর্র্বকম্‌ ॥৪॥ 

ভাবিনামার্থকলনৈঃ কিঞ্িদুহিতরূপকম্‌। 

আকাশাদনু শুদ্ধঞ্চ সর্বশ্মিন তাতি বোধনম্‌ ॥৫॥ 
বেশ করিয়। ধারণ। কর মহা প্রলয় হইয়াগিয়াছে। সঙ্কল্লাম্মিক! ম্পন্দশঞ্ডি সমস্ত 
জগং লর করিয়! পরম শান্ত চলন রহিত পরম শিবকে স্পর্শ করিয়া নিজ সঙ 


১৬৪ যোগবাশিষ্উ। 


হারাইয়া ফেলিয়াছে। আর কিছুই নাষ্ট। ছুই নাই। এক অনস্ত গ্রকাশ অখণ্ড" 
ভাবে বিরাজ করিতেছেন । তিনি অনন্ত চিৎ স্বরূপ মণি। অনন্ত প্রকাশই তাচ্চার 
আত্মরূপ। চিন্মণি অনন্ত প্রকাশ স্বরূপ । মহা প্রলয়ে এই অনন্ত প্রকাশ স্বরূপ 
চন্মণিই শাঞ্েন। আর এট বিশ্ব কোথায় গেল ? যে বিশ্ব সেই অনন্ত প্রকাশ! 
ত্বক চিন্মণির সন্তামাব্রাক্মক-_ যে সন্ত হইতে বিশ্ব উঠিয়াছিল বিশ্ব লয় হইয়। 
গিয়াছে কেবল সেই সন্তাটি মাত্র আছে। সেই সত্তা হইতে আবার বিশ্ব উঠিতে 
পারে। ষেহেতু এই বিশ্ব সেই চিন্মণির সত্তা! মাত্র, যেহেতু সেই চিম্মণির পরমার্থ 
বূপটি মাত্রই এই বিশ্বের সত্তা, সেই হেতু মণির ঝলকের মত স্বভাবতঃ অজ 
উঠিতেছে ও লয় হইতেছে যে এই বিশ্ব, স্বভাবতঃ অবুদ্ধি পূর্ব্বক উঠায় চিম্মণির 
পরমার্থরূপ সে সত্ব। আপনাতে আপনি কিঞ্চিং চেত্যত।, কিঞিৎ বহিমু খত, 
কিঞিৎ স্যষ্টিবিষ়ক ইচ্ছ! প্রাপ্ত হয়েন। 

এই চেঠাতাট কিন্তু সম্বিত দ্বার ব| চিৎ দ্বার! অহংস্পর্শ এখনও করে নাই। 
অর্থ;ৎ অহংস্পর্শ পৃর্ব্বক বস্ত সকল যেরূপ নামরূপ গ্রহণ করে এই চেত্যতা এখনও 
তাহ! করে নাই। ইহ! অহং মর্শণ পূর্বকং অগৃহীতাত্মকম্‌। 

“সই চিন্মণির সত্তামাত্রটি আকাশ হইতেও সুক্ষ, শুদ্ধ বোধমাত্র । সেই শুদ্ধ 
বোধটি সমস্ত স্তঞ্য বিষয়ের ভাবিনামরূপ অনুসন্ধান তৎপর। আবার খঁ ভাবি 
নামব্ধপ অনুসন্ধান দ্বারা কিঞ্চিং রূপাভাস বিশিষ্ট হুইয়াই সেই সন্ভাটি চেত্যতা 
গপাপ্ত হয়েন। 

রাম--মণিতে ঝণক যেমন খ্রভাবতঃ উঠে সেইরূপ সর্ব প্রকার চলন রহিত 
পরম শান্ত বঙ্গে অবুদ্ধিপূর্বক স্পন্দনাত্মিক! মায়া সন্ধল্প উঠে । যেহেতু বিশ্ব সেই 
|চন্মণর মন্তামাত্রাস্মক সেই হেতু সেই পরম শান্ত সত চেত্যত। প্রাপ্ত হয়েন__ 
এই সম্বন্ধে আঃও পরিষ্কার করিয়! বলুন। 

বশিষ্ঠ_-বক্ষ অহং বহ্ম্তাম্‌ এই ইচ্ছা করেন কেন তাহ!রই কারণ তুমি 
(িজ্ঞাস| করিতেছ। বিশেষ মনোযোগ কর। ভক্তিমার্গ আশ্রয়ে লেকে বলে 
(ঘ ধিনি স্বাধীন তাহার ইচ্ছার কারণ নির্দেশ করিতে ষাওয়া-কেবগ সেই 
প্রভুকে স্বাধীন ন। বলিয়া! কারণের অধীন কর। মাত্র। এই ব্যাখ্যা! ঠিক ব্যাখ্য। 
নহে। ইহাতে হৃদয়ের তৃপ্তি হয় ন1। বুদ্ধিও শান্ত হর না। তবে উহার 
উত্তণে কিছু বলিতে ন! পারিয়া অসন্তষ্ট হই়াই মান্য চুপ, করিয়! থাকে । 

গানমার্গেই চেত্যতার কুষ্টিবিষয়ক ইচ্ছার কারণ নিদ্দেশ করা যায়। 
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অত্বামাত্রাত্মকং বিশ্বং যদজভ্রং শ্বভাবতঃ। মণির ঝলক যেমন স্বভাঁবতঃ 
হয় সেইরূপ সত্ভামাত্রাত্মক অঞশ্র বিশ্ব যেন উঠে। স্বভাবতঃ ঝলকের মত 
অবুদ্ধিপূর্ব্বক সন্বল্লাত্মিক| স্পন্দশক্তি উঠে সেই জন্ত তিনি ইচ্ছা করেন। অবুদ্ধি 
পূর্বক যাহ! হয় তাহাতে থে চলন হয় তাহাই বুদ্ধিপূর্বক স্যগ্টি ব্যাপারের 
মুলত | যেখন ভোঞ্জনের ইচ্ছ। ন| থাকিলেও যদি কেহ জোর করিয়! ভোজন 
করায় তবে যেমন ভোজনের ইচ্ছার উদ্রেক হয়, সেইরূপ পরম শাস্ত চলনরহিত 
ব্রঙ্গে খন স্বভাবতঃ ঝলক উঠে তখন সেই চলন উঠ জন্ত অনিচ্ছারও ইচ্ছ! 
জন্মে। স্থা্টিব্ষয়ক ইচ্ছাই ইহ! । অবুদ্ধিপূর্বক কিছু উঠাই বুদ্ধিপূর্র্বক স্যষট 


ইচ্ছার কারণ। এই সমস্তই কিন্তু “আর কিছুই নাই” এই অভাব বোধরূপ 
অজ্ঞান অবলম্বনে কল্পন। মাত্র । 


রাম-_অতি স্থন্দর । এখন বলুন পূর্ণ সত স্বরূপ সত্তাটি সম্পূর্ণ অসত্যরূপ 
বিশ্ব হইয়! দাড়ায় কিরূপে? পূর্বে বপিয়াছেন বিশ্ব কখন উৎপন্ন হয় নাই-_বিশ্ব 
বলিয়াও কোন কিছু নাই। .রর্জতে সর্প তাসার মত ব্রদ্দেতে অজ্ঞান দ্বারা 
বিশ্ব ভাসে। 

বশিষ্ঠ--বিশ্ব বলিয়া কিছুই নাই। মহাপ্রলয়ে বিশ্বট| ব্রহ্ম সত্তামাত্রে মাত্র 
অবশিষ্ট থাকে । মহা প্রলয়ে স্ব প্রকাশ চিৎশ্বরূপ শুদ্ধ বোধনূপ যে ব্রহ্ম অবশিষ্ট 
থ!কেন বিশ্বটি তাহারই সত্তামাত্রাত্মক। 

রাম-__বলিতেছেন বিশ্বের কোন পৃথক সত্তা নাই। ইহার সত্তা যাহ! তাহ 
ব্রদ্মেরই সত্তা । অন্তি ভাবকেই ত সত্তা বলিতেছেন? 

বশিষ্ঠ_ব্রহ্ধ ত অভাব পদার্থ নহেন আর শুন্যও নহেন। তিনি সংচিৎ 
আনন্দ শ্বরূপ। চিৎ ও আনন্দ সর্বত্র ভাসে না কিন্তু সংতাবৰ ব1 অস্তি ভাব 
সর্বদা ভাসে । অন্তি-_আছে এই ভাবটি শ্য সমস্ত বস্তার সহিত সর্বদ| জড়িত। 
নাই-_ব নান্তি ইহা! কোন হ্যা বস্তর সম্বন্ধে বল! ধায় না। বিশ্ব যাহাই হউক 
ই ব্রন্মের অভ্ভিভাব বা সত্বাভাব হইতে জন্মিয়াছে। ব্রক্গসত্ত/ ভিন্ন বিশ্বের 
কোন সত্ব! নাই। ব্রঙ্গ সন্তাই বিশ্বকে সত্ব! দিয়া ইন্দ্রজাল মত ভাসাইক্সাছে। 


রাম- ব্রন্গসত্তা বিশ্বকে সত্তাবান্‌ করেন কিরূপে? 
বশি্ঠ। রজ্জ্ু যেরূপ সর্পকে সত্তাবান করে সেইরূপে। শুদ্ধ ব্রন্দ যখন 


আপনি আপনি ভাবে থাকেন তখন বিশ্ব নাই। কিন্তু ব্রদ্ধে ম্পন্দনাস্মিকা 
সন্কল্প শল্তিরূপ! মায়। ভাসার মত হইলেই বঙ্গে বিচিত্র জগৎ ভানার মত দেখায় । 
রজ্জ তে সর্প বোধটা যেমন ভ্রম কল্পিত মাত্র সেইরূপ চলন শুন্য ব্রন্মে চলন- 


১৬৬ বোগবা শিষ্ঠ । 


পূর্ণ জগৎ ধোধটাও ভ্রম কল্পন। ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। “ধায়! স্বেন সদা নিরগু 
কুহকং"ব্রহ্ধ আপন মহিমায় মায়ার কুহক সর্বদ! নিরস্ত করিয়! সত্যরূপে আপনি 
আপনি ভাবে নিরন্তর বিরাজমান। তাহার এই শুদ্ধ বোধরূপ অস্তি ভাবটিকে 
অবলঘ্বন করিয়াই অঘটন ঘটন! পটায়সী মায়! এই বিচিত্র বিশ্বরঙ্গ দেখাইতেছে। 
যত্রত্রিসর্গোহমুষ! ভ্রিবিধ স্যত্ি মিথ্যা হইয়াও মায়ার কৌশলে সত্যমত বোধ 
হয় মাত্র । 

রাম__অতি অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছে । যিনি অতি নির্মল, অপরিচ্ছিন্ন, 
আকাশ অপেক্ষাও সুস্ম তিনিই এই স্থুল সমল পরিচ্ছন্ন জগতরূপে দৃরিগোচর 
হয়েন ইহ! অপেক্ষা আশ্চর্য প্রহেণিকা আর কি হইতে পারে? 

বশিষ্ট-_-অজ্ঞানের কাধ্য অতি বিচিত্র। যাহা আদৌ উৎপন্ন হয় নাই 
তাহাকে স্ত্যমত দেখান এবং যাহ! সর্ধবদ| আছে তাহ! যেন নাই মত দেখান, 
ইহাই মায়ার কার্ধা। স্থষ্টি-তত্ব এই জন্য বিচিত্র । 

আর একবার বলি শ্রবণ কর। স্যগ্টিতব ভাল করিয়া না বুঝিলে অজ্ঞানের 
হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অন্ত উপায় নাই। স্যষ্টিটাই অজ্ঞান। অজ্ঞানকে 
জানিবেই অজ্ঞান সরিয় যায়। জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাই আছেন। কোথা 
হইতে একটা অজ্ঞান_-ন| উঠিয়াই উঠার মত হইয়া ব্রঙ্গকে স্ষ্টিবূপে 
দেখাইতেছে। অজ্ঞান আবরণটি সরাইয়! ফেলিলেই ধিনি জ্ঞান স্বরূপ তিনিই 
আছেন। তাই স্থষ্টিতত্ব অজ্ঞানীকে বুঝান আবশ্যক । শ্রবণ কর। 

ব্রহ্মকে চিন্মণি বল! হইয়াছে। চিৎস্বরূপ মণি চিরদিন আপন স্বরূপে 
আপনি আপনি ভাবে অবস্থান করিতেছেন । মণি হইতে স্বভাবতঃ ষেমন ঝলক 
উঠে সেইরূপ এই অনন্ত অখণ্ড চিন্মণি হইতে অবুদ্ধি পূর্বক যাহা উঠার মত 
বোধ হয় তাহ। সঙ্কর্াত্মিকা ম্পন্দশক্তি। তাহাই মায়া! অগাধ কোন 
কিছু থাকিলেই তাহাতে যেন স্পন্দন উঠে, বাধু ও স্পন্দন, চন্দ্র ও চন্দ্রক] 
যেমন 'অভিন্ন, ইহাও যেন তাই। মণিতে ঝলক যেন স্থিতি লাত করে না-. 
অপিচ ঝলকট| মণিতে আছে বল! যায় ন৷ আবার নাইও বল! যায় না, সেইরূপ 
ব্রঙ্গে মায়া আছেও বলা যায় ন। নাইও বল! যায় না। অথচ একট। ভাবরূপ 
যংকিঞ্চিৎ পদ্দার্থ বা অপদার্থ ব্র্ধ সত্তা অবলম্বনে যেন ভাসে । ইহাই মায়!। 
এই অব্যক্ত মায়! একীভূত স্থযুপ্তির বিচিত্র স্বপ্রবূপে--বিচিত্ররূপেই ভামে। 
ভাসিলে ব্রহ্মকে যেন বিচিত্র স্থ্টিরপে ভাসার মত দেখা যায়। মায়ার যে 
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গুণে রঙ্ষকে বিচিত্র স্ষ্টিরূপে ভাষায় তাহাকে মায়ার বিক্ষেপ শক্তি নাম 
দেওয়া যায়। আবার মায়ার যে গুণ, ব্র্দ হঈতে স্ৃট্টির যে ভেদ? জ্ঞান 
তাহাকে আাবরপণ করিয়! রাখে, মায়ার যে গুণ দ্রষ্টী ও দৃশ্যের ভেদকে 
আবরণ করিয়া দ্রষ্টাকেই দৃশ্যরূপে দেখাক, ব্রহ্মকেই সৃষ্টিরূপে দেখাক ত!হাকে 
মায়ার আবরণ শক্তি বলে। তাই বল! হয় এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আপন মায় 
শক্তি আগ্রয়ে যেন বহুধ। ভিন্ন হইয়। জগদাকার ধারণ করেন। এক 
অদ্বিতীয় তত্ব স্বন্বর্ূপে সর্ব! থাকিয়া ৪ বিশ্বরূপে যেন বিস্তার লাভ করেন। 
ধেন বিশ্বব্ূপে বিবর্তিত্ব হয়েন। “তন্থ বিস্তারে | বিস্তারার্থক তন্‌ ধাতু 
হইতেই তৎপদ হইয়াছে । তৎ এর ভাব বাহ তাহাই তত্ব। ব্রহ্ম তত্বই তবে 
সৃষ্টি ব| জগতের স্বরূপ, স্বভাব, আপনি আপনি ভাব। বিশ্বের ষে কোন বস্ত 
লওন1 কেন তাহার স্বরূপাবস্থায় পৌছিতে পারিলেই ব্রঙ্গলীভ হইবেই। কোন 
বস্তর স্বরূপ চিন্তাই তবে ব্রহ্ম চিন্তা! ৷ 

রাম--এখন বলুন ঝলক জড়িত মণি--মায়! শবলিত ব্রহ্ম কোনক্রমে বিচিত্র 
স্ষ্টিরূপে ভাসেন? 

বশিই্-_“'তত্র তাবৎ ক্রমং শৃণ” ইহাতে সেই ক্রমের কথাই বলিতে যাইতেছি। 
সর্বাত্মক শ্ুষুপ্ত স্থানই ব্রহ্ম। তিনিই অথগু অনন্ত চিৎ ম্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ। 
তাহাই চিন্মণি। এই চিন্মণির পরম! সত্তাই বিশ্ব। 

এই পরম! সত্ব! চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন। সম্বিদা অহংমর্শন পূর্র্বকম্‌, অগৃহী- 
তাত্মকং, অহংকারাধ্যাসং বিনা__আকাশাঁৎ অণশুদ্ধঞ্চ যৎ বোধনং তৎ সর্বন্সিন্‌ 
স্থঞ্জ(বিষয়ে ভাবিনামাগ্ররূপান্ুসন্ধানৈঃ কিঞ্চিহিহিতানি রূপকানি যন্রিস্তথাবিধং 
সৎ চেতাতামিব গচ্ছতি । 

ততঃ সা পরম! সত্বা সচেতশ্চেতনে।ঘুখী । 
চিন্নাম যোগা। ভবতি কিঞ্চিল্ল ভাতয়া তথ| ॥ ৬ ॥ 

সেই পরম! সত্ড। যখন চেত্যত। লাভ করেন তখন সেই চেত্যতাঁর মধ্যে ভাবি 
নামরূপের অন্ুসন্ধানরূপ বৃত্তি থাকে । ভাবিনামান্রসন্ধানরূপ বৃত্তি দ্বারাই 
এ সত্তা, প্র শুদ্ধ বোধ, কিঞ্চিৎ উচিতরূপ ধারণ করেন। 

চিতের ঈক্ষণবৃত্তিবূপ ষে চেত্যত! তাহা বিষয় উপাধি লাভে যেরূপে ঈশ্বর 
ভান ও জীবভাব গ্রহণ করে এই গ্লোকে তাহ! দেখান হইতেছে । 

চেত ঈক্ষণাত্মিক! বৃত্তিষ্তৎসহ্িতা৷ চেতন! তদভিব্য্রচৈতণ্যং তছুন্ুখী তৎ 


১৬৮ যোগবাশিষ্ঠ। 


প্রধানাসতী চেতয়তীতি চিৎ সর্বজেশ্বরস্তপ্লামযোগ্োতার্থঃ। বাক প্রবৃত্িবিষয় 
ধর্নবত্েন বাখ্যবহারলভ্যতয়! ॥ | 

রাম-__“স এ্রক্ষত পোকানুন্যগা”--শ্রুতিতে এই যে ঈক্ষণ কথ পাওয়। যায় 
তাহাকে আপনি বলিতেছেন স্থষ্টিবিষয়ক ইচ্ছ! । স্বভানতঃ ঝলক হইতে আনি- 
চ্ছার ইচ্ছ। কিক্ধপে জাগ্রত হয় তাহা ও বলিয়াছেন। এখন - 

বশিষ্ঠ_এখন বলিতেছি বু হইবার হচ্ছ! ধাহার হয় তিনি স্বরূপে ব্রন্গ 
থাকিয়াও ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন। চেতনাত্মক ব্রহ্গসন্ত! হইতে 'অভিন্ন যে 
পরম। সন্ত! তাহাই চিন্নামযোগ্যা হয়েন, তিনিই সর্বজ্ঞ দঈীত্বর এই সংজ্ঞার 
উপযুক্ত! হয়েন। 

রাম--মহ্থা গ্রপয়ে বন্ষমার অবশি্ই থাকেন। আবার স্থষ্টি আরস্ত হইলে 
তিনি সর্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও মার অবলম্বনে কিরূপে সণ ব্রহ্ম ব 
পরমেখর হয়েন তাহা! বল! হইল। এখন আর একবার বলুন এই জগতে মহ'- 
প্রলয়ের অবস্থা কখন হয়। আর অজ্ঞানের দিক হইতে বলুন স্কুপ লয় হইলে 
যখন সথক্ম সংস্কার থাকে, সেই হুক প্রকৃতি-লীন সংস্কার হইতে কিরূপে আবার 
স্থি হয়। 

বশিষ্ঠ _এই যে দেহ দেখিতেছ ইছ1 কর্মের সমষ্টি। ভোগ দ্বার কর্ম ক্ষয় 
হয়। প্রাণিগণের কর্ম যখন উপভোগ দ্বার! ক্ষীণ হয় তখন প্রলয়াবস্থা । সেই 
সময়ে জগৎ স্থল রূপ ত্যাগ করিয়! ঈশ্বরে লীন হয়। ইহাতে আত্যন্তিক নাশ 
বুঝ! বায় না। আবার প্রাদুর্ভাব হয়। 

নিথিল প্রাণি কর্ম গ্রলয়ে কিছুকাল লীন থাকিয়। পরে আবার ফলো নুখ 
হয়। প্রাণিগণের সকাম ভাবে কৃতকণ্ম এইরূপে কালগতে ফলদানে উন্ম,খ 
হয়। এই কথা সহ করিয়। বলি শ্রবণ কর। মনে কর তুমি রাত্রি ৪ টার 
সময় উঠিতে ইচ্ছ। করিয়। সন্ধার সময় দৃঢ় সঙ্ক্প করিলে যেন ৪ টায় উঠিতে 
পারি। তুমি পুনঃ পুনঃ এই স্বল্প মাত্র করিয়। যাইতেছ। তোমার কম্মট 
সকাম। এই কামন! কাল পরিপক হইলে ফল দিবেই। 

এইরূপে জীবের সকাম কর্ম খন ফলদানে উন্মুখ হয় তখন মহা প্রলয়ে এক- 
মাত্র অবশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে অবুদ্ধিপূর্ধ্বক স্যই মায়ার উদয় হয়। মায়ার উদয় কে 
স্বাভাবিক বল! হইয়াছে । ইহ! শ্বাভাবিকই বটে। কিন্তু মায়া হইতে সৃষ্টি 
আবার সৃষ্টি লয়ে মায়।-_-এইভাবে মায়! ও লৃষ্টিলয় জড়িত করিতে করিতে লয় 
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৯ম বর্ষ।] ভাদ্র ১৩২১ সাল। 


[ ৫ম সংখ্যা। 
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মাসিক পত্র ও সমালোচনা । 
বাধিক মূল্য ১০ টাকা । 





সম্পাদক-_শ্লীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ। 
নকারী সম্পাদক__শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্ঘ। 
প্রকাশক-_শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী । 


উৎসব কার্ধযালয়-_-১৬২নং বহুবাজার স্টাটু, কলিকাতা । 





কলিকাতা ঃ 


১*নং শস্ত চন্স চাট্ধ্যের দ্বীট, 'নিউ আর্ধ্য ষিশন যন্ত্রে” 
জীপ্রসনকুমার পাল দার! যুদ্রিত। 


স্ুচীপত্র . 


১। তোমার আহ্বান" ৮1 নিজশক্তি | 
২। আত্মদর্শন ৯। জ্রীভগবানের ইচ্ছা ও মানুষের 
৩1 ভবপারের কাগারী ইচ্ছ। 
৪। লঘৃপায়েন ষেনৈষাঁং পরলোক ১*। যমুনাপুলিনে 
গতিভবেৎ ১১। বুন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনন্দন 
«| সংসার ভ্রমণ ১২1 ষোগবাশিষ্ঠ। 
৬। সংসার ভ্রমণ নিবৃত্তি ূ ১৩। অধ্যাত্ম- রামায়ণ । 


থ | ৭। নিবৃত্তি কিসে হ কিসে হইবে? 


_ গীতাপরিচয় দ্িতীয় সং তস্করণ 
মূল্য ১২ টাকা | 


গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সং রে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা 
আশ্িম মুল্য দিয়। গ্রাহকশ্রেণীভূত্ত হইয়শছেন, তীহাদের নিকট 
প্রার্থনা যে, স্রাহারা অনুগ্রহ করিয়া! “রেজিষ্টার্ড বুকপোঁষ্টে” 
পাঠাইবার ডঠকমাশুল ৬০ তিন আন! পাঁঠাইষ1 দিলে ফের 
ডাকে আমরা পুস্তক পাঠাইয়। দ্দিব। ইতি-__ 
নিবেদক, 
কার্য ্যক্ষ ।. 


৮ পাপা পা পপ 777 শীিশি ৮ পাশ স্পা শি স্পা শা শি জশতি পপিশপা শা 
এ প্প্পীাপাপশাাপাসপীস্ী পিপাসা 


১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফস্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১॥* আনা । 
প্রতিসংখ্যার মুল্য ।* 'আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।* আন! পাঠাইতে হুইবে। 
অগ্রিম মুল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভূত্ত কর! যায় না । ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে 
উৎসব বাহির হইতেছে । নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়। 

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে “না 
পাওয়ার” সংবাদ না! দিলে, বিনামুল্যে কাগজ. পাওয়া! বাইবে না। 

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে 
হইবে এবং গ্রাহক-নম্ব্ লিখিতে হইবে । নচেৎ উত্তর দেওয়! হয় না। ৃ 

৪1 প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কাধ্যাধ্ক্ষ শ্রীননীলাল 
রার চৌধুরী এই নামে উৎসব আফিস, ১৬২ নং বউবাজার ট্রট কলিকাত। 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। 

৫ । বিজ্ঞাপনের হার-_মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪॥০, অর্ধ পৃষ্ঠা ২৯, দিকি 
পৃষ্ঠা ১৪*, সিকির অদ্দেক ৮৩/* আন11 বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয় । 


উৎসব। 


স্থিত 
স্বাজারাধায় নমঃ | 


অঠৈব কুরু যচ্ছে,য়ে। রদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যপি। 
দগাত্রণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধায়ে ॥ 





৯ম বর্ষ ।] ১৩২১ সাল, ভাছ। [ ৫ম সংখ্যা । 


০ পপ পা “এ এপ এ 





তোমার আন্বান 


দেবতা 0তোমার বিশ্ব-নিজ্ল-ম্মালয়ে 
মামারে ডেকেছ ভুমি? 

যন ছুটে ষেতে চাই তত ধে আগ্রহে 
জড়ায়ে ধরেগে ভূমি । 

সে যে ন্লেহাকুল প্রাণে নীরবে তাকায়, 

গাথি শত স্বতিহার কত কি জানায়। 

আহ। ! ব্যথ! দ্বিতে তার মায়ের পরাণ 
আখি ভরে আসে জলে; 

দুর হ'তে দুরে পশে কাতর আহ্বান, 
ফিরাবে কিসের ছলে। 

তাই যাই যাই প্রি, থমকি দীড়াই, 

কি বলে গ্রধোধি তারে ভাঘ! নাহি পাই । 

পুনঃ__-বাশীতে করয়ে ত্বরিত আহ্বান 
কেমনে দাড়ায় থাকি? 

১৩ 


১৪৪ উৎসব । 


দেখি বরিষে করুণা--মধু হতে মধু, 

তোমার উদার আখি। 
তেমনি উজল স্নিগধ জ্যোতির ধারা, 
নয়নে নেহারি একি পতি আখি-তার! ? 
ওগে। ? এখন তখন যদিও উজার 

গিরি রোধে গতি তার, 
তবু বেশীক্ষণ তারে ধ'রে রাখা ভার, 

নদী চাহে পারাবার ॥ 

রি 


আত্দর্শন 


পথ চলিতে চলিতে চলন বন্ধ হইল। কারণ অনুসন্ধানে দেখ! গেল পথি- 
পার্থ পানের দোকান, তাহাতে একখানি অনতিবৃহৎ দর্পণ লম্বিত আঁছে-__ 
অগ্তমন্ক দৃষ্টি যেমনই অতর্কিত ভাবে উহার দিকে পতিত হইয়াছে, অমনি 
তাহাতে দেহাত্মবুদ্ধি চিত্ত আত্ম-দর্শন করিয়। চলন ভুলিয়! গিয়াছে । আহা, 
আত্মা এমনই মনোরম! কুরূপ হউক, স্থুরূপ হউক, সকলেই আদর্শ-তল- 
বিম্বিত আত্মদর্শনকালে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করে--আত্ম-দর্শন কালের 
এই একাগ্রতা, এই আনন্দ দেখিলে মনে হয়, চিত্ত যদি বিনা দর্পণে সর্বদ 
এইরূপ আত্ম-দর্শনে সমর্থ হইত, তবে বুঝি সে দৃশ্যদ্শন ভুলিয়া! যাইত। 

আহা চিত্ত! এত সাধ, তোমার আত্ম-দরশনে, এত সুখী তুমি আত্ম-দশ নে, 
কিন্তু চিরকাল এই মাংসপুত্তলিকাকেই আমি বলিয়! স্থথের প্রতারণ। ভোগ 
করিলে! আমার কোন ছুঃখ নাই কিন্তু তোমার এই ছুঃখ ভাবিলে আমিও 
দুঃখের সাগরে ডুবিয়! যাই, তাই তোমার কথা আমি প্রায় ভাবি না,__কিন্ত 
যখন মনে হইল, তখন এস তোমার সঙ্গে একটু আলাপ কর! যা'ক। ফলে 
তোমার এই আত্মদর্শনের রুচিটি আমার বড় ভাল লাগে, এই ছুরবস্থায়ও 
এই একটী মাত্র শুভ লক্ষণ তোমার দেখিতে পাই। 

তবে তুমি কি বলম্*দেহ আমার আত্মা নয়? 


আত্মদর্শন। ১৭৫ 


কিছুতেই না। কখন শশানে শবদাহন করিয়াছ ? যদি করির়। থাক ভাপ, 
নচেৎ কল্পনায় চিত্ত! করিয়! আমার কথার মন্ম বুঝিতে চেষ্ট! কর। 

শশানে যখন এই দেহ শারিত হয় তখন হই| কি দেখিলে মনে হয়-_দেভ 
আমার রমণীক়্-দশ'ন আত্ম! হইতে পারে কি ন|? ইহার সেই কদর্দ্য অবস্থায় যে 
ইহাতে তৈল মর্দন করিয়াছে, ইহাকে ন্নান.করাইয়াছে, সে বুঝিয়াছে ইহা! কত 
অগ্ডচি। সে বুঝিয়াছে দেহ-চাত বিষ্ঠাদি এবং আত্মার পরিত্যক্ত দেহ এ উভয়ই 
সমান অণগ্ুচি। আর আত্ম! ? ধিনি অশ্ুচিকেও পরম শুচিরূপে পরিণত করেন, 
কদর্ধ্যকেও অগ্নিষ্প্‌& অঙ্গারের মত স্বস্বরূপে পরিণত করেন-_আহা। তিনি কত 
পবিত্র, কত রমণীয়, কত সুন্দর ! 

আহ! চিত্ত! তুমি বিচার করিয়! দেখ, বুঝিবে, তুমি কত ভুল করিয়াছ। 

তবে কে আমি? আম!কে কি এখন আমি দেখিতে পাইৰ ? আমি যে 
বড় অপরাধী । 

ই তুমি অন্তান-মোহে বড় ভুল করিয়াছ__এই জন্য বিন! দর্পণে তোমার 
আত্মদর্শনের অধিকার নাই ; তবে দর্পণতলে তুমি আত্ম-দর্শন করিতে পার-_ 
তাহ! অবসর মত পরে বলিব । 

কবে আর তুমি ঝলিবে? তুমি এখনই বল, কোন্‌ দর্পণে আমি আত্ম- 
দর্শন করিতে পারিব £ 

তবে শুন বলিতেছি-_-এই যে তোমার দেহ, ইহারই মধ্যে হৃদয়াকাশে 
হৃদয়-পুণডরীক, উহ! অষ্টদল। পরী দেখ তাহার কর্ণিকা মধ্যে ত্রিকোণ-দর্পণ--এ 
দেখ উহা! কেমন স্বচ্ছ, কেমন সুন্দর ! 

কই আমি দর্পণত দেখিতে পাইতেছি না কেবল অস্প্ ভাব একটা 


পুরুযাকৃতি দেখিতে পাইতেছি। 
তুমি দর্পণ দেখিতে পাইতেছ না? আচ্ছা বলদেখি তোমার পুরুষাকৃতি 


কিরূপ? 

বলিতেছি এই এখন প্রমূর্তি আরও স্পষ্ট হইয়াছে। আহা কি মধুর 
মুর্তি! ইহার চরণতল হইতে কেশাগ্র পথ্যস্ত সমস্তই তেজোময়। ইহ] হইতে 
মধুর জ্যোতি্শয় ছটা নির্গত হইতেছে__হইয়া সমগ্র হৃদয়কমল আলোকিত 
করিয়াছে। ইহার আকর্ণ বিশ্রাস্ত কমলদলনিভ সুধাবধী নয়নদ্বয় সর্বাপেক্ষা 
আমার সুন্দর বোধ হইতেছে । আহা, ইহাকে দেখিয়া আমার এরূপ অন্থৃতপূর্বব 


১৪৬. উৎসব 


আনন্দ বোধ হইতেছে কেন? আর তোমার সে দর্পণ আমি দেখিতে চাই না, 
আমি তাহাতে আমাকেও আর দেখিতে চাই ন|। 

দর্পণে আপনাকে দেখিতে পাইলে কি কেহ দর্পণ দেখিতে চায় ? 

তখে কি এই জ্যোতিম্ময় মুর্তিই আমার? ইনিই কি সেই রমণীয় দর্শন? 

তাহাও আধার বপিতে হইবে ? না আমি বুঝিয়াছি, তবে কি তিনি এই 
সুগুপ্সিত দেহমধ্যে ? 

তুমি ঘে দেহকুপে নিমগ্ন হইয়! হাবুডুবু খাইতেছ-_তোমাকে উদ্ধার করিবার 
জন্ত তিনি-- 

ন। আমি আর তোমাকে বাঁলতে (দিব না--তুমি কি বলিতে? তিনি কে! 
ইনিই ত আমি 

আচ্ছা! আজ এ পধ্যগ্তই ভাল, তুমি ইহাকেহ আমি আর্মি করিতে করিতে 
ইনিই তুমি হইয়া বাও--অন্য কথ! পরে বলিব । 

সহঃ সম্পাদক 


ভবপারের কাণ্ারী 


আমর! আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। এত লোকের এত মত, 
এত লোকের এত দল, সমষ্টির .সহিত ব্যষ্টির এত পার্থক্য--ইহাতে আমাদের 
ক্ষ! পাইবার উপায় নাই--যদি তুমি রক্ষা না কর। 

কি উপায়ে রক্ষা হইবে ?. তোমার রক্ষার ক্রম কি? 

আগে বল দেখি তোমর! রক্ষার কি উপায় করিতেছ। পরে আমার 
উপায় আমি বলিয়। দিব। 

সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির পার্থক্য দি নিরন্তর হয়, তবে ব্যট্টির রক্ষা! হইতেই 
পারে'ন!। ব্যপ্টি যাহাই কেন করুক না, আগে সমষ্টিকে ধর| চাই । তুমি 
ধরিতে পার--চাই না পার--সমষ্টি সর্বদ| একরূপ | সমন্ি-পুরুষকে বল! হয় 
মহাজীব। ইনিই হিরণাগর্ভ পুরুষ-ইনিই নারায়ণ--ইনিই সত্যসম্করন পুরুষ। 
 ব্যষ্টি পুরুষগুলি সমষ্টি-পুরুষেরই অর্গ। একশত সংখ্যাটি যাহা, তাহা ১ হইতে 
৯৯ সংখ্যা লইয়। ৷ বন যাহ! তাহ। বৃক্ষগুলির সমষ্টি মাত্র। এক একটি পরিবার 


ভবপারের কাগডারী । ১৪৭ 


কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি। এক একটি সমাঁজ কতকগুপি পরিবারের সমষ্টি । 
এক একটি জাতি আবার বু সমাজের সমষ্টি। আবার সমস্ত প্রকারের জাতি 
লইয়! ধিনি, স্থাবর জঙ্গমের জাতিদমৃহ লইন্না বিনি, সমস্ত নরনারী-বিজড়িত 
যিনি--তিনিই পিরাট পু, তিনিই নারান্ণ, তিণিই মহাজীব। 

তবে গুণ বিষয়ের সমষ্টি বাষ্টির সহিত, স্প্দ বিষয়ের সমষ্টি ব্যষ্টির কিছু পার্থক্য 
আছে। আরও স্পঃ করির! ণলিতে গেলে বলিতে হয়--জড়বন্ত সমুহের সমষ্টি 
ব্যষ্টির সহিত চেতন জীবের ব্যষ্টি সমষ্টির (কছু পার্থক্য আছে। 

একটি আমবাগান অনেকগুলি আতবৃক্ষের সমষ্টি। সমস্ত আমবৃক্ষগুলি 
যদি কাটিয়! ফেল! যায় তবে বাগানটি থাকে না । কিন্তু সমস্ত জীব ন! থাকিলেও 
নারা়ণ থাকেন। সমস্ত শৃষ্টি ধ্বংস হইয়া! গেলেও মহা প্রলয় ব্রদ্দ থাকেন। 
প্রভেদটি এই । এই তত্বটি ভাল করিয়! ধারণ! করিয়। ধদি পরিবার, সমাজ ও 
জাতি আপন আপন কন্ম করে, তবে রক্ষার আর কোন ভয় থাকে না। 

সমষ্টি পুরুষ ধিনি তিনি সমকালেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতিকে 
কেন্দ্র করিগ্া অবস্থিত, অথচ তিনি আরও দশঅগগুল ছাড়াইয়! । 

ব্যক্তিমধ্যে যে সমষ্টিপুকষ আছেন--যখন বাক্কিটি নিজের ইচ্ছ। ওাগ 
করিয়! তাহার ইচ্ছায় পড়িতে পারেন--তখনই ব্যক্তির উদ্ধার হয়। এইর'প 
পরিবারের সমষ্টি পুরুষ, সমাজের সমষ্টি পুরুষ, জাতির সমষ্টি পুরুব_-ই"হাঁদের 
ইচ্ছামত ষখন ব্যষ্টিগুলি আপনাকে আপনাকে চালাইতে পারে, তখন সমস্তই 
ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলে। 

সর্ধশাস্ত্রেই ঈশ্বরের ইচ্ছা যে কি তাহ! দেখাই! দেওয়া! হইয়াছে । যাহাদের 
অবসর নাই তাহার! যাহাদের অধ্নর আছে তাহাদের কাছে জানিয়৷ লইবার 
জন্ত সংসঙ্গের সমিতি করুন-__ভাল গ্রিনিষের মুল পত্তন হইবে । বেশী আড়ম্বর 
করিয়! লিখিয়া কি হইবে_-সবাই সব জানে-__-এখন কাধ্যক্ষেত্র করাই সদনুষ্ঠান 
করা। অধিক কি--এখন যাহার যেমন ইচ্ছ।। ইতি-_ 





লঘৃপায়েন যেনৈষাৎ পরলোকগতির্ভবেৎ 


গুধু তারতবর্ষেই যে কলিবুগ পড়িয্নাছে, জগতের আর কোথায় পড়ে নাই 
তাহ। কি বলা যায়? জগতের কোথাও আর কলিযুগ আছে কি না আছে-.. 


১৪৮ উৎসব। 


সে বিচার জগতের বুদ্ধিমান লোকে করিবেন--আমর! ভারতের কথ! 
বলিতেছি। 

ভারতে কলিষুগ রাজত্ব করিতেছে; কারণ মানুষের ঈশ্বর-নির্ভরত। শিথিল 
হইয়! গিয়াছে । নির্ভরতা ত বড় কথ! ঈশ্বর-বিশ্বাসই কমিয়! গিয়াছে । 
ঈশ্বরকে মানুষের বড় একটা দরকার হইতেছে ন1। ঈশ্বর শুন্য হইলে 
মানুষ যাহা হয় ভারতবর্ষের মানুষ প্রায়শঃ সেইরূপ হইতেছে । শাস্ত্রে 
করপিগ্রন্ত মানুষের অবস্থায় কথ। অনেক স্থানে দেখ যায়, আর আমরা 
শান্রকথ। জনে জনে ফলিয়া যাইতেও দেখিতেছি। অধ্যাত্ম-রামায়ণের 
প্রথমেই কলির মানুষের অবস্থা বর্ণনা কর হইয়াছে । দেবধি নারদ কলির 
জীবের ছুরবন্থা ভাবনা! করিয়! পিত। ব্রঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করেন--“এতেষাং 
নষ্টবুদ্ধীনাং পরলোকঃ কথং ভবেং”। কিরূপে নষ্টবুদ্ধি কলির জীবের পর- 
লোকে গতি হইবে--তিনি এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়! বরক্মাকে জিজ্ঞাসা করেন 
“্লঘৃপায়েন কেনৈষাঁং পরলোকগতির্ভবেৎ”। কোন্‌ সহজ উপায়ে কলির জীব 
পরলোক-গতি লাভ করিতে পারে--আপনি রুপ! করিয়া তাহাই বলুন। 

শ্রীমৎ ভাগবতের প্রথমেই শৌনকাদি খর স্থতকে এই প্রশ্নই করেন। 
শ্রীভাগবতের প্রথমে কলির জীবের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । 
খাষিগণ বলিতেছেন £-_ 

প্রায়েণাল্লারুষঃ সভ্য | কলাবন্মিন যুগে জনাঃ। 
মন্দা স্থবন্দমতয়ে! শন্দভাগ্যা হ্যপক্রতাঃ ॥ ১১১০ ॥ 

হে সভ্য ! হে স্থৃত! 'এই কলিধুগে প্রায় লোকেই অল্নাযু। বদিও কেহ 
কেহ দীর্ঘায়ু হয় তাহার! কিন্তু ইশ্বরবিবয়ে মন্দা, অলস, উৎসাহহীন। 
আবার বদ্দিও কাহাকেও কথঞ্চিং উৎসাহশীল দেখা ষায় কিন্তু তাহারা মন্দবুদ্ধি। 
মন্দবুদ্ধি এই জন্য যে, ইহার! শাস্ত্র দেখে, দেখিয়! “আমি ব্রহ্ম” নিশ্চয় করিয়। 
নিজের 'অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য মিথ্যাকে ভয় করে না? নন্দ আচার, 
মন্দ ব্যবহার, মন্দ আহার কিছুতেই ভরাম়্ ন ; নানাপ্রকার বুদ্ধি কৌশলে 
ইহার! নিতান্ত ব্যভিচার করে। 

আবার যদি কোথাও দীর্ঘাযু, উৎসাহশীল অথচ স্থবুদ্ধি মানুষ দেখ! যায়, 
কিন্ধ দেখা ধায় তাহারা মন্দভাগ্য । কারণ ঈত্বরপরায়ণ যিনি হইবেন 
তাহার মংসঙ্গ নিতাস্ত আবশ্যক । কলির প্রায় জীবের সৎসঙ্গ ত যুটেই না-- 


ভব্পারের কাগারী ! ১৫৯ 


সংসঙ্গের পরিবর্তে ইহাদের ভিতরে বাহিরে অসতসঙ্গ। আবার যদি কাহারও 
যথার্থ সৎসঙ্গ যুটে, কিন্তু এমনি ছুর্দেব যে, একট সব লৌক রোগশোক দ্বারা এরূপ 
উপদ্রত যে, সৎসঙ্গলব্ধ সাধন ভজন করিবার অবসর ইহাদের মিলে ন1। 

শ্রীভাগবতের এই কথ! কত সত্য তাহা আমর! জনে জনে অনুভব 
করিতেছে। 

এখানেও খধিগণ প্রশ্ন করিয়াছেন--কলির জীব ত কোন ছুরূহ সাঁধন৷ দ্বারা 
ঈশ্বরপরায়ণ হইতে পারিবে না। হেস্থত! ইহারা শানে যে ভূরি তূরি 
কর্মের উপদেশ আছে তাহ! ত জানিবে না, সে অবসরও ইহাদের নাই। ইহারা 
শান্ত্রের সার মর্ম ধরিতে পারিবে না। আপনি বলুন, কোন্‌ সহজ উপায়ে ইহার! 
জরামরণসহ্ুল সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে । | 

শ্ীঅধ্যাত্ব-রামায়ণ এবং শ্রীমৎ ভাগবত ছইখানিই বড় উপাদেয় গ্রনথ। 
ছুইখানিই শ্রীব্যাসদেবের লেখা । দ্রইখানিতেই কলির জীবের জনা একই প্র 
এবং একই উত্তর দেওয়। হইয়াছে । 

শ্রীভগবানের ষশোগুণ গানই শাস্ত্রনিদ্দিট সহজ উপায়। হরিগুণ গানই 
সকল অধিকারীর জন্য লঘৃপায়। শ্রীভাগবত এই জনা, অধ্যাত্র-রামায়ণ 
এই জন্য,বাঁল্ীকি রামায়ণ এই জন্য, শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় অংশ দেবীভাগবত 
পরই জন্য, শ্রীচণ্ডীও এই জন্য । 

যশোগুণ গানটি কি কখন কি আলোচনা করিয়াছ 1? কাহারও যশোগুণ 
কিগান করিয়াছ? যদি করিয়। থাক তবে কয় দিনের জন্য? একদিন 
যাহার বশোগান করিয়াছ আবার যখন তাহারই যশোগ্ডণ আর গাহিতে 
পার না--ভাবিয়। দেখ কেন পার না? তোমার দোষে পার না, ন! যাহার 
ষশোগুণ গাহিতে তার দোষে পার ন1, বা উভয়ের দোষে পার না? 

পার আর না পার যদি শ্রীভগবানের যশোগান প্রবাহক্রমে রাখিতে পার-_ 
তবেই সহজ উপায়ে তুমি ছুম্তর সংপাঁর পার হইবে । অধিক লিখিয়! কি ফল-_ 
চেষ্টা কর হয় ভাল হইয়া গেলে-_-না হয়--কে বলিবে তাগাতে কি 


হইবে ? ইতি-- 


১১৪ উৎসৰ। 


সংসার ভ্রমণ 


পণ্ড পক্ষী, কীট পতঙ্গ, মশক মক্ষিকাঁ; কত জীব দেখ! যায়। হার! 
কত কষ্ট পায়। কষ্ট নিবারণ করিবার উপায়ও ইহাদের নাই। ভূতের 
অত্যাচার হইতে ইহার! আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সবল জন্তর হস্ত হইতেও 
ইহার| রক্ষ। পায় না। 

ইহাদের এরূপ গতি কেন হষ্টল? তুমি কি চাও তোমার এরূপ গতি 
হউক? এই যে দেখ বাদলা হইল-_-বড় 'ানন্দে বাদলপোকা আকাশে 
টড়িল। মনি কত শত পাখী তাহাদিগকে ধরিয়। ধরিয়া গাইতে 'মারগু 
করিল। তুমি কি এইরূপ চাও? এই ঘেকুকুরটি সর্বান্গে ঘা লইয়া! রান্তায় 
পড়িয়! আছে-_-কখন খাইতে পায়, কখন পায় না, কোথাও যদি যাঁয় লোকে দুর 
দুর করিয়! তাড়াইয়! দেয় তুমি কি এইরূপ হইতে চাও? কখনই না। এই 
যে গাড়ীর গরু রাশীকৃত মৃত গরুর চামড়। বোঝাই লইয়! চলিতেছে, আর যেন 
গাড়ী টানিতে পারিতেছে না--আর গাড়োয়ান নির্দ্য়ভাবে প্রহার করিতেছে-_ 
গরুর চক্ষের জল কত পড়িয়াছে--গরু কত কীদিয়াছে--চক্ষের কোল হইতে 
কাল দাগ পড়িয় রহিয়াছে তুমি কি এইরূপ হইতে চাও? না তাহা চাও না। 

কিন্ত না চাহিণে কি হইবে? তোমাকে ত এরূপ হইতে হইবে যদি তুমি 
এখনও সাবধান না হও । গুধু ইচ্ছায় তআর কার্য হয় না। যদি তুমি সত্য 
সঙ্কর হইতে পারিতে তবে কার্য হইত বটে। তা যখন নও, তখন একটু দেখিতে 
হইবে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, মশক, মক্ষিক! ইহাদের এমন কষ্টকর গতি কেন 
হইল ? 

তুমি কি এই কষ্টকর গতির কারণ নির্দেশ করিতে পার? যদি ন1 পার, 
তবে যাহারা ইহা নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাদের কথ। কেন না শ্রবণ কর? 
শ্রবগ করা উচিত। বিশ্বাসও কর। উচিত। 

জীবের সংসার ভ্রমণ সম্বন্ধে অন্তে ত কিছুই বলিতে পারে না। বেদপ্রমুখ 
শান্তর এই গতি নির্দেশ করিতেছেন । তুমি যদ্দি বিশ্বাস কর তাহাতে ত তোমার 
কোন ক্ষতি নাই। বিশ্বাস করিয়! কার্য করিতে থাক ক্রমে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে। 
্থথ পাইবে । গতিও লাগিবে। ্‌ 

শাস্ত্র জীবের তিরিবিধ গতি নির্দেশ করিজেছেন। 


স'সারভ্রণণ । . ১১১ 


(১) অর্চিরাি মার্গে গতি-_ ইহাতে ব্ন্ধপ্রাপ্তি হইবে। ইহা! ক্রমমুক্তি |, 

(২) ধুমাদি মার্গে গতি- ইহাতে চন্ত্রলোক প্রাপ্তি। ইহা হইতে অসার 
সংসারে পতন । 

(৩) মার্গন্ব় পরিভ্রষ্ট ষাভারা তাহাদের কষ্ট অধোগতি-__পঞ্ডপক্ষী, মশক- 
মক্ষিকার গতি। 

এতপ্িন্ন এই জীবনেই ধদি জ্ঞানলাভ করিতে পার, তবে এইজন্মেই পল্লমানন্দ 
প্রাপ্তিপ্প শুভাগতি হইবে । উহা সগ্যোমুক্তি। 

যাহার! উপান্ত বস্তুকে গানিম্ব' কর্মন্বারা উপাসনা করেন, তাহাদের গতি 
হয় অচ্চিরাদি মার্গে। ইহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। ইস্ার! ক্রমমুক্ত 
লাভ করেন। শেষে বন্ধলোকে গিয়। ব্রহ্গার সহিত মুক্ত হয়েন। 

ধাহার! উপাস্তকে ন! জানিয়! শুধু বিশ্বাসে কর্ম করেন তাহাদের গনি হয় 
ধূমমার্গে, ইহার! চন্দ্রলৌক পধ্ণস্ত গমন করেন। পরে উহাদের আবার এই 
দঃখময় সংসারে পতন হয়। 

আর যাহার! শাস্ত্রনির্দি্ট উপাঁসনাদি কোন কর্তা করেন না-_াঙ্ার। 
আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি স্বাভাবিক কর্ম লইয়া থাঁকেন-_-যখন যাহ! 
ইচ্ছ! হয় তাহাই করেন তাহার! পূর্বোক্ত উভয় পখ ষ্ট হয়েন এবং মৃত্যুর 
পরে মশক মঙ্ষিকা, পশুপক্ষী বা কীট পতগ হয়েন। শাস্ত্র ইহ! বলেন। সাবধান 


হওয়। ত উচিত। 


সংসার-ভ্রমণ শিরত্তি 


“সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌”, “আতম্মৈবেদং সব্বমূ”। সবব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক এবং 
অদ্বিতীয় । আত্মাই এই সমস্ত জগং। এইটি যদি নিশ্চয় ধারণ! করিতে পার, তবে 
তুমি অদ্বৈত জ্ঞানী হইয়া এই জীবনেই পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিবে । 

দেখ যতর্দন একবারে নির্ভয় না হইতে পারিতেছ, ততদিন তোমার জ্ঞান-_. 
অধৈতজ্ঞান হয় নাঈ। কেনক্গান? যতদিন দুই ছুই আছে, ততদিন ভয় 
থাকিবেই। দ্বিতীয় কিছু থাকিলেই দ্বিতীয় হইতেই তয় জন্মে। শ্রুতি বলেন, 
গদ্বতীয়াদৈ ভয়ং ভবতি”” | 


১৪ 


১১২ উৎসব। 


সম্পূর্ণ সত্য এই যে, ব্রজ্ধ£ আছেন আর কিছুই নাই। ব্রহ্ম ই জগংরূপে 
ভাসিয়াছেন। জগৎটা ব্রঙ্গ সত্তামাত্র/ক্মক। জগংটা বহু, আর ব্রহ্গ এক | তবে 
ব্রহ্মই জগৎ কিরূপে ? 

তেজোবারিমুদদাং যথা বিনিময়ঃ | মায়ার অপুর্ব কৌশলে-_-মায়ার আবরণ 
ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা এক ব্রহ্দই যেন বনু আকার বিশিষ্ট জগতংরূপে ভাসেন। 
বাস্তবিক কিন্ত ব্রচ্ ব্রদ্দই আছেন। জগৎ নাই। জগৎ ভাসেও না। রজ্জুকে 
যেমন সর্প মত দেখ। হইয়া! যায়, সেইরূপ মোহকরী মায়ার অপূর্ব কৌশলে 
বরহ্ষকে জগত্রূপে দেখ। হুইয়| যাঁয়। মায়াটাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞানট! দুর 
করিতে পারিলেই তুমি ব্রহ্মরূপেই ষে সর্বদা অবস্থিত তাহ! জানিতে পারিবে । 
আর তোমার এই দেহটা__এট! অজ্ঞানে ব্রন্ধে ভাসিয়াছে-- রজ্জতে যেমন সর্প 
ভাসে সেইরূপ ? 

শুধু শাস্ত্রে পড়িয়াই এই অবস্থ! লাভ হয় না' প্রথমে নিষিদ্ধ কন্ম্ম ত্যাগ 
চাই, বিহিত কন্ম গ্রহণ চাই। পরে প্রায়শ্চিত্ত চাই । পরে উপাসনা! চাই। 
এতদ্্বার চিত্তশুদ্ধি হইবে । পরে নিত্যানিতা বস্তবিচার চাই; ইহামুত্রফল- 
ভোগ বিরাগ চাই, শম দমাদি ষট সম্পত্তি লাভ কর! চাই। তবে মুমুক্ষুত্ব হইবে। 
তাহার পরে সর্বদা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন চাই । পরে তত্বমসী বা সোহহং 
ইত্যাদি মহাবাক্য বিচার চা । তবে অস্থৈত জ্ঞান জন্মিবে। অদ্বৈত জ্ঞান 
জন্মিলে তবে বাস্থদেবঃ সর্বমিতি--বিচারকও সে, পুলিশও সে,_-উকিল, 
বারিষ্টীর, কৌন্নুলিও সে- সাপও সে, বাঘও সে- শেষে মামিও সে হইয়া 
ষাইবে। এতত্তিন্ন মুখের অভ্যাস_-তাতেও কিছু হয়। 





নিরত্তি কিসে হইবে? 


সহজ করিয়। বল সংসার-নিবুন্তি, মৃত্যুতয়াদি-নিবৃত্বি, দেহ-কারাগারে 
কুতদবাসের মত অবস্থিতির নিবৃত্তি, মৃত্যুর পরে কোথায় যাইব এই চিন্তার 
নিবৃত্বি--এক কথায় অজ্ঞান-নিবৃত্তি কিসে হইবে? আরও সহঞ্জ করিয়! 
বলি--সংসারে গতাগতি-নিবৃত্তি কিসে হইবে? এক কথায় মুক্তি কিসে 
হইবে? 


নবৃন্ত কিসে হইবে। ১১৩ 


সঙ্কল ত্যাগ কর,_হুইবে। চিগ্তত্যাগ কর--হুইবে। 

সন্কর ত্যাগ করিলেই ষে মুক্তি হয়, সংসার-নিবৃত্তি হয়, সর্বহুঃথ-নিবৃত্তি 
হয়-_এট! কি, তাহ! ত আগে বুঝাইয়া দাও। কারণ যাহা নল! বুঝি, তাহার 
জন্য চেষ্ট! ত হইতে পারে না। 

আচ্ছা! তাহাই হউক। বখন তোমাতে কোন সঙ্কপ্ন ন! থাকে; খল দেখি 
তখন তুমি কি? 

আমি বাহিরে জগৎ দেখিতেছি, আমার দেহকে আমি অন্ভব করিতোছ, 
আমার মন আছে আমি বুঝিতেছি, আমার মধ্যে অবুদ্ধিপূর্বক সন্কল্প উঠিতেছে 
আমি তাহ! দূর করিতে চেষ্টা করিতেছি; আবার বুদ্ধিপূর্বক সঙ্কল্ল উঠিতেছে 
তাহ! অবলম্বনে কার্য করিতেছি, ক্গগৎ, (দহ, মন, যাহ! কিছু সকলই ত সঙ্কর। 
কেবল আমি, স্বরূপে যাহা তাহ! সম্কর নহে। আমি আপনি আপনি যখন, 
তখন কোন সঙ্কপ্প নাই। জগৎ নাই, দেহ নাই, মন নাই, কিছুই আর নাই 
বখন হয়--তখন আমি আপনি আপনি । ইহাই তমুক্তি। ইহাই ত সর্বসম্থলপ- 
নিবৃত্তি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই আপনি আপনি অবস্থায় থাকা কি প্রার্থনীয় ? 

এই আপনি আপনি ভাবে থাকাটা কিরূপ তুমি কি বুঝিয়াছ ? 

আপশি আপনি ভাবে থাকাই যদি ব্রঙ্গভাবে থাক! হয়, তৰে এ পাবে 
থাকার স্থখকি? "আর কছুই নাই আমি আপনি আপনি আছি- চক্ষু নাই, 
কর্ণ নাই, দেখা শোন! নাই, হ্ুখ নাই, ছঃখ নাই, শরীর নাই, জগং নাই, আর 
কিছুই নাই এমন অবস্থায় একা অথণ্ড অনন্ত ব্র্ধ কি তাহ! ধারণা করাও 
যায় না। এ অবস্থ। ণাভ করিয়া! কি হইবে? এই অবস্থার না গেলে যদি 
সর্বহুঃখ-নিবৃত্তি, সংসার-নিবৃত্তি না হয়, তবে ত ছুঃখ থাকাই তাল?) সংসার 
থাকাই ভাল। কেনন! ছুঃখ যেমন আছে তেমনি সুখও পাওয়া যায়। ব্রদ্মভাবে 
থাকিয়। মুক্তি লাভ করিতে ত ইচ্ছ! হয় না। 

ব্রহ্মভাবে থাকিতে চাও বা ন! চাও তাহাতে বড় একট! আপিয়া যায় না। 
(কম্ত এইটি পুর্ণসত্য জানিও যে, আপনি আপনি ভাব ঝ| ব্রক্মভাবটিই সত্য, অন্ত 
সমস্ত ব্যাপার মিথ্যা । দেহ, জগৎ, মন এ সমস্তই মারার রচন1। 

 ব্রঙ্ধ যিনি তিনি ইচ্ছা! করিয়! জগং-ইদ্রজাল তুলিয়। রঙ্গ করিতেও পারেন, 

আবার ইন্ত্রগাল ভাঙ্গিয়। আপনি আপনি থাকিতেও পারেন। ব্রহ্ম একট। 
জড়ের মতন পড়িয়। থাকেন না । কারণ তীহা হইতে স্বতাবতঃ যে মায়া উঠে 


১১৪ উৎসব। 


সেই মায়ার উদয়ে ইচ্ছ।-শক্তি জাগাইবার স্পন্দন প্রাপ্তে আপনি আপনি ভাবে 
সব্বদ! থাকিয়াও স্বপ্ন, জাগ্রং, সুযুপ্তি ভাবে খেল। করেন। আবার ঝলক 
যখন তীহাতেই লয় হইয়। যায়, তখন পরম শান্ত চলন রছিত সচ্চি্দানন্দরূপে 
অবস্থানও করেন। ইহাই ত ক্রঙ্গাবস্থ'। তুমি যর্দি আপনি আপনি 
ভাবে স্থিতিলাভ একবার করিতে পান, তবে তুমি অনন্ত অনস্ত কাল ধরিয়া 
আপন খ্বরূপে থাকিয়াও মায়। লইয়৷ স্বপ্ন, জাগ্রত, নুবুপ্তি অবস্থাতে খেল! করিতে 
পারিবে কখন তুমি কাহারও অধীন হইবে না। এই দেহ যখন ইচ্ছা ধরিবে, 
আবার কাপড় ছাড়ার মঠ যখন ইচ্ছা ছাড়িবে-_তুমি সর্বদাই ইচ্ছাময় হইবে। 
ইচ্ছামাত্র জগৎ স্যষ্ট হইবে, আবার ইচ্ছামাত্র জগং লয় হইয়া বাইবে। এই 
অবন্থ। লাভে ইচ্ছ। হয় কিন? 

হয় বোক। এই তবেশ। কিন্তু এহ বঞ্ধ জীব অবস্থ। হইতে এ ব্রঙ্গাবস্থ। 
কিরূপে হইবে ? 

সঙ্কল্ল লইয়। থাক বন্ধই থাকিবে । তবে তাষস সঙ্কল্প পইগ। থাক, দেহাপ্ডে 
পশ্ুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ইতাদি হইবে । 

দাস সহ লইয়। থাক-_পুনঃ পুনঃ মাগ্ষ ভইয়। বহু দুঃখ পাইবে। 

সব্ব-ঞ্ষল্প লইয়া থাক, অনুবে তোমার মোক্ষ-সাআক্্য । কারণ স্বখ-সন্কম 
লহয়। থাকিতে থাকিতে সঙ্কপ্ন ত্যাগ হইয়! যাইবে । কোন সঙ্কল্প যখন নাই তখনই 
নোক্ষ। মোক্ষলাভ করিয়। মখন সমস্তই আয়ত্ত করিতে পারিবে, তখনই ব্র্গভাব। 

যৎ স্বপ্ন জাগর স্ুযুণ্তমবৈতি নিত্যং 
,ততত্রঙ্ধ নিফলমহং নচ ভূতসজ্ঘঃ ॥ 





নিজশক্তি 


[নলপাঁঞ্ দর্শন--এমন 'আার কি হইতে পারে? প্রকৃত আনন্দ তখন 
যখন মানুষ নিজের শক্তি নিজে বুঝিতে পারে । কিন্তু তাহার যত শন্তি আছে 
পকল শক্তির সমষ্টি ষদ্দি মূর্তি ধারিয়! আইসে, তবে কি মানুষকে আনন্দে 
নাচাইয়। তুলে না? 

নিজশক্তির সছিত মিলনই মিলন। সে মিলন একবার হইলেই বুঝ! 
যায়। সে মিলনের অনুরাগ কখন যায় না। দিন দিন বুদ্ধিগ্রাপ্ত হয়। 


নঞ্জশক্ত । ১১৫ 


কধন কমে ন। লেমিলনে অবস্থার অপেক্ষা! করে না। সে মিলনে বয়স 
অপেক্ষা করে না। সে মিলনে রূপ, অরূপ অপেক্ষ। করে না। একবার চক্ষে 
চক্ষু পড়িণেই বুঝিতে পারা ষায়। কি সেই দৃষ্টি! কেমন সেই চাহুনি। 
নিজ শক্তির সাত একটি সম্বন্ধ থা না। সকল সম্বন্ধ হইস্া যায়। নিজশক্তির 
দর্শন যেমন মুক্তি গ্রাপক এমন আর কিছুই নহে । 

মানুষ কতবার এই ছুঃখময় সংসারে গতাগতি করে, কতবার জীবনে এ 
করে, কতবার কত জনকে আপনার বলিয়া কত কফি করিয়া ফেলে-__কিন্তু 
কিছুতেই ইহার হৃদয় শান্ত হয় না, কিছুতেই মন আনন্দে ভুবিয়া যায় না 
যতদিন না এই জীবন-সঙ্গী বা জীবন-সঙ্গিনীর সহিত মিলন হয়। কত জীবন 
ইহার অনুসন্ধানে কাটিয়া যায়। উভয়েই উভয়ের অনুসন্ধান করে । হযরত কতবার 
দেখাও হয় বুঝিতেও পারে, কিন্ত ঠিক মিলনের মত মিলন হইতে দেয় ন।। 

আবার এই মিলনে ভ্রমও আছে । প্রথমে ইচ্ছা! নাই । কিন্তু নান! কৌশলে 
ফখন প্রথমে অবুদ্ধিপূর্র্বক একটা চলন হয়, ক্রমে তাহ। হইতেই ইচ্ছার উদয় হয়-_ 
ইহাকে অনিচ্ছার ইচ্ছ! বলে--মঅনিচ্ছা হচ্ছ। হইতে ভ্রম হয়। কাহাকে কি 
বলিয়া ফেলে । শেষে ভূলও বুঝিতে পারে । কিন্তু যথার্থ জীবন-সঙ্গী বা! জীবন- 
সাঙ্গনীর সহিত যদ্দি মিলন হয়, তবে কথন বিরপ্কি হয় না। কথ! কহিয়া অতুপ্রি 
আর কই! দেখিয়া অতৃপ্তি। আরও দেখি। সেবা করিয়া অতৃপ্ত আরও 
করি । সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। যদিই সঙ্গ ছাড় হয়, তাহ! হইলেও 
বথার্থ ছাড়া হয় না। স্থুলে ছাড়া হইলেও সন্ষ্ সর্বদ। মিপিয়! থাকে। 

নিজশক্তির সহিত মিলন হইলে থেন অপূর্ণ আর কিছুই থাকে না । যেশ 
অভাব আর কিছুই হয় না। যেন সব বৃত্তি ফুটিয়া উঠে। এমনটি আর 
কোথাও হয় না। তারে দেখপে প্রাপ জেগে উঠে। কোন খিবয়ে আলস্ত 
অনিচ্ছ। থাকে না। লয় বিক্ষেপহয় না। কমণে ভ্রমরোপবেশনের মত মে 
স্থিতি, সে স্থিতি বড় পনিত্র । শ্ুথ এখানে গ্লানিশুণ্ঠ | 

যথার্থ নিঞ্জশঞ্তির সহিত মিণন হইল কি শা! ইহার পরীক্ষা! এখানে ভোগের 
হচ্ছ। থাটিবে না । এখানে জড় দেহের কার্য হঃবে না। উভয়ে উভয়কে 
সেই বরণীয় ভর্গের, দেঈ কল্পবৃক্ষমূলের মণ্ডপের সংবাদ দিতেই ব্যাকুল। উচ্চ- 
বিষয় লাভেই ইহার! সর্বদা সচেষ্ট! । 
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শ্ীভগবানের ইচ্ছ। ও মানুষের ইচ্ছ। 


অনেক সমগ্ধে আমাদের মনে হয় আমাদের জীবনের উদ্দেগ্ত কি। 
আমাদিগকে এখানে কি করিতে হইবে ? মৃত্যুর পূর্ববে আমাদিগকে কি কি 
কাজ সারিয়া লইতে হইবে । এই প্রশ্ন কোন না কোন সময়ে সকলের মনেই 
উঠে। কিন্তু ইহার মামাংসা খুব কম লোকেই করেন। ধাহার। একট! 
মীমাংস! করিয়া লন, তাহাদের জীবন একট! নিয়মের উপর চলিতে থাকে। 
আর যাহার! তাহা না করেন, তীহ।দের জীবনে অথব! কার্যে কোন শৃঙ্খল! 
বা প্রণালী থাকে না। স্ৃতরাং এই প্রশ্নের মীমাংদ কর! আমাদের 
সর্ধতোভাবে উচিত। বত শীত্ব ইহ! করাধায় ততই ভাল; কারণ আমাদের 
সময় বড় অল্প এবং এই অল্প সময়টুকুও যে কখন ফুরাইয়া বাইবে তাহারও 
কোন স্থিরত নাই। আর শেষে বদিও কিছুদিন সময় বাকী থাকে, তখন 
হয়ত সামর্থ নাও থাকিতে পারে । অতএব কর্তব্ট। ষত শীঘ্র ঠিক করিয়া 
লওয়! যায়, সে বিষয়ে কিছু মাত্র অবহেল! কর! উচিত নয়। 


এই বিষয়ে চিন্তা করিলে প্রথমেই একটা কথ! মনে হয়,_-আম্বার জীবনের 
উদ্দেগ্ত যাহাকে বপিতেছি তাহ! কি শুধু আমার ব্যক্তিগত উদ্দেন্ত, না তাহার 
পচতে অপর কোন মহত্তর ব্যক্তির কোন বিশেষ উদ্দেশ্ট আছে যাহার দ্বার! 
আমর! পরিচালিত হইতেছি অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য আমি ঠিক করিয়া লইতে 
পারি, না৷ কেহ ইতিঃপুর্ব্বে উহ! ঠিক করিয়। আমার দ্বার তাহ! সাধিত করাইয়! 
পইতে চান। প্রভু দাসকে কোন কন্খ্ম করিতে বলিলে এ কম্মন কর! গৌণতঃ 
দ|সের উদ্দেশ্ত হইলেও বাস্তবিক উহ যেমন প্রভূরই উদ্দেশ্ত, সেইরূপ এই 
জীবনে আমকে যাহ! করিতে হইবে তাহ! কাহারও আদেশ ব! ইচ্ছ! ক্রমে 
করিতে হইবে, না৷ আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাই তাহার একমাত্র কারণ । যদি বলা 
যায় ভগবানের ইচ্ছাই আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে একমাত্র কারণ, তিনি 
আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন তাহার ইচ্ছামত কতকগুলি কাধ্য করিবার 
জগ্ঠ,__-তাহ। হইলে একটা সন্দেহ উঠে যে, বদি ইহ! ভগবানেরই ইচ্ছা, তাহ। 
হইলে তিনি যখন সর্বশক্তিমান তখন তাহার ইচ্ছা! অসাধিত থাকিতে পারে 
না। তাহার ইচ্ছ। কেহ প্রতিহত করিতে পারে না। তিনি যেমন করিয়া 
হউক তাহা সম্পন্ন করাইয়া লইবেন। অতএব আমর! কষ্ট করিতে যাই 


শ্রীভগবানের ইচ্ছ! ও মানুষের ইচ্ছ!। ১১৭ 


কেন? আমর! কিছু করি আর নাই করি, তাহার ইচ্ছামত কার্য হইবেই। 
কারণ ভগবান্‌ সত্যনঙ্কল্প। তাহার ইচ্ছ। কখনও নিক্ষল হইতে পারে না। 
অপর পক্ষে যদি বল! যায় আমার কোন প্রভু নাই, আমার কাধ্যের প্রভু 
একমাত্র আমিই, যাহাকে আমার উদ্দেশ্ত বলিতেছি তাহার মূল কারণ একমাত্র 
মামারই ইচ্ছ, আমি আপনি ঈহা নিদ্দীরিত করিতে পারি এবং ষে ভাবে 
নির্ধারিত করিব সেই ভাবেই ইহা সম্পন্ন হইবে। ইহাতে আপাততঃ কোন 
দোষ না হইলেও, আমি কে, আমার শক্তি কতটুকু, কাধ্য সম্পন্ন হয় আমার 
ইচ্ছায়, ন| অপর কাহারও কৃপায়, ইত্যাদি এক অতি বিখীর্ণ বিচারের মধ্যে 
আমরা আসিয়। পড়ি, যাহার আলোচনা করিধার উপস্থিত কোঁন প্রয়োজন 
নাই। যে বিষয় বিচার করিবার জন্য আজ সঙ্কল্ন কর! গিয়াছে, সেই 
বিচারের মধ্যে আমর দেখিব মে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর আপন! হইতে 
আসিম্! পড়িবে। 

সংসারের দিকে দৃষ্টি করিলে আামরা দেখিতে পাই ব্যবহারতঃ সকলের 
উদ্দেশ্ত এক নছে এবং এক ব্যক্তির জীবনেই সকল সময়ে সকল কার্যে সে 
এক উদ্দেশ্ত লইয় চলে ন। জড়জগৎ এবং পশুজগৎ বাদ দিয়া কেবল মনুয্া- 
জীবনের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নান! প্রকার লোক নান! প্রকার 
উদ্দেশ্ত লইয়! কন করিতেছে । কেহ ধর্মকে জীবনের উদ্দেশ্ত করিয়! লইয়াছে, 
কেহ অর্থকে এবং কেহ বা কামকেই জীবনের যথাসর্বন্থ বলিয়৷। ঠিক করিয়া 
লইয়াছে। কেহ অধ্যয়ন লইয়া! আছে, কেহ দান-দয়াদি লইয়া আছে, কেহ 
যাগধজ্ঞ লইয়। আছে। কেহ মনে করে, বিজ্ঞানের উন্নতিই তাহার জীবনের 
একমাত্র কার্য । আবার কেহ কেহ ভাবে যে, বাণিজ্যের উন্নতি, কৃষিকার্ধোর 
উন্নতি অথব। শিল্পবিগ্ভার উন্নতি করিতে পারিলেই তাহার জীবন সার্থক হয়। 
কেহ চায় কেবল ধনসঞ্চন্প করিতে, কেহ পরিবার প্রতিপালন করিতে, কেহ ব! 
স্বদেশ উদ্ধার করিতে । কেহ কামিনী লইয়৷ আছে, কেহ কাঞ্চন লইয়া! আছে। 
কেহ তাহার জীবনট। প্রতিশোধের চেষ্টায় অতিবাহিত করিতেছে । কেহব! 
উপকারের গ্রত্যুপকার করিবার জন্য বাস্ত রহিয়াছে । এটরূপে কতলোকে 
কত গ্রকার কার্ধয লইয়! ঘুরিতেছে। চেষ্টা ও যত্ব সফল হইলে আপনাদের 
জীবনটা সার্থক মনে করে, নচেৎ ভাবে জীবনট। বৃথা গেল। 

জীবন অতি ক্ষণন্থায়ী। এই আছে এই নাই । ইহার সময় কথন কখন 


১১৮ উত্সব। 


কিছু দীর্ঘ হইলেও অত্যন্ত পরিমিত। স্থৃতরাং জীবনে যদি একট! বিশেষ কর্ত- 
ব্যই থাকে, তবে বাজে কাজে সময়ট। অতিবাহিত ন! করিয়। ষত শীত্র উহ। আরম্ত 
করা যায় ততই ভাল । সকল কার্য্যই আমর! শরীর সবল থাকিতে থাকিতে আরম্ত 
করি, কারণ যাহা করিতে চাই, তাহা যথাশক্তি ভাল করিয়াই করিতে চাই । 
শরীর নিণ্ডেজ হইয়! পড়িলে আর কার্যে উৎসাহ থাকে না, কার্ধা স্থচারুরূপে 
সম্পন্ন করিবার সামর্থা থাকে না, স্থতরাং তাহার আশাও থাকে না। এই অন্ত, 
বৃদ্ধ বয়সে কেহ নূতন কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে চায় না। তখন নূতন বাস৷ 
বাধিয়] নৃতন খেলা খেলিবার মার সময় থাকে ন'। কারণ টিকিটের মেয়াদ 
তখন কুরাইয়! আসে। গাড়ী গন্তবা স্থানের নিকউবন্তী হইতে থাকে । তখন 
নহন করিয়া আলাপ কর', কি নূতন একট গন আরগ্ত কৰা চলে ন|। সেক 
অন্ত যাহা করিতে হইবে, তাহা বেলাবেলি আরপ্ত কর! চাই এবং কর্তব্যটি 
কি তাহ! প্রথমেই স্থির করিয়। লওয়। চাই । কি করিয়া ইহ স্থির কর! 
যায়। কোন্‌ বিচার ও যৃক্তি দ্বার! এর অনন্ত কর্তব্য-গ্রবাহের মধ্যে 
সেই বিশিই্ ক্মাটিকে বাছিয়। লওয়া যার। কোন কষ্টিপাথবে পরীক্ষা! করিয় 
দেখিলে বুঝা! যাষ্টবে এই অনস্থ কম্মপুঞ্গের নধো কোনটি আমা একমার 
প্রয়োজনীয় । উত্তর--মাপনার হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য কর। দেখ হ্বদয় কি চায়। 
একবার বিচার কর, এই সংসারের বিধি শোকভাপের মধে) হৃদয় কোন্‌ 
বস্তর জন্য লালাগ্িত। তাপিয়া দেখ, এখানে কি হইলে হৃদয় জুড়ায়! 

ংসারে যে যাহা করুক ন| কেন, এখানে আধি, বাঁধি, জর!, মৃত্যু, শোক, 
স্থখ, ছুঃখ নান! প্রকার অভাব অশান্তি সককেট ভোগ কবিতে হয়। সকল 
সময়ে সকলের একটা না একটা ছুঃখ আছেই। কেহ তাহাকে অপরের হঃখ 
অপেক্ষা কম মনে করে না। বরং ভাবে তাহার তুলা হুঃখী আর কেহ নাষ্ট। 
যাহ।র আপাততঃ কোন ছঃখ না, তাহারও গরা-ভয় আছে, মৃত্যু-ভয় আছে, 
বন্ধুবিয়োগের ভয় আছে। অতএব এই সমস্ত ছঃথ হৃদয়ে পুরিয়৷ মানুষ কোন্‌ 
কাধ্য নিশ্চিন্ত হয়! করিতে 'পারে। ন্স্থচিত্তে কোন কাধ্যই করিতে পারে 
না। কখন কখন হয়ত মানুষ মোহেতে ভুলিয়া কিছুকাল স্থির থাকিতে পরে, 
কিন্ত কালের প্রবাহ তাহাকে এমন এক স্থানে আনিয়! উপস্থিত করে যেখানে 
মানুষ আর ধৈর্য রাখিতে পারে না । এ সময় আমিবেই। সকলেরই আসে। 
ইহ! অনিবাধ্য। মানুষ তখন একবার ভাবিয়া দেখে--সার1 জীবনটা ধরিয়া 


শ্রীতগবানের ইচ্ছ। ও মানুষের ইচ্ছা । ১১৯ 


কি করিলাম। তখন একবার দেনা পাওন! মিলাইয়! দেখে, কিন্ত হিসাব 
মিলাইতে গিয়া দেখে কারবারে ক্ষতি বই লাভ বড় বিশেষ করিতে পারে ন!। 
মুগধন সবই নট করিয়াছে । অধিকন্ত দেন। হইয়! পড়িয়াছে বিস্তর। তখন 
আর সামলাইবার উপায় নাই। 1)৫.৩:-1১০14১:এর করাপ কবল হইতে আর 
নিষ্কতি নাই। সে সময়ে মানুষ একবার কর্তব্য বিচার করিয়। দেখে । শুখন 
কতক কতক বুঝিতে পারে--কারবারট! এ ভাবে না৷ করিয়৷ 'আর একভাবে 
আরম্ভ করিণে ভাল হইঠ। কিন্তু তখন আর সময় নাই। আক্ষেপ কর! 
বৃথা । হৃদয় তথন বেশ বুঝিতে পারে-যাহ! কর! হইয়াছে, সব ভূতের বেগার 
মাত্র। যাহ! করিলে শেষে কাজে লাগিত, তাহার কিছুই করা হয় নাই। এই 
শেষে যে কি কাজে লাগে তাহ! গ্ির করিতে পারিলেই, আমাদের প্রশ্বের উত্তর 
. কতকটা পাওয়া! যাইতে পারে। 

মানুষের অস্তিমকালে কি হয় তাহা একবার টিস্তা করিয়। দেখ! যাউক। 
পাশ বংসর হইতে না হইতেই মানুষ বদ্ধ বলিয়! পরিচিত হয়। ক্রমে যত 
বয়ম হইতে থাকে ততই শরীর দুর্বল হইয়! পড়ে ।' চক্ষু কর্ণাদি ইন্ছ্রিয় সমূহ 
নিস্তেজ হইয়া! যায়। দন্তগুলি একাট একটি খপিয়। পড়ে। তাহার পর 
উদরের পীড়া আপিয়! ধোটে, ভোগ সকণ 'এক এক করিয়! বিদায় লয়। পিতা 
মাতা আগেই গত হন। অন্তান্ত আত্মীয় স্বজনও একটি একটি করিম! ইহলোক 
ত্যাগ করিতে থাকে । প্রথম প্রথম বাহার খয়োজ্যেষ্ঠ তাহাদেরই মৃত্যু হয়। 
তাহার পর সমবয়স্ক ও কনিঠেরাঁও পরলোক প্রাপ্ত হইতে থাকে । প্রত্যেকের 
মৃত্যুতে আপনার ভাবী মৃত্যুর কথ! মনে পড়ে ও ভয়ে হৃৎকম্প হয়। নাজানি 
কোথায় যাইতে হইবে, কে সেখানে সঙ্গে থাকিবে, কঞ্টের সময়ে সেখানে 
কেহ সেবা গুশ্রষ করিবে কি না, এখানেই ত এখন আর কেহ সেবা! করে 
না, আর কেহ কাছে আসে না, কেহ নিকটে বপিয়া৷ ছুট কথা কহে ন।, 
যদি কেহ বড় অনুগ্রহ করিয়া একবার নিকটে আসে, তবে ছুই একটা কথা 
কহিয়। চণিয়। যাইতে পারিণে বাচে। মানুষ বুদ্ধ হইলে শরীর যেমন ছর্ববল 
হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনও দুর্বগ হুইয়া পড়ে । এ সময়ে কত প্রকার ছশ্চিন্ত! আসিয়া 
জীর্ণ শরীরকে আরও দগ্ধ করিতে থাকে । ক্রমে মৃত্যুকাল আসিয়! উপস্থিত 
হয়। তখন এই সাধের সংসার ছাড়িয়া ষাইতে হইবে বলিয়া মোহবশতঃ 


কত কষ্ট হ্য়। অপঙ্থ শারীরিক যন্ত্রণার মন একেবারে অবসন্ন হুইয়! পড়ে, 
৫ রর 


১২৩ উৎসব । 


তাহার উপর আঁবাঁর কত প্রকার বিভীবিক! আসি! চিত্তকে আকুপিত করিতে 
থাকে। শরীরের প্রতি শিরায় শিরায় টান ধরিতে থাকে । শ্বাস রদ্ধ হইয়! 
আসে । ' মন্তক ঘুরিতে থাকে । নড়িবার কিন্বা৷ বণিবার সামর্থ পর্য্যস্ত থাকে 
না। চক্ষু কাতর ভাবে এদিক ওদিকে নিরীক্ষণ করে। প্রাণবাযু ক্রমে 
কষ্ঠগত হইতে থাকে । €সই সময়ে জীবনের সমস্ত কর্মসমূহ সংস্কার রূপে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। চিত্তে ইহাতে কত প্রকার ভীতির সঞ্চার হয়। তাহার 
পর অল্নে অন্নে মৃত্যু আসিয়! আক্রমণ করে; ৩অখন প্রাণবাযু দেহত্যাগ 
করিয়! চলিয়! যায়, শরীরট! স্পন্দহীন হইয়া প্রস্তর কি কাষ্ঠ খণ্ডের মত পড়িয়া 
থাকে। এই ঘটনাটি সকলের জীবনেই আসে। যে যতই কেনন! স্থখে 
থাকুক, যতই কেনন। আত্মীয় স্বজনে পরিকৃত থাকুক-_-ইহু! হইতে কিছুতেই 
নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। জীবনে এতবড় একট| বিপদ্‌ যখন অবশ্তস্তাবী, 
তখন সকল কর্ন ফেলিয়৷ ইহার প্রতিকার কর! কি উচিত নহে ? যদি ইহার 
কোন প্রতিকার থাকে, তবে সর্বতোভাবে তাহারই চেষ্টা কর! উচিত । 

এই মৃত্যু একবার মাত্র হইবে এবং হইয়! গেলেই সব গোল মিটিয়া গেল 
এমন নহে । জীবের ষতদিন ন। জ্ঞান হয়, ততদিন কতবার যে মরিতে হইবে 
তাহার ইয়ত্ত। নাই । আপনার মৃত্যুত আছেই । তাহ! ছাড়। ঘাহাদ্দিগকে আমার 
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া মনে ক্র তাহাদিগকেও মরিক্ে হইবে। 
সকলকেই মরিতে হইবে । এই মৃত্যুর কাধ্য সংসারে প্রতিনিয়তই চলিতেছে । 
উপস্থিত সময়ের যুদ্ধে মানুষের মরার মত "প্রতি মুহ্‌র্ডে জগতে কতশত লোক যে 
মরিতেছে তাহা বল! যায় না। জীব যেমন জন্মিতেছে তেমনি আবার 
মরিতেছে । জন্মির। অবধি মরিতে আরম্ভ করিতেছে । প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে 
ম্রতেছে। অহরহঃ মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে অবসন্ন হইয়া 
ইহার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে। মৃত্যু ক্ষুধারূপে, তৃষ্ণারূপে জীবপুঞ্জকে 
নষ্ট করিতে চায়। জীব আহার দিয়, জল দিয় কিছুকাল তাহাকে স্থগিত 
রাখে। মৃত্যু জলবারুরূপে, শীতগ্রীঘ্নাদিবূপে জীব-শরীর ধ্বংস করিতে চায়। 
ভ্রীব বস্ত্রাচ্ছাদনাদির দ্বার! মৃত্যুকে কিছুদিনের জন্ত দুরে রাখে। মৃত্ত্ু প্রত্যেক 
জীবের পশ্চাতে, প্রত্যেক স্যষ্ট বস্তর পশ্চাতে তাহার করালবদন বিস্তৃত করিয়! 
ছায়ার মত অন্ুদরণ করিতেছে । সময় পাইলেই গ্রাস করিবে বলিয়া । 
নদী সকল যেমন ক্রতবেগে সমুদ্রে গিয়৷ পতিত হয়, জীবপুঞ্জ সেইরূপ অবিশ্রাস্ত 


শ্রীভগবানের ইচ্ছ। ও মানুষের ইচ্ছ।। ১২১ 


এই মৃত্যুর করাল মুখবিবরে 'গিয়! প্রবেশ করিতেছে। কালম্বর্ূপ এই মৃত্যুর 
শআ্োত সদাই প্রবহমাণ। যাবতীয় স্থ্টি এই আোতে থাকিয়! থাকিয়৷ তাসিয়া 
যাইতেছে, ভাগসিতে ভাসিতে ডুবিতেছে। সাগররূপী এন মৃত্যুসংসার ছুস্তরণীয়। 
ইভা হইতে কি জীবের নিষ্কৃতি মাছে? নিষ্কতির কোন উপাক় থাকে, তবে 
'সর্বতোভাবে তাহ! অবলম্বন কর! উচিত । মৃত্যু-সংসারসাগর হইতে উদ্ধার লাভ 
করাই আমার বিবেচনায় মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য । ইহা ব্যক্তিগতও 
বটে, ঈশ্বর-অনুমোদিতও বটে। ব্যক্তিগত চেষ্টায় এই উদ্দেশ্ত শীঘ্র সিদ্ধ হয়। 
ধরি সেরূপ কোন চেষ্টা না থাকে, তবে প্রকৃতির কপায় কালে ইচ্বা সিদ্ধ 
চইয়! থাকে । এই জনা ইহা! ব্যক্ষিগত এবং ঈশ্বর-অন্থমোদিত উভয় । 

এখন বিবেচনা করিয়৷ দেখা যাঁউক যৃত্যুংসার হইতে উদ্ধার লাভ কর! 
সম্ভব কি না। কারণ যদি সম্ভব ন! হয়, তবে সে বিষয়ে চেষ্টা করাই বৃথ!। 
অনেকের ধারণ! ইহ। অসম্ভব। কিন্তু বাঁ্বিক ইহ! অসম্ভব নহে। তকও 
যুক্তি দ্বার! ইহ! সিন্ধ হইয়াছে যে, জ্ঞানই মৃত্যু এবং অজ্ঞান ব্যতীত অপর কোন 
মৃত্যু নাই। ইহাও ঠিক যে-_মরে শরীরটা, বাস্তবিক জীবের কোন মৃত্যু নাই। 
জীব, শরীরে আত্মভাবের আরোপ করিয়াই, জন্মমৃত্যুরূপ ক্লেশ ভোগ করে। 
এই আরোপের নিবৃত্তি করিতে পারিলেই, এই অজ্ঞান দূর করিতে পারিলেই 
মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। ইহা! বিচারের কথা। যদি এই বিচার ঠিক 
কি ন। সে বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে একবার ভগবানের মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। 
দেখিবে তিনি মদনমোহনবেশে তোমার সম্মুখে দীডাইয়। মুছ মধুর হালিয়া 
তোমাকে ডাকিতেছেন আর বলিতেছেন_- 

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মুত্যুসংসার সাগরাৎ। 
ভবামি না চিরাঁৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্‌ ॥ 

তগবান্‌ বণিতেছেন-_মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সুতরাং 
এ বিষয়ে আর সন্দেহ আমিতেই পারে না। তিনি আরও বলিয়৷ দিতেছেন 
কিরূপে ইহ! হইতে পারে । তোমাকে অতি সহজ উপায় বলিয়! দিতেছেন। 
তোমাকে কোন কষ্ট করিতে হইবে না, কোথাও যাইতে হইবে না। তুমি 
বসিয়া! বসিয়।৷ এই ছুলজ্া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে । ভগবান্‌ বলিতেছেন-- 
তুমি আমাতে তোমার চিত্ত সমাধান কর, আমার দিকে চাহিয়া আমার 
শরণাপন্ন হও আমি তোমাকে এই মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া দিব। 


৯২২ উৎসব। 


তুমি আমাতে আবিষ্টচিত্ত হও, মন্মনা! হও, আর তোমাকে কিছুই করিতে 
হইবে না। আমি তোমার সকল ছুঃখ দূর করিয়! দিব। আধি ব্যাধি তোমার 
নিকটে আমিতে পারিবে না, শোক তাপ তোমার নিকটে আসিতে 
পারিবে না, জন্ম, জর!1, মৃত্যু হইতে তোমার আর কোন ভয় থাকিবে না। 
আমি তোমার সব করিয়। দিব। তুমি মদগতচিত্ত হও। আমি তোদার 
অহংবোধ দূর করিয়৷ দিব, আমি তোমার অজ্ঞান রাশি সরাইর! দিব, তোমাকে 
পরমতত্ব উপদেশ দিয়া তোমাকে আমার করিয়া! লইব, তোমাকে আমি আমার 
সহিত এক করিয়া লইব। 
সাক্ষাৎ ভগবান্‌ যখন এই কথা বলিতেছেন, তখন আর ভাবনা! কি আছে? 

এস আমর! সকলে সকল কর্ম ত্যাগ করিয়! তাহার শরণাপন্ন হই। তাহার 
নাম জপ, তাহার রূপ ধ্যান, তাহার কগ৷ শ্রবণ--ইহাই আমাদের জীবনের 
একমাত্র কন্ম হউক। আমর। লৌকিক কর্প সকল এভাবে করি যাহাতে 


বলিতে পারি. 


পুজা! তে বিষয়োপভোগরচন৷ নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ 
সঞ্চার প্গয়োঃ প্রদক্ষিণ বিধি স্তোত্রাণি সর্ব! গিরোঃ 
যদ্‌ যদ্‌ কর্ম করে।মি তশ্তদখিলং শস্তো, তবারাধনং ॥ 


কিছু না পার তাহার নামটি, আর তাহার রূপটি সার কর। সংসারের 
সমস্ত নাম রূপ ত্যাগ করিয়! সেই সচ্চিদানন্দময়ের নাম রূপ লইয়! থাক, তুমি 
সচ্চিদানন্বময় হইয়! যাইবে । রামপ্রসাদ যেমন বলিয়! গিয়ছেন, তুমিও সেইরূপ 
বলিতে শেখ-_ 


আমি যে ভাবে সে তাবে থাকি নামটি কতু নাহি ভুলি, 

আবার ছ আথি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুগ্ডমালী। 

বিষয় বুদ্ধি হইল হত আমায় পাগল কেবল বলে সকলি, 

আমার যা বলে ত। বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী । 
তোমার জীবনের উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইবে। ইতি । 


যমুনা-পুলিনে । 


মরি মরি মরি! ছুটে কি উৎসব 
আজি ব্যাপি? বৃন্দাবন ! 


শারদ-মল্লিক। সৌরত লুটিয়া 
মধুরে বহে পবন। 

নিশানাথ যেন কতকাল পরে 
আসি' বাসে আপনার, 

সুষম! কুন্কুমে প্রেয়সী-বদন 
সাজা'য়েছে চমৎকার ! 

হাঁসিতেছে টাদ, হাসি+ছে ফমিনী, 
হাসি+ছে যমুনা-তট, 

সে হাসি-উৎসবে উৎসব ঢালিয়! 
দাড়া'য়ে কে ওই নট? 


চরণে নূপুর বাজে রথু ঝু্গ-_. 
মধুর নর্ভন তালে, 

সে তাল-লহরে সার! অঙ্গ ষেন 
হেলিয়ে ছুলিয়ে থেলে। 

সজল জলদ : (জনি' অঙ্গ আভা 
উজলি'ছে মনোহর, 

পাঁত ধটী তায় কটিতট থেরি' 
শোতে,__মরি কি সুন্দর ! 

ন্ভুজ যুগলে অঙগদ, বলয়, 
বেড়িয! তড়িৎ যেন, 

বনফুল হার কণ্ঠ হ'তে নামি' 
বক্ষে ছলি'ছে ঘন। 

চাচর চিকুরে বেঁধেছে হ্ুন্দর 


চুড়াটি, হেলায়ে বামে, 


৯২৪ 


উৎসব । 


তাহে শিখী-পাখা, লাজে লাজ দিয়, 
ষেন গো মোহিছে কামে। 


বঙ্কিম নয়নে -. তার! ছ"টা,__-মরি,__ 
মাতোয়ার। করে প্রাণ, | 

খেলিয়! খেলিয় করে আকর্ষণ, 
ভাসাইয়ে কুলমান। 

ঘুমন্ত পিপাসা জাগায়ে-_-করে গে! 
চঞ্চলা বহির অঙ্গ, | 

৪ রঙ্গ হেরিয়।, সাধ__ ছুটে যাই 
পাইতে ও 'অঙ্গসঙ্গ। 

প্রেমের লাবণ্য মাথি' ছুণ্টী আখি 


মুখখানি শোভা করে, 
চখের পিপাস। করিবারে পান-_ 
বদনে যে সুধ। ক্ষরে । 


এমন মন্দর এ'জগতে আর 
আছে কি গো কোন স্থান ?-- 
রূপছট। নরে করে প্রকতিস্ 


নাশি' পুরুষাভিমান ! 
ভূতলে নামিতে ঘন ঘন কাপে 
ওই গগনের টাদ, 
মুগ্ধ বৃক্ষলত! চাহি রূপ পানে, 
পেতেছে কি রূপ ফাঁদ! 
এমন সৌন্দর্য কোথায় সম্ভব,__- 
প্রাকৃত জগত মাঝে %. 
নবীন মদন রূপ--রসময়, 
তুলন! নাহিক সাজে । 
(পদ্মপুকুর, বারুইপুর |) 


পুর্ব-প্রকাশিতের পর 
বন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন। 
অভিসার । * 


এই দিনের পর আরও ২৪ দিন অতীত হইয়াছে, আজ শ্রীমতী বড়ই উ দ্িগ্ 
হইয়াছেন। বুন্দা আসিয়! শ্রীমতীর সঙ্গে দেখ। করিয়া কত কথাই বলিয়া 
গিয়াছেন। অন্তান্ত ব্রজ্গাঙ্গনা সঙ্গিনীগণ সকলেই আসিয়াছেন, সকলেই বুন্দা- 
দেবীর জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন । 

আঞ্জ যমূনাপুেনের কোন একটা অরণ্যে শ্রীকৃষ্জ বংশীধ্বনি করিবেন, 
এ বাঁশী সঙ্কেত-বাশী, এই বাঁশীর অনুসরণ করার জন্ই বুন্দা শ্রীমতীকে বলিয়া 
গিয়াছেন, তাই আজ শ্মতীর সখীগণ সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া আপন আপন 
বসন ভূষণে সঙ্জিত হইয়া আসিয়াছেন, ললিতা শ্রীমতীর কেশ বন্ধন করিয়৷ 
এক্ষণে অলঙ্কার পরাইতে পরাইতে শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা কহিতেছেন-- 


কামোদ। 


নুধ। ছানিয়। কেবা, ও সুধা ঢেলেছে রে, 
সো শ্তামের চিকণিয়! দেহা। 

খগ্জন গঞ্জিয়৷ কেবা, আখি নিরমিশ রে, 
টাদ নিঙাড়ি কৈল থেহ॥ 

সো থেহ!| নিঙাড়ি কেবা, মুখ বানাইল রে, 
জবা ছানিয়! কৈল গণ্ড। 

বিশ্বফল গিনি কেবা, ওঠ গড়ায়ল রে, 
ভূ জিনিয়। করিশ্ুও ॥ 


সত টপ. 


যাহারা সাধক ঠাহার বৃন্নাবন লীলার ভব মাত্র গ্রহণ করিবেন। মহাপ্রভু, স্ত্রীলোক-সঙ্গ 
সম্বন্ধে এহ কঠোর ছিলেন যে মাধবীর নিকট ভিক্। লওয়! হইয়াছিল বলিয়! হরিদাসের মুখদর্শন 
করেন নই। হরিদাস সমুদ্র তীরে প্রাণত্যাগ করিলেন তথাপি মহাপ্রভুর দয়া হইল ন|। 
সাধককে ক্র স্ত্রী মূর্তি পযান্ত বঙ্জুন করিতে তিনি বলিতেন। আর যাহারা স্ত্রীলোক শিষ]। 
করিয়৷ তাহ।দের নহিত ঘনিষ্ঠ ত1 অধিক রাখেন, অসংঘত রদাকর্ষণে স্ত্রীলোককে গৃহধর্ম শ্বামীভক্তি 
ইত্যাদি হইতে দুরে লইয়া যান অথচ এই সব লম্পট পুরুষের নিকট বেশীক্ষণ দাড়াইতে পারেন 
না তাহার! যে নিজেও নরকে গমন করেন ও শিষা শিষ্যার্দিগকেও নরকের পথে টানিয়! লহয়! 


যান মে বিষয়ে উপস্থিত বিশৃঙ্খল সমাজই প্রমাণ ।--সম্পদক । 


২৬ উৎংসব। 


কম জিনির! কেবা, কঠ বানাইল রে, 
কোকিল জিনিয়া নুস্থর | 

আরত্র মিরা কেবা,. সারত্ব বানাইল রে, 
প্রছন হেরি পীতাম্বর ॥ 

বিস্তারি পাষাণে কেব।, রতন বানাওল 
এ হেন লাগয়ে বুকশোভ! ৷ 

দাম-কুন্ুমে কেবা, সুষম! ক'রেছে রে, 
এমতি দেখি তনু আভা ॥ 

আ্দলি উপরে কেবা, কদলী রোপল রে, 
এছন দেখি উরুযুগ । 

অঙ্গুলি উপরে কেবা।, দরপণ বসাওল, 
ভেরে চঙ্দাস যুগ যুগ ॥ 

এইর্ূপে রমণীয় দর্শন শ্তামনুন্দরের রূপের কথ! কহিতে কহিতে শলিতা 


শ্রমতীর অঙ্গা্রণ পরাইতেছেন, ইতি মধো-- 
অদুরে “বাঁশী গরজে গভীরে বাঁশী বাজিল রাধা রাধা বলিয়া বাজিল, 


গোপাঙ্গনাগণ সকলেই চমকিত হুইয়। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। 
পলিত! শ্রীমতীকে চন্ত্রহার পরাইতেছিলেন, শ্রীমতী দর্পণ সম্থুখে দীড়াইয়াছিলেন, 


আর পারিলেন না, অবশ ভাবে বসির! পড়িলেন। 
হইতেছিল রূপের কথা সখা সঙ্গে বসি। 


হেন কালে বন মাঝে বাজিল শ্যামের বাশী ॥ 

অবিরাম বংশীধ্বনি হইতেছে, উচ্চ হইতে উচ্চতর ন্থুরে বাজিতেছে, শ্রামতীর 
সব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, কথ! কহিতেও যেন ক্রমে কঠাবরোধ হইবার 
উপক্রম হইল। ললিতার মুখের দিকে চাহিয়! তাহার চাত খানি ধরিলেন, 
কথা কহিতে পারিলেন না। আচ্ছা, কেন এমন হয়? 

উ্রীমন্মহা প্রভু গৌরাঙ্গদেবও এক'দন নীলাচলে শ্রীত্রীজগন্নাথদেবের 
শ্রমন্দির দর্শন করিয়াই বয়! পড়িয়াছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসায় “আমি আর 
যাইতে পারি না, ঠাকুর ! তুমি আসিয়া আমার হাত ধরিয়! লইয়! যাও” বলিয়া 
কাদিয়াছিলেন। 

ক্রমশঃ 


খাগবাশষ্ঠ ১৩৪ 


হহলেহ আবার মারার উদয় হয় ইহাও বল! ধায়। বখন মায়ার উদয় হয় তখন 
সঙ্গে সঙ্গে এক পুরুষেরও প্রাহুভাব হয়। ইনি সগ্ুণ ব্রঙ্গ ঝ| পরমেশ্বর । পরে 
বুদধিপৃর্ববক ইচ্ছা ইহার হয়। অবুদ্ধিপূর্ববক ইচ্ছাই বুদ্ধিপৃধ্বক ইচ্ছার হেতু। 
আমি বহু হইব ইহাই দিস্বক্ষাত্মিক! মায়-বৃন্তি। 

অহং বহুণ্তাম্‌ এই ইচ্ছ।র উদয় হইলে সেই সত্যপগঙ্ল্প পুরুষ হইতে খিন্দুরূপী 
শ্রগুণাত্মক অব্যক্তের আবিভাব হয়। 

বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত যাহ। তাহাই শঞ্জির গ্রথম অবস্থা | 

এই যে বিন্দু বল! হইল ইহাই ব্র্গে প্রধেশ করিবার দ্বার। ব্রদ্মের সাঁহত 
তুঁপনাক় অবিগ্ভাপাদে ষে শ্থষ্টিতরগ উঠে তাঠা! বিন্দুই বটে। অথবা অতি শুঙ্গা 
বলিয়াও ইহা বিন্দু। 

বিন্দু একদিকে চিৎকে স্পর্খ করিয়! আছে, অন্তদিকে অচিংকে স্পর্শ 
করিয়াছে । মধ্যে চিৎ ও অচিৎ মিশ্রাংশ। 

বিন্দুর চিৎ-অচিৎ মিশাংশকে নাদ বলে। আর অচিৎ অংশকে বীজ বলে। 
প্রণবের ষে নাদ ও বিন্দু তাহার বিন্দুমংশই জগৎ-বীক্গ, আধ -নাদ অংশ যাভা 
তাহ। শব্ব্রহ্ম | অচিৎ অংশ ব! বীজ যাহা, তাহা শব্দ ও অর্থ এই উভয়ের সংস্কীর- 
রূপ অবিগ্ঠা । 

রাম--অচিৎ বা জড় ভাব কোথ! হইতে আদিল ? 

বশিষ্ঠ--যেমন প্রাণিগণ নিদ্রিত হইলে জড় ভাব ধারণ করে তাহছ।প্ন গায় 
সংবিৎ জড়ীভূত হইয়া স্থাবর নাম ধারণ করে। 

যেরূপ ন্ুধুণ্তাত্া জীব শত শত জগৎ কণ্ননাদ্বার। স্বপ্ন-ঞ্জাগ্রং ভাব প্রাপ্ত 
হয়েন সেইরূপ চিৎও জড়-স্কাবর ভা হইতে জঙ্গমাস্মক চিত্ত অর্থাৎ ঠতগ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চিতের স্থাবর ভাবের রূপ জঙ্গমভাবে অভিবাক্তি হয়। 

চিৎ ব্যুখখান দশায় খিশ্বরূপ, কিন্তু সমাধি দশায় তিনিই পররব্রহ্মরূপ | 

তন্ধ্রে এই বিষয় যেরূপ আছে তাহাও বণিতেছি শ্রবণ কর । 

মূলে ধিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিগুপব্ক্ধ তিনিই মায়া সাহাযো সগুণত্রঞ্গ 
পরমেশ্বর । ““সচ্চিদানন্দ বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ”। সৎ চিৎ আনন্দই 
যাহার বিভব খ্র্থর্ধ্য। 

সেই কল! সহিত পরমেশ্বর হইতে শক্তি না বিন্দু উৎপন্ন হয়। 
কৃব্জিকাতন্ত্রে আসিছিন্দুস্ততে। নাদে! নাদাচ্ছক্তিঃ সমুদ্তব! | 
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| নাদরূপ। মহেশাণী চিন্রপ! পরমাকল!। 
সারদাতিলকে ভিদ্যমানাৎ পরাৎ বিন্দোরবাক্তাত্মা বরোহত বৎ। 
শব্দব্রন্দেতি তং প্রাঃ সর্বাগন বিশারদ | 

পরা বিন্দো; শক্ত্যাবস্থারূপে। ষঃ প্রথমে বিন্দুঃ তন্মাৎ ভিদ্যমানা২ 
অধ্যক্ঞাত্স। বর্ণাদি বিশেষ রহিতোহথণ্ডে। নাদমাত্রমুৎপনম্‌। যে ধ্বনিতে 
অকারাদি বর্ণ বিশেষরণপে না গ্রকাঁশ হয় সেই ধ্বনি অব্যক্ত । 

স্ খন্ুথ পরমশিব প্রথমোল্লাসমাত্রমথ্ডোহব্যক্তো| নাদাবিশ্দুমস্তব এব 
ব্াাপকে। বঙ্গাত্মক শবঃ | শব্দ ব্রন্দেতি হৃদয়ম্‌। 
সারদাতিলকে চৈতন্তং সর্বভূতানাং শব্ব্রদ্ষেতি মে মতম্‌। 

তত্প্রাপ্য কুগলীরপং প্রাণানাং দেহমধ্যগম্‌ ॥ 
বর্ণাত্মনাভির্বতি গদ্যপদ্যা্দি ভেদতঃ ॥ 

তত্তিদ্যমানবিন্দুবপ চৈতন্ম্‌ কুগুসীপ্বরূপম্‌ প্রণবাকারম্‌ প্রাণীনাং দেহমধ্যতাং 
সর্বাত্মনাভির্ভবতি প্রকাশত ইত্যশ্বয়। কিংকৃত্বা? প্রাপ্য কণ্ঠাদি করণানি ইতি 
শেষঃ। তথাচ মুলাধারাং প্রথমমুদিতে। যস্তার ; পরাখ্য ইত্যার্দি। বিন্দুকেই বল! 
হইল শক্তি ব! শক্তির অব্যক্ত অবস্থা । নাদ বলে ধ্বনিকে । যে ধ্বনিতে অকা- 
রাদি বর্ণ এখনও প্রকাশ হয় নাই তাহাকেই অব্ক্ত ধবনি বল! হইল। বিন্দুর 
চিদ্রচিৎ মিশ্রংশকে নাদ বল! হইল । নাদই শব্ত্রন্ধ। স্যষ্টিবিষয়ে উন্মুখ পরম 
শিবের প্রথম উল্লাস মাত্র অথ অব্যক্ত নাদবিন্দুময়ব্যাপক ব্রঙ্গাত্মক শন 
যাহ! তাহাই শবব্রঙ্দ। সর্বভূতের ধিনি চৈতগ্ত তিনিই শব্রব্রহ্ধ | ইনিই প্রণব । ইনি 
প্রাণিদেছে কুগডলিনীরূপ। 

শব্দব্রক্দের পর! পশ্যস্তি মধ্যম! বৈখরী এই যে চার অবস্থ! তন্মধ্যে পর! যিনি 
তিনি মূলাধারে প্রথমে উদিত হয়েন। তৎপরে ইনি বথন নাভিদেশে আসেন 
তখন যোগিগণ ই'ছাকে দর্শন করিতে পারেন । সেই জন্য ইনি পশ্তশ্তি। হৃদয়ে 
আপিয়! ইনি মধ্যম! এবং মুখ দিয়! যখন বাহির হন তখন ইনি বৈখরা। 

পূর্বে বল! হইল স্থষ্টিসঙ্কল্প উদয়ে যখন বুদ্ধিপুর্বক অহং বহুশ্তম্‌ এই ইচ্ছার 
উদয় হুয় তখনই সেই সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর হইতে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অবাক্তের 
আবির্ভাব হয়। 

অসৌবিন্ুঃ শিবময়ঃ শক্তিময়ঃ উভয়ময়শ্চেতি ত্রিবিধঃ । এই বিন্দু শিবমর 
শক্তি্য় এবং শিবশক্তিময় । 
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বিন্দুনাদে! বীজমিতি তত্ত! ভেদ! সমীরিতা: 
বিন্দু শিবাত্মকে। বীজং শ্তিন পদস্তয়োর্দিথঃ ॥ 
সমবায়: সমাথ্যাতঃ সর্বাগম বিশারদৈঃ ॥ 
খিন্বুর চিদচিদংশকেই নাদ বণা। হইয়াছে । ক্রিগ্াসারে দেখ] যায় 
বিন্ুুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শজ্যাত্মকং স্ৃতং। 
তয়ে| ধোগে ভবেনাদ শ্তাভো। জাতান্ত্রিশজয়:। 
বিন্দু চত্রূপ শিব আর বীঞ্জ হইতেছে অচিৎরূপিণী শক্তি । মার যিনি নাদ তিনি 
হইক্েছেন চিদচিদ্রূপিণী শিবশপ্চি। এই নাদকেই শব্দরঙ্গ বা চৈতন্ত বলা যাযজ। 
নির্বাণতন্ত্রে গাওয়া যায়-_ 
সত্য লোকে নিরাঁকার। মহাজ্যে।তিঃ স্বরূপিণী। 
মায়াবন্ধলমুৎস্যঙ্গয দ্বিধ ভিন্না জগন্ময়ী। 
শিবশক্তি বিভাগেন জায়তে স্থষ্টিকর্ননা। 
এখন বুঝিতেছ ব্রদ্ষকে দ্বিবিধ বল! হইতেছে__পরবদ্ধ ও শর্খরঙ্ষ। পরুতি- 
পুরুষ বা শিবশক্তি ভিন স্থষ্টি হইতে পারে ন1। 
কুণার্ণৰ খণ্ডে ১ উল্লাসেঃ-- 
আগমোথং বিবেকোখং ছিধাজ্ঞান প্রচক্ষতে। 
শব্ব্রহ্মাগমময়ং পরব্রঙ্গ বিবেকজম্‌ | * | 
জ্ঞান ছুই প্রকার। আগমজাত ও বিবেকজাত। আগমময় হইতেছে শব্ধব্রহ্গ, 
কিন্তু পরব্র্গকে বিবেক ব! বিচার ভিন্ন অনুভব কর! যায় না। 
পরবক্ষ'মায়৷ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর কিরূপে হইলেন তাহা বল! হইল। 
ক্রমে জীবভাব কিরূপে আইসে তাহা বপিতেছি শ্রবণ কর। 
ঘন সম্বেদন! পশ্চাৎ ভাবী জীবাদি নামিকা 
সম্ভবত্যভ্তকলন! যদৌজ্ঝতি পরং পদম্‌ ॥৭॥ 
পরমাসত্ত! চিন্নীমযোগ্য। হইবার পর “আমি বন্ধ হইব” এই ঈক্ষণ-সন্বেদেন 
রূপ যে সঙ্কল্প তাহারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতে থাকে । তাহাতে এ সন্বল্প 
ঘন ঝ| দৃ়ীভূত হয়। তাহার পরে তীহাতে আত্তকলন! হয়। আত্ত৷ গৃহীত! 
কলন! ত্িষয়ে সুক্ষ প্রপঞ্চাত্মভাবলক্ষণপরিচ্ছেদ কলনা যায়। অর্থাৎ আমি 
বু হইব এই সঙ্কল্লের পুনরাবৃত্তি হইলে তাহা হইতে হুক প্রপঞ্চরূপে আত্ম- 
ভাবের পরিচ্ছেদ কল্পন! হয়। তখন আপনার অপরিচ্ছিন্ন ভৃমাস্মভাবের বিস্বৃতি 
এবং আপনার পরমপদ্দের পরিত্যাগ যেন ঘটে। ইহাতেই ভাবি প্রাণধারণে!- 
পাঁধিক জীব হিরণ্যগর্ভাদি নাম তিনি ধারণ করেন। 
% সক এই এই শ্লোকটিই াকটিই বিঝুপুরাপ : ষ্ঠাংশের পঞ্চ: পঞ্চম অধ্যায়ের ও ৬১ প্োক বিফুপুরাণে প্রচ্ষতে স্থানে 
তথোচাতে আছে। 
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সত্তৈব ভাবনামাত্রসার! সংসরোন্থুণী । 
তদ] বস্তম্বভাবেন ত্বন্থতিষ্ঠতি তামিমাম্‌ ॥ ৮ ॥ 
ব্রহ্মসত্তা তখনও ভাবনামাত্র সারা-তখনও বিকারাদি ক্রিয়। সার! ভয় 
নাই। পরমাসত্' তখন ভাবন। বিশেষ দ্বারাই সংসরোনুখী হয়েন। ইহাতে 
ঠাহার-ব্হ্মম্বূপের কোন বিকার উৎপন্ন হয় না । 
তৎ কুতন্তত্রাহ বস্তপ্ষভাবেন ইতি । কথং তর্হি জীবভাবস্তত্রাহ অন্বিতি। 
তামিমাং সত্তামেবানুস্যত্য রজ্জৌ সর্প ইব জীবভাব উত্তিষ্ঠতীত্যর্থ: ॥ ঘিনি 
অবিকৃত স্বভাব_-ভাবন। দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেও তীহার স্বরূপের কোন ক্ষতি 
হয় না। তবে জীবভাব কিরূপে উঠে? সেই পরমাসন্তার উপরে এই পরি- 
চ্ছিন্ন ভাবন।, রজ্ঞুর উপরে সর্প ভাপার মত ভাপিয়! উঠে। ইহার নাম 
্রহ্মসত্তীর উপরে জীবভাবের উত্থান । 
সমনস্তরমেবাস্তাঃ খসন্তোদেতি শুন্যতা ৷ 
শব্দাদি গুণবীজং স্। ভবিষাদতিধার্থদা ॥ ৯ ॥ 
এই জীবসত্। পরে ইতরভূতের অবকাশ প্রদান করে বলিয়। এক শুন্তপ্রায় 
খ সত্তার তখন উদয় হুয়। অবকাশ প্রদান করে যাহা তাহাই আকাশ। 
আকাশ নাম কিন্ত প্রথমে থাকে না। প্রথমে ইহা শুন্তত! প্রায়__খ সত্ব।। 
স্যযাদি সৃষ্টির পরে আকাশ নামহয়। আ-সমস্তাৎ কাশতে প্রকাশতে এই 
অর্থ তখন হয়। 
রাম--পরম সত্তার জীবভাব গ্রহণ কিরূপে হয় তাহ! বুঝিলাম। কিন্ত 
জীবভাবের পরে অসত্ত।-_-শৃন্তত। কিরূপে হয় বুবিতেছি ন। | 
বশিষ্ঠ--স্যপ্টিতত্বের কথা৷ বহুবার বলিতে হইবে। এই পুস্তকে যত যত 
অগ্রসর হইবে তত ততই সমস্ত কঠিন তত্ব পরিক্ষার হইবে। একবারে সব 
বুঝিয়। ফেলিব মনে করিয়! যে এই পুস্তক পড়িবে তাহার উন্নতি হইবে না। 
খসত্তার কথ! সংক্ষেপে বলিতেছি শুনিয়া রাখ। পরে ভাল করিয়৷ 
ধারণা করিও । 
মহাপ্রলয়ে পরমশাত্ত সকলপ্রকার চলনরহিত পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ 
ব্রহ্ষই আছেন। তাহার শ্বরূপের_-আপনি আপনি ভাবের বিচ্যুতি কখন 
হয় না। মারার উদয়ে যেন দ্বরূপের বিচ্যুতি হয়। দ্রষ্টাম্বূপে খন তিনি 
থাকেন তথন বাস্তবিক ড্রষ্টাভাব তাহাতে জাগে নাই। বাহাকে পরে দ্ষ্টা 
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বল! যাইবে তিনি যখন দর্টাম্বরূপে থাকেন তখন দৃশ্ত নাই। স্বরগাবস্থাটিই 
আছে। মায়ার উদয়মত হইলে মনে হয়যেন তিনি অন্ত কিছু দেখিলেন। 
" আপনিই আছেন যেন অন্য কিছু দেখিয়া! অন্যরূপ হইলেন। ইহাই তীহার 
উল্লাস। স্য়মন্যইবোল্লসন্। বাস্তবিক কোন কিছুর উদয়ও নাই, কোন 
কিছুর দেখাও হয় নাই, কোন কিছু হওয়াও হয় নাই, তথাপি বেন ত্রষ্টাতাব 
জাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্র! যিনি তিনি ভাবনাবলে দৃশ্ত হইলেন। এই যে 
ভাবনাবলে অন্যন্্প হওয়া! ইহা কি? ইহাই জীব-সত্বার শূন্য ভাবনা করা। 
জীবের শুন্যতান্বরূপিণী খ সত্তায় বিবর্তিত হওয়াই ইহা । ঝলক, ম্পননাত্মিকা 
সন্ধশক্তি ও জীবগাব জাগিয়াছিল মিথ্য। মায় ঘার!। জীবসপ্া। আবার 
যখন বিবর্তিত হইলেন_ দ্র! হইয়াও দৃশ্ত হইলেন_-তখন খসত-_ শূন্য সত্ব 
ভাপিল। কারণ দ্রষ্টার দৃশ্যরূপে স্থিতি সেটাও শূন্যভাবে স্থিতি মাত্র। 

রাম__মিথা| মায়ার অবলম্বন ভিন্ন মিথ্য| ভাষ্টি উঠিতেই পারে না । এই 
মায়ার ব্যাখ্যাও যেন মায়িক ব্যাপার। 

বশিষ্ঠ__ব্রঙ্গসত্তার উপরে যে মায়া না অজ্ঞান ভাসার মত হয়, হইয়| বক্ধ- 
সত্তাকে আবরণ করিয়! পরিচ্ছিন্ন মত করে-_তাহা সমস্তই শুন্য কল্পনা মাত্র। 
কিন্তু ইহ! সত্য, যে আত্মজ্ঞানটি অঞ্জানের বিনাশক। শূন্য করন! ছাড়ি! 
দিলেই, জীব এক মুহূর্তেই আপনি আপনি ভাবে ঝ| ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ 
করেন। এই অজ্ঞান যেকি, তাহ! আছে বা নাই, ইহার কিছুই বলা যায় না। 
মাছে বগিলে ব্র্ষে আছে ৰলিতে হয়, কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন তখন আর কিছুইত 
নাই। কিন্ত ব্রন্দই পূর্ণজ্ঞান। তাহাতে কিছুতেই অজ্ঞান থাকিতে 
পারে না। 

আবার নাই বলিলেও অজ্ঞান্র কার্য যাহার! দেখেন, তাহাদের ঘট পট 
মঠ শকট ইত্যাদি বছু দেখার বিরোধ হয়। কাজেই নাই বলাও যায় ন। 
যেমন নিবাঁলোকের প্রকাশে অন্ধকার বিন হয়, কিন্তু সে অন্ধকারের তথ 
দান! যার না__-সেইরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হয় ইহা দেখ! যায়_-কিন্তু অজ্ঞানের তত 
পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ন!। 

রাম_ এখন বলুন খ সত্তার পরে আর কি হয়। 

বশিষ্-_থ সহ বা শূন্যতাই শব্ধাদিগণের বীজন্বরূপ। 

রাম__-শব আবার কোথা হইতে আমিল? 
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বশিষ্ট-_যেখানে চলন সেখানে শক আাছেই। বিন্দু প্রথমে, পরে নাদ, 
পরে বীঙ্জ। নাদকেই শব্ব্র্গ বল! হইয়াছে ম্মরণ কর। 

রাম--তার পর বলুন। 

বশিষ্ট- দীবভাব উদয় হলেই অহং অভিমান জাগে। অবুদ্ধিপূর্ববক 
সষ্টি হইতে বুদ্ধিপূর্ধ্ক স্থাষ্টি ঘখন হয়, তখন অনিচ্ছার ইচ্ছা হয়। ইচ্ছার মূলে 
অবশ্া অহং থাকে । ইচ্ছ!-প্রকট জীব-সন্ত। হইতে মহংভাব জাগে । তাহার 
সহিত কালসন্তা বা কালের আশ্তত্বও বোধগমা হয়। অহংটি সৃষ্টির বীজ। 
অহংটিই ভাবী স্থষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ। এই অহংসমষ্টি জীব যে হিরণ্যগর্ভ 
তাহারই অহংকার । আর এই অহংকারই, সমষ্টি অহঙ্কার । 

তম্তাঃ শঞ্ডেঃ পরায়াত্ত স্বসন্বেদনমা একম্। 
এতজ্জালমসব্রূপং সদিবোদেতি বিস্ফুরৎ ॥১১। 

শকিশবেনাত্র পরসটতবোচযতে । তন্ত। অবিকৃতত্ব দ্যোতনায় ম্বসম্বেদন 
মাঞ্রকমিতি। | 

সেই পরাশক্তির সঙ্কল্প মাত্রই এই প্রকাশমান অসংরূপ জগৎ-জাল | ইহাই, 
সতরূপে ভালিয়াছে। জীব যেমন যেমন ভাবন! করেন সেইবুপ স্থষ্টি হয়। 

আকাশও অহংকার দ্বারা, আকাশপ্রায় আত্মাই যাহার স্বরূপ--তথা(বিধ 
সঘ্বিৎ অর্থাৎ চৈতন্য ব৷ অহংতত্বাদি সম্বলিত সম্ঘিৎ_-সঙ্বল্প বৃক্ষের বীজ। অতএব 
সেই অহংকারের ফল অর্থা২ একদেশ হইতে --পরিচ্ছিন্ন শক্তির প্রাধান্যবশতঃ 
স্পন্দনধন্মী বাধুর উৎপত্তি হয়। 

অহস্তাব বিশিষ্ট আকাখ উপহিত যে পরমাসত্ত। তাহাই সর্বশন্বীঞভূত 
শব্তন্মাত্র।। এ সমস্তই ভাবন! হইতে উৎপন্ন । 

অতিস্থস্ম আকাশ হইতে ঈষৎ ঘনীভূত শব্খতন্মাত্রা হয়--ইহ! সাংখ্যদর্শনাদির 
মতের সাহত এক নহে। তন্মাত্র! হইতে ভূতোতপত্তির কথ! এ্রসিন্ধ বটে 
তথাপি “আম্মন আকাখঃ সম্ভ,তন্তত্তেজো স্থজতে” ইত্যাদি শ্রুতিতে আকাপাদির 
সাক্ষাৎ ব্রন্মোপাদানকত্ব গুন! যায়। পতদাথাহুন্দুভেহনামানস্ত” ইত্যাদির মত 
শবপামান্যেরও বিশেযোপাদানত্ব শ্রবণ করা যায় । সেইজন্য, আকাশ হইতে 
শব্/সামান্যাত্মক তন্মাত্রোৎপত্তি বলায় কোন দোষ হয় না। 

শব্ধতন্মাত্রাই শব্বময়বৃক্ষম্বরূপ যে বেদ তাহার বীজ বা কারণ। নেই বীজ 
হইতে ভাবী নামার্থরপ পদ, বাক্য ও প্রমাণযুক্ত বেদ সমস্ত জন্মিয়াছে। 
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দেই বেদভাবাপর পরমাত্ব। হইতৈ জগতশ্রী উৎপর হয়। 
তক্াহদেষ্যত্যখিল! জগচ্ছীঃ পরমাত্মবনঃ ॥১৫ 
“সভূরিতি ব্যাহরৎ সভৃবসন্থজৎ এত ইতি বৈ প্রঙ্গাপতিদেবানস্ঠজত 
অশ্গ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতুন্” ইত্যাদি শ্রতেরিত্যর্থঃ। 
চিদেবন্বরিবারাসা জীবশক্েন কথাতে। 
ভাবাশবার্থ জালেন বীজং রূপৌঘশা খিনঃ ॥১৬৩| 
থাু প্রতি ভুতের কথ! যাহ| বলা হইল তদ্ঘুক্ত চিন্ময় পর্গহ জীব নাষে 
অভিহিত। এই জীব ইন্রিয়গ্রাহ রূপাদির কারণ। মহাগ্রবল বায় হইতে 
চতুর্দশ ভুবন, চারি প্রকার প্রাণী ও তৎসমন্বিত বন্মাণ্ড উৎপন্ন । 
বারু-অভিমানী চৈতন্যের স্পন্দনে যে আকার প্রন্ফুরিত হয় তাহা স্পর্শ. 
তন্মাতা। স্পর্শতম্মাত্রারূপ বৃক্ষ হইতে ৪১ বায়ুগ্কন্ধ। উহান্তে চৈতন্টের যে 
গ্রকাশাত্মক ভাবন। ব! সঙ্কল্প বিস্তৃত আছে তাহ! দ্বারা তেজতন্মাত্রা হয়। উহাই 
হইল আলো করূপ মহাবৃক্ষের বীজ বা কারণ | 
ইহা হইতেই হিছ্যৎ, হৃর্ধ্য, অগ্নি, চত্রম! ইত্যাদি. উৎপর। ইহাদের প্পে 
সারের রূপ। 
সেই তেজ-অভিমানী আত্ম “আমি জলময় হইব” এই ভাবনা করিয়। 
জলশরীরী হন। জণভাবাপন্ন আত্মাই রসতন্মাত্রা | 
জগআস্মা ভাবনা বলেই গন্ধতন্নাত্রা । গন্ধতন্মাত্রা হইতেই স্থপপৃথিবী। 
ইহাই মনুষাদি আকুতি-শাখীর বীজ। 
চিত! বিভাব্যমানানি তন্মাত্রাণি পরম্পরমূ। 
স্বয়ং পরিণতান্তস্তরত্ব নীব নিরস্তরম্‌ ॥২৬| 
পুর্বোক্ত ভূত অহংভাবাপন্ন চৈতন্োর ভাবনাবলে উৎপর, হঙ্গাভৃতগপ ওন্মাতরা 
সকল পরম্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্ধাওবপ ধরিতেছে। যেমন বুদ বুদ নিচয মিলি 
জঅলই হয় সেইরূপ তন্ম(এা সকণ মিলিয়৷ বরহ্গাও হইয়াছে । 
কিছুকাল ইহার মিলিত থাকে-_:পরে বিশ্লেষ হয়। মহাগ্রলয় না হওয়া 
পর্য্যন্ত ইহারা আবার বিশুদ্ধ চিংস্বরূপ লাভ করিতে পারে না! । 
সং্বতি মাত্র রূপাণি স্থিতানি গগনোদরে । 
তৰন্তি বটজালানি যথা বীজকণাস্তরে ॥ ২৮| 
জগৎটা ছিল ঈশ্বরের সক্কল্নে। সুস্ম বটবীজ হইতে যেমন প্রকাও খটবৃক্ষ জন্মে 


৯৭৬ ধোগবাশিষ্ঠ । 


সেইরূপ সুঙ্ষ সঙ্কপ্লই এই স্থল জগৎ হইয়াছে । বলিতে পার তন্মাপ্াত অতি সপ 
ইহাতে স্থল জগৎ কিরূপে থাকে ? ইহ। বাস্তব দর্শন নহে। ইহ! মায়িক প্রসবাদি 
দর্শন যেরূপ সেইরূপ । 
এন্মজালিক স্থষ্টিতে বেমন একক্ষণেই অঙ্কুরের উদগম, শতশাখাকারে প্রকাশ 
এবং ক্ষণমধ্েই ফণবান্-বৃক্ষে পরিণতি দেখ! যায়_-জগংস্থষ্টিতেও মেহরূপ দেখা 
যায়। স্বগে চ্ঞ্সতম নাড়ীছিন্ছে বৃহৎ বস্তর দর্শণ ষেরূপ ইহাও তাই। 
প্রসবং পরিপশ্তস্তি শতশাখং স্ক রস্তি চ। 
পরমাথস্তরে ভাত্তি ক্ষণাৎ কলীভবস্তি চ ॥২৯॥ 
বিবর্তমেব ধাবস্তি নির্রিবর্তীনি সম্তি চ। 
চিদ্বেধিতানি সর্বাণি ক্ষণাৎ পিস্তীতবস্তি চ ॥৩৭। 
সৃষ্টি যাহা! দেখিতেছ তাহ। বিবর্ত। ছুপ্ধ বিকার প্রাপ্ত হইয়! যেমন দাধ হয় 
সেহরূপ ব্রঙ্গ বিকার প্রাপ্ত হইয়। এই জগৎ হইতেছেন ন।-_কিন্তু রজ্জুকে যেমন 
ভ্রমে সর্প দেখ! যায় সেইরূপ ব্রক্ষকে ভ্রমে জগত্রূপে দেখা হইতেছে । এই ষে 
স্ুলত| দেখিতেছ তাহ! বাস্তব নহে। অঘটনঘটনপটায়সী মান! এমন আশ্চর্ধ্য 
দেখাইতে পারেন যে, পরম চৈতন্তরূপ আধারে ইহ! কখন রজ্জুর উপরে সর্প 
ভাসাইয়! ছুটাইতেছে, কথন বিবর্তশূন্ত হইতেছে, কখন চিদাধারে হুমম হইতেছে, 
কখন পিগডিত হইয়! স্থল হইতেছে । 
মায়াজড়িত চৈতন্ সঙ্কল্পাত্বিক| চিৎশক্তি। পঞ্চতন্মাত্রাই মিপিত হইয়া এই 
দৃশ্তাজগৎ। সন্বল্লাত্মিক চিৎশক্তিই উক্ত প্রকার পঞ্চতন্মাত্রা মত হয়েন। তিনি 
কখন রেণুর আকার ধারণ করেন, কথন ৰ! নিরাকার মত দেখান। 
বীজং জগৎম্র ননু পঞ্চকষাত্রমেব 
বীজং পর ব্যবহিত স্থিতিশক্তি রাগ্া | 
বীজং তদেব ভবতীতি সদান্ুভৃতং 
চিন্মাত্রমেবমজনাগ্থমতে! জগচ্ছীঃ ॥ ৩২ ॥ 
ব্রঞ্গই জগদাকার ধারণ করিতেছেন, ইহ! এখানে দেখান হইল। তন্মাএ- 
পঞ্চকই জগতের বীক্জ বা কারণ। আবার তন্সাত্র-পঞ্চকের কারণ পর! ব্যবহিত- 
স্থিতিশক্তিরাগ্থ।_পরেণ পরমাআন। অব্যবহিত৷ সাক্ষাৎসম্বন্ধ! জগৎস্থিতিহেতু 
মায় এাঁক্তরেব |--তন্মাত্র- পঞ্চকের কারণ, পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
অন্থিত এবং জগংস্থিতির হেতু আগ্চাশক্তি । ইহাই নার । 





শি পপ পা পাস পা পাপ পপ পা শাসিত ৮০৩ তল শী এ শশী প্লান 


৯ম বর্ষ ।] আশ্গিন ১ ১৩২১ ১ সাল। | [ ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 





মাসিক পত্র ও সমালোচনা । 
বাধিক মূল্য ১/০ টাকা। 





পস্পাদক-_জ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ । 
পহুকারী সম্পাদক--২হীকেদারনাথ সাংখ্যকাঁব্যতীর্ঘ | 
পকাশক-স্রৌননীল'ল রায়চৌধুরী । 

" উৎসব কাধ্যালয় --১৬২নং বহুবাজার স্বীট, কলিকাত: । 





১*নং শন্ভ জর চাটুর্যের দ্ীট, “নিউ আর্ধ্য মিশন যন্ত্রে” 





স্চীপত্র | 


১। এস আমরা ধ্যান করি | *। ঈশাবান্ত 

২। পুজা ৭) কি শিখিলাম 

৩। বিজয়! | ৮1 ক্রম অনুসারে শক্তি বিকাশ 
৪। হৃদয়ের রাজ। । ৯। যোগবাশিষ্ট। 

€ | রাবণ পরাজয় ১০] নে 





সা _ পাস্তা শালা পশিসীশসশিশিলী? িীশিশি্পাপিশিক স্পা সস ২০ ০ হস, 


গীতাপরিচয় দিতীর সংস্কর 


মূল্য ১২ টাকা | 

গাতাপরিচয় ছিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছ। যাহারা 

অশ্ররিম মূল্য দিয়৷ গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত হইয়াছেন, তাহাদের নিকট . 
প্রার্থনা যে, ভীহার! অনুগ্রহ করিয়া “রেজিষ্টার্ড বুকপোঁষ্টে” 
পাঠাইবার ডাঁকমাশুল ৬/০ তিন আন! পাঠাইয়। দিলে ফেরৎ 

ডাকে আমর! পুস্তক পাঠাইয়। দিব। ইতি-_ 

নিবেদক, 

 কাঁধ্যাধ্যক্ষ । 


১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফস্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১* আনা 
প্রতিসংখ্যার মূল্য ।* আন । নমুনার জন্ত অগ্রিম ।* আন! পাঠাইতে হইবে । 
অগ্রিম ল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীতুক্ত করা যায় না । ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে 
উৎসব বাহির হইতেছে। নৃত্তন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ মেষ হয়। 

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে শনা 
পাওয়ার” সংবাদ না! দিলে, বিনামুল্যে কাগজ পাওয় যাইবে না। , 

৩। উৎসব সন্বন্ধেকোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে 
হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে । নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না। | 

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কাধ্যাধ্যক্ষ জ্রীননীল!ল' 
রার চৌধুরী এই নামে উৎসব আফিপ, ১৬২ নং বউবাজার স্রট কলিকাতা 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। 

& | বিজ্ঞাপনের হার-_মাসিক এক পৃষ্ঠা 8॥*, অর্ধ পৃষ্ঠা ২৪০, _িকি 

গু্ঠা ১৪*, সিকির অর্ধেক ৮/* আনা । বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 


উৎসব। 


স্পিড 
স্বাস্মারামার নমঃ | 


অঠৈব কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিব্যনি। 
স্বগাক্রাণ্যপি ভারায় ভবস্তি হি বিপর্ষ্যয়ে ॥ 





৯ম বর্ষ। ] ১৩২১ সাল, আশ্থিন। [ ১ষ্ঠ সংখ্য।। 


শে পপ ৩ পপ পপ পক পা পা | পপ শালা ০০ 








এস আমরা ধ্যান করি । 


“এস আমর! ধ্যান করি”-_-কে কাহাকে ধ্যান করিতে বলিতেছে ? এই 
কথায় উত্তর শুনিবার পুর্বে ধ্যানের ফলে কি হইবে শ্রবণ করা উচিত। 
তাহখতে এ প্রশ্নের কতক কতক উত্তর মিলবে । 

ধ্যান অর্থে চিন্তা । রূপের চিন্তাও চিন্তা, গুণের চিন্তাও চিন্তা । আবার 
স্বর্ূপের চিস্তাও চিস্ত! । শেষোক্ত চিন্তাটিই প্রত চিস্ত। | স্বরূপের ধ্যান জন্ঠই 
্ধুপ গুপের ধ্যান অবলম্বন । 

_. রূপের চিন্তা হয় ইন্দ্রিয় সাহাযো। গুণের চিস্তা হয় মনের সাহাষো, আর 
স্বরূপ চিন্ত| হর ধী বা উত্তম বুদ্ধি ঘার।। 

॥এই চিস্তা দ্বার! আমাদের প্রাপ্তি কি হইবে? 

ধ্যান করিতে পারিলে তুমি আমাদের বুদ্ধিকে পরমপদে প্রেরণ করিবে। 
বুদ্ধি যখন পরমপদে €প্ররিত হয় তখনই আমাদের সর্বহ্ঃখ নিবৃত্তিরপ পরমানন 
পুপ্রান্তি হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রাপ্তি আর কি আছে ? 
আমাদের বুদ্ধি পরমপদদে পপ্ররিত হইলেই আমাদের জীবনের উদ্দেস্' 


সিদ্ধ হয়। 
| ১৬ 


১২৮ উৎসব। 


বুদ্ধিটি কোন বস্ত? ইহ! কোন্‌ কাধ্য করিতে সক্ষম ? 

আমাদের মধ্যে অনেকগুলি শক্তি আছে । কোন শক্তি সঙ্কল্প বিকল্প করে, 
কোন শক্তি সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করে, কোন শক্তি আমি আমার রূপ 
অভিমান করে; কিন্তু বুদ্ধিশক্তি বিচার দ্বার! যাহ! শ্রেয়ঃ তাহাই নিশ্চয় করে। 

বুদ্ধিটি তবে কি ভাল, কি মন্দ তাহার নিশ্চয় করে। নিশ্চয় করে 
কিরূপে? 

বিচার দ্বার! । 

বুদ্ধি বিচার করিয়! নিশ্চয় করে যাহা ক্ষহস্থায়ী তাহ! গ্রহণ যোগ্য নহে। 
ক্ষণস্থায়ী যাহা তাহ! গ্রহণ কর--ক্ষণিক যাহ! তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হও ছুঃখ 
পাইবে । কিন্তু যাহ! নিত্য, ধাহ। চিরদিন আছে, ছিণ বা থাকিবে তাহার দিকে 
চল, অন্ন ত্যাগ করিয়। অনন্তের অন্ত প্রাণপণ কর অনন্ত স্থখ পাইবে--ভূমাতে 
স্থিতি লাভ করিবে। 

এস আমর! তমার ধ্যান করি। 

এখন দেখ কে কাহাকে বলে এস আমর! ধ্যান করি। 

ষে চৈতন্য মনের সহিত মিশিন্ আপনাকে ক্ষুত্র মনে করেন, যে চৈতন্ত 
দেহকে আম মনে করিয়া দেহের ছুঃখে নিরস্তর আপনাকে ছঃখী বোধ করেন, 
যে জীব চৈতগ্ত বিষয়ে আসক্ত হইয়া, দেহে আসক্ত হইয়া, মনে আসক্ত হইয়া! 
সব্বদা হায় হায় করেন, সেই সমস্ত বিষয়াসক্ত জীব চৈতন্তকে বল! হয় এস 
আঁমর। অথগ্ড চৈতন্তের ধ্যান করি । 

যাহা বলিতেছ তাহাতে যে ব্যক্তি একাকী নিজ্জনে ভগবানকে ডাকিতেছে 
বা! ডাঁকিতে চেষ্টা করিতেছে তাহার পক্ষে এস আমর! ধান করি এই মন্ত্র প্রয়োগ 
কর! যায় কিরূপে ? 

বাহির ছাড়িয়৷ একটু ভিতরে চুকিলেই প্রয়োগ কর! যায়। 

কিরূপে ? 

একটি দেহেই অনেক লোক । যত যত শকঞ্ষি এক দেহে তত খণ্ড চৈতন্য 
বা জীব এক দেহে । ইন্রিয়গুলি শক্তি, মনও শক্তি, চিন্তও শক্তি, অহঙ্কারও 
শ্তি, বিবয়াসক্ত বুদ্ধিও শক্ত । এই খণ্ড খণ্ড শক্তির কোলে কোলে খণ্ড খণ্ড 
'চৈতন্ত। হে ইন্দ্রিয়, হে মন, হে অহঙ্কার, হে চিত্ত, হে বিষয়াঁসক্ত বুদ্ধি__ক্ষণ- 
স্থায়ী বিষয় চিত্ত! করিয়! পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর ভীষণ যাতনাঞ্জ কষ্ট পাও কেন*- 


পৃজ। | ্‌ ১২৯ 
এস এস সেই অখণ্ড, সেই ভূম! পুরুষকে ধ্যান করি, তিনিই আমাদের ুদ্ধিকে 
তাহার নিকটে প্রেরণ করিয়া দিবেন । 

এইরূপ ধ্যান করিতে আহ্বান করিতেছে কে ? 

সমষ্টি চৈতন্য আপনার মঙ্গীভূত ব্যপ্টি চৈতন্য সমূহকে বলিতেছেন, এস 
আমর! ধ্যান করি। আমিযে তোমরাই। সেই দেবতার বরণীয় ভর্গই আমি। 
আমিই সমষ্টি চেতনা । আমি তোমরাই । এস ধ্যান করি। 


পুজা । 


“এস আমর! ধ্যান করি” এইটি বড় আবশ্তকীয় তত্ব। ইহাই যদি বিস্তার 
করিয়! বল? 


(১) 

আচ্ছ!। পুজার প্রাণ হইতেছে ধ্যান। এইজন্য ধ্যানটি বিশেষকূপে 
'সআলোচন! কর! আমর! অতান্ত আবশ্যক মনে করি । 

“এস আমর! ধ্যান করি” “ধীমহি”"র এই অর্থ। আমি ধ্যান করি ইহ। বল! 
হইতেছে না_-বল! হইতেছে আনরা ধান করি। এস আমর! ধ্যান করি--- 
এইটি ভাল করিয়া বুঝি মাইল, তবে পূজা হইবে। এই প্রবন্ধে ইহাই দেখান 
হইবে । 

ধীমহির অর্থ বুঝিলে পূজা হইবে-__.এই কথা বুঝিবার পূর্ববে আমার অন্য 
কিছু জিজ্ঞাম্ত আছে। 

বল। 

ব্রাহ্মণের গায়রী--গুধু তাই কেন ব্রাহ্মণেতর আর সকলের গায়ত্রীতেও এই 
ধীমহি কথার ব্যবহার আছে। আমি গিজ্ঞাসা করি ধীমহিতে কে কাহাকে 
ধ্যান করিতে বলিতেছে 2 

সাধারণে মোটা অর্থই দেখে । স্থল ভাবে ইহার অর্থ এই হয় যে ধীহার! 
কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছেন তীহারাই যেন নি্নন্তরেয় লোকদিগকে বলিতে- 
ছেন এস আমরা ধ্যান করি। 


3৬ উৎসব । 


, এই ত বেশ সরপঅর্থ। এইঅর্থ করার দোষ কি হয়? দোষ কিছু 
আছে। সবাই মিলে ধ্যান করি এস--এ ধ্যানট! বহিরঙ্গে নাম সন্কীর্তণের 
মত। কিস্তষখন কেহ নির্জনে তাহার ধ্যান করিবে তখন এস আমর! ধ্যান 
করি--ইহ! কে কাহাকে বলিবে? যিনি উচ্চ সাধক তাহাকেও গায়ত্রী মন্ত্রে 
ডাকিতে হয়। 

একথা ঠিক বটে। তবে তুমি কি অর্থ বুঝিয়াছ ? 
ধ্যানের অর্থ কি,ধ্যান করিলে কি হয়--এইগুলি বুঝিতে পারিলে কে 
কাহাকে ধ্যান করিতে ডাকিতেছে ইহ! সহজেই বুঝা যাইবে । 


বুঝাইয়া বল। 

ধ্যান নামে চিন্ত। । রূপের চিন্তাও চিন্ত!, গুণের চিন্তাও চিস্ত। আর গ্বরূপের 
চিন্তা ও চিত্ত।। রূপ গুণের ধ্যানে ক্রম মুক্তি পর্যাস্ত উঠিতে পারে কিন্ত, স্বরূপ 
ধ্যান করিতে পারিলে "ন তন্তপ্রাণ উৎক্রামস্তি। ইছৈব সমবলীয়স্তে”। 
মরিবার সময় ইহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। ইহারা এইথানেই তাহার 
সহিত এক হুইয়! বান। 

এমন একটি দৃষ্টান্ত দাও যাহা সবাই বুঝিতে পারে। সবাই মানে তুমি 
ব! তোমার মতন যাহার এবং তিনি বা তার মতন যাহারা । 

তুমি আর তিনি ইহাদের উপযোগী করিয়া বলিতে হইলে তোমাদের মত 
লোকে যে চিন্ত! বা ধ্যানে প্রায় পড়ে সেইরূপ দৃষ্ীস্তই লইতে হয় । 

কি জানি কি তুমি বলিবে--যাই বল ধ্যানটি বুঝান চাই। 

আচ্ছ!-_আচ্ছ! তাই হইবে। শ্রবণ কর। 

হরিত্বারের গঙ্গ৷ বড়ই মনোহারিণী। সেই কুলকুল ধ্বনিতে-_- 

এ দৃষ্টান্ত বাহার! কবি তাহাদের-_ 

আচ্ছ!-_আচ্ছা-_কিছু ধৈ্যওত থাকা উচিত। দৈরধ্যধরিয়! আগ্রে শ্রবণ 
কর। পরে যাহ! বলিবার থাকে বলিও। 


বল। 
সেই কুল কুল ধ্বনিতে চিত্ত একাগ্র করিলে এই শবরাশির ভিতরে ষে 
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এক নিঃশবস্থান আছে সেই শান্ত পরম রমণীয় স্থানে চিন্ত যেন পৌছিয়৷ যার 
তখন দেহ, মন, সংসার চিন্ত! কিছুই থাকে ন। 

প্রকৃতির এই সুন্দর স্থানে এক যুবক ত্রাঙ্গমুহূর্তে সন্ধ)' আহ্মিক করিতে 
গিয়াছে। বাঁধান বহু বিভৃত সিড়ি। ছুই এক্ক সিঁড়ির নীচেই উন্মা্দিনী 
গঙ্গ। কুল কুলধবনি করিতে করিতে তীর বেগে ছুটিগ়াছে। ঘাটের উপরে 
বড় বড় পিঠুলি গাছ নীচে ছারা বিস্তার করিয়াছে । ঘাটে ছুই একটি লোক 
ন্নান করিতে আমিতেছে। যুবক সান বীধান পরিস্কার স্থানে কাপড় জাম! 
ইত্যাদি রাখি! ্নানার্থ জলে নামিবার আয়োজন করিতেছে । আর উপরের 
গাছে এক বানর ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছে। ইচ্ছা বন্ত্রগুপি অপহরণ করে। 
যুবক কিছুই লক্ষ্য করে নাই। খরআ্রোতার জণে একবারে নাবিতে পারিতেছেন৷ 
জল লইয়। খেল! করিতে করিতে অন্যমনস্ক একটু হইয়া গিয়াছে। 

অকন্মাৎ বড় মধুর স্বরে কে বপিল “বান্দরক1 উপরে ধ্যান দেনা । যুবক 
ততক্ষণাৎ বাদর হইতে বন্ত্রগুপি প্রথমেই রক্ষা করিল। পরক্ষণেই নিকটে 
দেখিল এক পাঞ্জাবী কুমারী বা কিশোরী । পাঞ্জাবীর! প্রায়শঃ সুন্দরী । রূপ 
যেমন নুন্দর স্বর ও ততোধিক সুমি । বালিকা অবিবাহিতা । বালিকা 
সাবধান করিয়! দিয়া শ্মিতমুখে যুবকের দিকে সাগ্রহে চাহিয়া ছিল। যুবার 
চক্ষে সেই রূপরাশি, সেই ভঙ্গী, সেই ঈধষং হান্তভর! মুখশ্রী বড়ই মধুর 
লাগিল। কৃতজ্ঞ যুবক কিছুই বলিলন! কিন্তু কিজানি কি ভাবভর। চক্ষে 
ষেন কত কথাই কহিল। তার পরে শ্নানাদি শেষে কে কোথায় চলিয়! গেল। 
কিন্তু প্র ঘটনাই কি সমস্ত ব্যাপারের সমাপ্তি? না। কতকি দেখিতেছে কিন্ত 
সেই মুন্তিত ভুল হয় না। কোন চেষ্টা নাই, কোন প্রয়াস নাই তবে কেন 
সেই স্ুহাসিনী মিষ্টভাষিণী বালার মধুর মুন্তি তৈলধারার মত অবিচ্ছেদে মানস 
চক্ষে ভাসে? | 

বুঝিলে রূপের ধ্যান কাহাকে বলে ? এই রূপের ধ্যানের সঙ্গে সুন্দর কথ! 
কওয়া-_-সামান্ত একটু গুণও যোগ দিয়াছে । কাঙ্গেই এই ধান এই চিন্তা 
প্রথম (প্রথম তৈলধারার মত অবিচ্ছেদে হৃদয়ে ভাসিল। ক্রমে বিজাতীয় চিন্তা 
সবার! স্থন্দরীর ধ্যান ভুল হইতে লাগিল। ভুল একবার হয় আবার একটু স্থির 
হইলেই আবার আসে । ক্রমে জলধারার ন্ায় বিচ্ছেদ পুণ্পক যাওয়া! আস! 
করিতে লাগিল। জলধারার মত বিচ্ছেদ বিশি্ 'অবস্থাটি ধ্যানের নীচের 
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অবস্থা । ক্রমে আরও দিন যাইতে লাগিল। যুবকের মনে হইতে লাগিণ ষেন 
সুন্দরীর ধ্যান সরিয়। গেল। কিন্তু চিন্ত ধ্যানে নখ বুঝিয়াছে বলিয়া! ছঃখের . 
সময় এ চিন্তা চে! করিয়। আনিতে লাগিল। কখন বা সেই স্থানে সেই সময়ে 
সেইরূপ করিয়া দড়াইর়! থাকিত। এপীীড়ন হ্ন্দরীর অপেক্ষায়। যুবক যদি 
হৃদ্‌পদ্মে ধ্যানের নিদ্দিষ্ট স্থানে এ মুণ্ভি ধারণা করিয়! হৃদয় বিহারিণীর সহিত 
মিলাইয়। সাধন! করিতে পারিত তাহা হইলে প্রথমে নূতন ভাবে ধারণ! হইত 
ক্রমে বহুদিন অভ্যাসে আধার নৃতন ভাবে ধাঁন ও আমিত। 


এই যে রূপ ও গুণের দৃষ্টাপ্ত দেওয়া হইল এ ধ্যান ধন আয়োজন করিলে 
তবে স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রায়ই রূপ 9 গুণের ধ্যান বহুকাল স্থায়ী হয় না। 
ইহাতে একট! আরোপ আছে বপিয়। সকলে বুঝিতে পারিবে বপিয়! তোমার 
কথা মত একটু চেষ্টা করা হইল । কিন্তু" এস আমরা ধ্যান করি ”" এখানে যে 
ধ্যান লক্ষ্য কর! হইয়াছে তাহাই প্রকৃত ধ্যান । 

প্রকৃত ধ্যান করাইবার জন্ঠ মৃন্তি ধ্ানট অবলম্বন মাত্র । ইহ! বুঝাই 
প্রয়োজন । 

আমাকে ইহা! বুঝাইয়! দাও। 

স্বরূপ চিন্তাই প্রকৃত ধ্যান। রূপের চিন্ত। হয় প্রধানত: ইন্দ্রিয় সাহায্যে । 
গুণের চিন্ত! হয় প্রধানতঃ মনের পাহায্যে। কিন্ধ স্বরূপ চিন্ত। হয় ধী বা উত্তম 
বুদ্ধি সাহায্যে 

স্বরূপ চিন্তাতে আমাদের প্রার্ি কি হইবে? 
ধাহার ধ্যান কর! উচিত তাহাকে ধ্যানকপিতে পারিলে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে 
আপন ম্বরূপের পরমপদে প্রেরণ করিয়। থাকেন। বুদ্ধি যখন পরম পদে 
প্রেরিত হইয়া জীবকে আপন স্বরূপটি দেখাইপ্৷ দেয় তখনই আমাদের সর্ধ- 
£খ নিবৃত্তিবূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে। ইহা! অপেক্ষা অধিক লাভ আর 
কিছুই নাই। 


বুদ্ধি পরম পদে পৌছিণে জন্ম জরানরণ ইতাদির হস্ত হইতে অব্যাহতি 
হয়। তখন কি এক রমণীয় অবস্থা যে লাভ হয় তাহ। কথায় বল! যায় না। 
আপনি আপনি সর্বদ!1 থাকিয়াও স্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ হওয়া যায়। সকল অবস্থাই 
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ইচ্ছাকৃত। যখন কেহ সত্যসঞ্কর্ভাব লাশ করেন তখন যখন ইচ্ছ! তখন জাগ্রত 
প্র ুযুণ্তি লইয়। খেল! করিয়াও আপনি আপনি ভাবে সর্বদা থাকেন। হচ্ছ! 
হইলে কাপড়পরার মত স্থল সুপ্্ কারণ দেহ ধারণ করেন ইচ্ছা হইলেই 
ছাড়ি ফেলেন। ইচ্ছা হইলেই স্ুর্ধারূপে কিরণ প্রদান করেন, বায়ুরূপে 
বিচরণ করেন। কখন বিশ্বরূপে খেল| করেন, কখন আত্মরূপে সর্বজীবে 
গ্রবেশ করিয়া জগৎ ধারণ করেন কখনবা অবতার হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ 
করেন অথচ তাহার আপনি আপনি ভাবটা সর্বদাই থাকে। ইহ] অপেক্ষা 
রমণীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? বুদ্ধি পরম পদে প্রেরিত হইলে যখন 
এই অবস্থা! লাভ হয় তখন কার না কর্তব্য এ সানা কর ? 

নিশ্চয়ই । কিন্তু বুদ্ধিটি কোন বস্তু? উহা কোন, কার্ধা করিবার সামর্থ 
রাখে? ইহা পরম পদে প্রেরিত হয় কিরূপে ? 


আমাদের মধ্যে অনেকগুলি শক্তি আছে। কোন শক্তি স্থল বিকল্প করে, 
কোন শক্তি অনুসন্ধান করে, কোন শক্তি অভিমান করে আর কোন শক্তি 
বিচার দ্বারা যাহা! শ্রেয়ঃ তাহা নিশ্চয় কার । যে শক্তি সঙ্কল্প বিকল্প করে তাহাকে 
বলে মন, যাহা অনুসন্ধান স্মিকা তাহা চিন্ত, যাহা অভিমান করে তাহা অহঙ্কার, 
আর যাহা নিশ্চয় করে তাহা বুদ্ধি। এতত্তিন্ন আরও অনেক ইন্ছিয়শক্তি 
আছে। 

তবেই দেখ বুদ্ধি যাহ! তাহা কি ভাল, কি মন্দ বিচার করিগা ভালটি নিশ্চয় 
করিয়৷ চক্ষের সম্মুখে ধরে। 

নিশ্চয় করে কিরূপে? 

বলিতেছি ত--বিচার ভ্বার|। 

ভাল করিয়! বল। 

বুদ্ধি বিচার করিয়! দেখাই দেয় যাহ! ক্ষণস্থায়ী তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। 
ক্ষণিক যাহ! তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হও ছুঃখের সাগড়ে পড়িবে। যাহা ত্য, 
যাহা চিরদিন আছে, ছিল বা থাকবে তাহারদিকে চা, অল্প তাগ করিয়া 
অনস্তের জগ্ঠ প্রাণপণ কর অনস্ত স্থখ পাইবে; ভূমাতে গ্রিতিলাভ করিধার প্রয়াস 
করিলে ক্ষুদ্র স্থখ যাহা, হাহ! তাহার অন্তত বলিয়া কিছুতেই তুমি বঞ্চিত হইবে 
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না। কিন্ত ক্ষুদ্রকেই সর্ববন্ব কর তুমি সর্ব্ব বিষয়ে বঞ্চিত হইবে । তোমার লবন 
ছঃখে পুর্ণ হইয়। যাইবে। 


এস জামর! ভূমার ধ্যান করি। 
এখন দেখ কে কাহাকে বলে এস আমর! ধ্যান করি। 


চৈতন্ত একটি । শক্তির শ্ফুরণ যেখানে যেখানে হয় চৈতন্যও সেই শক্তি- 
আশ্রয়ে খগ্ডমত হয়েন। যেমন আকাশ একটি । কিন্ত আকাশে মেঘ উঠিয়া 
যখন শত খণ্ডে খ্ডিত হয়, তখন প্রতিখণ্ড মেঘের তলে যেমন খণ্ড নীল আকাশ 
দেখা যায়--অথচ নীল আকাশ প্রকৃত পক্ষে খণ্ড হয় না--চৈতনের খণ্ড হওয়াও 
সেইরূপ । 


যে চৈতন্য মনের সহিত মিশিয়। আপনাকে ক্ষুপ্র মনে করেন, যে চৈতন্য 
দেহকে আমি মনে করিয়! দেহের হুঃখে আপনাকে নিরন্তর ছুঃখী বোধ করেন, 
যে জীবচৈতন্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া, দেহে আসক হইয়া, মনে আসক্ত হইয়া 
সর্বদ| হায় হায় করেন, যিনি এক হুইয়াও, স্বরূপে এক থাকিয়াও শত্তিসঙ্গে 
আপনাকে বনুথণ্ডে থগ্ডিত মনে করিয়! সর্বদ| দুঃখ করেন, _সেই বনু শক্কিথণ্ডে 
জড়িত হুইয়! খণ্ডমত জীবচৈতন্যকে বল হয় এস আমর! অখণ্ড চৈশতন্যের 
ধ্যান করি। 


যাহ! ঝলিতেছ তাহাতে যে ব্যক্তি একাকী নিঞ্জনে শ্রীভগবান.কে ডাকিতেছে 
ডাকিতে চেষ্টা করিতেছে--তাহার পক্ষে এস আমর! ধ্যান করি এই মন্ত্রের প্রয়োগ 
কিরূপে হইতেছে তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি ; তথাপি আরও স্পট 
করিয়া বল। 

বাহির ছাড়িয়া ভিতরে ঢুকিলেই প্রয়োগটি বেশ করিয়! বুঝিতে পারিবে । 

তাহাই বুঝাইয়। দাও । 

একটি দেহের মধ্যেই অনেক লোক। একথা! রূপক নহে, ইহ! কাল্ননিক 
নহে ; ইহ সত্যই । সকলেই সাধনার সময় অনুভব করিতে পারেন; একজন 
মঞ্ জপ ক্রেন আর'একঞন বাজে কথা তুলেন। প্রতিশক্তি চৈতন্য লইয়! 
খন উদয় হয়, তখনই তাহ একটি লোকরূপে পরিণত হয়। ইহা সতা কথা। 
এজন্য শাস্ত্র বন স্থানে-_হে মন, হে ইন্দ্রিয় ইত্যাদি ভাবে ইহার্দিগকে পৃথক্‌ 
গৃথক্‌ মানুষের মত সম্বোধন করিয়াছেন । 
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বত বত শক্তির স্কুরণ এক দেহে হয় তত ততথগু চৈতন্ত জীব--এক 
জীব চৈতন্তের মধ্যেই প্রকাশ পার়। অথচ সমষ্ট জীবট এক । ব্ষ্টি জীবগুলি 
তাহার অঙ্গ হইলেও তাহা হইতে পৃথক সন্ত লাভ করিয়! সমষ্টি চৈতন্ঠের 
সহিত বিবাদ করে। চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিরগুণি শি, মনও শক্তি, চিত্তও 
শক্তি, অহংকারও শক্তি, বিবগাল ক্রু বুদ্ধিও শক্তি। আনার আদিত্যপধগামিনী 
বরণীক্ ভর্গও শক্তি। খণ্ড খণ্ড শক্তির কোলে কোলে খণ্ড খণ্ড চৈতন্ত | 
থণ্ড শক্তিগুলি বখন বিষয়াসন্ত হইয়া মরণের পানে ছুটে, তখন সমষ্টি চৈতন্ 
ধিনি তিনি বলেন-__হে ইন্দ্রিয়, হে মন, হে অহঙ্কার, হে চিত্ত, হে বিষয়াসক্ত 
বুদ্ধি__ক্ষণস্থারী বিষয়-চিন্ত! করিয়। পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের ভীষণ যাতনায় কেন 
আর কষ্ট পাও--এস এস সেই অথণ্ড, সেই ভূন! পুরুষকে ধ্যান করি। 
বুঝিলে কে কাহাকে ধ্যান করিতে আহ্বান করিতেছে? একটি দেহে 
আবদ্ধ সমষ্টি চৈতন্য আপনার অঙ্গীভূত ব্যষ্টি ঠৈতন্য সমূহকে বলিতেছেন-_-এস 
এদ আমর! পরমানন্দ প্রাপ্তি জন্ত ধ্যান করি। তোমর1 আম! হইতে পৃথক্‌ 
হইয়। ত হুঃথ পাইতেছ। আমি ধে তোমরাই । হে আমার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি! 
এন আমর! একতা হ্ত্রে বন্ধ হই-_এপ দেখি তোমর! সবাই হৃদয় আকাশে 
ভ্রিকোণ স্থানে, সেই প্রদীপ্ত তেজোরাশিপুণ স্বানে এক সঙ্গে মিশ দেখি-_দেখিবে 
অন্তমু্থী হইলে তোমরাই দেবতা-_-আর তোমর| এক সঙ্গে মিপিত হইলে 
তোমাদের শঞ্ডির মিশ্রণে যে বরণীয় ভর্গের প্রকাশ হইবে, থে সব্বক্ষন-বরণীক়্ 
ভর্গ দেব আকার ধরিয়! হৃৰয়-আকাশে দাড়াইবেন__তিনিই আমাদিগকে সেই 
নিত্যধমে লইয়। যাইবেন। তোমরা সকলে উদ্ধপিকে মিলিলেই দোখবে 
আমি সমষ্টি চৈতন্ভই সেই বরণায় ভর্গ। আমিও তোমরাই । আম! হইতে 
পৃথক্‌ হইয়। আর হর্দশায় পড়িও না। এদ আমর। ধ্যান করি। ধ্যান করি- 
লেই তিনি আমাদের উত্তম বুদ্ধিকে (বচার দ্বার। দেখাইয়। দিবেন--বাস্তবিক যাহ! 
দেখিতেছ, যাহ! জগংধপে দাড়াহয়। আছে তাহ! তিনিহ। জগংট| সাহারই 
বিবর্ত। জগং সর্পরূপে যাহ! দেখ। যাইতেছে তাহা ব্রদ্মরজ্ছুই। এই দেহ, এই 
মন, এই জগৎ এইগুলি শ্রমে ভামিয়াছে। ফলে তিনিই তিনি আছেন । ভ্রমে 
দেখাটা মিথ] । খও তিনি হন নাই__খণ্ড নাই-_অথগণ্ডই আছেন। বুদ্ধিকে তিনি 
প্রেরণ করিলে যখন ইহ। তাহাকে ধারণ। করতে সমর্থ হর, তখন যতদিন না 


অখণ্ডে স্থিতিলাভ হইতেছে ততদিন প্রত্যহ ইঞ্দেবতাকে গায়ত্রী অবলম্বনে ধ্যান 
| ১৭ 
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করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও রাখিতে হয়-হে আমার ইষ্ট_-তুমিই 
বরেণ্যং ভর্গঃ_-তুমিই জলে স্থলে, মন্বরতলে সর্ধত্র--পড়ু! তুমি কাহারও 
উপর সন্ত নও-_তুমি সর্ববদ| সন্থষ্ট-_-আমি তোমার আন্ঞামত কর্ন করিতেছি, 
তোমার প্রসনতাটি আমার অন্ুভব-সীমায় আনিয়। দাঁও। কর্মের ফলাফলে 
লক্ষা ন৷ রাখিয়। শ্রীভগবানের প্রসন্গতা। অনুভবের দিকে চাহিয়! থাকিলেই -- 
মুখ" হইলেও সন্ধ্যাপৃ্গ ঠিক ঠিক হয়। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি গ্রস্ন হও--.মামি 
তোমার আজ্ঞ! পালনে প্রাণপণ করি-- ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান । ক্রমে উপাসনা 
দ্বার! যত যত পাপক্ষয় হইতে থাকিবে, তত তত হ্বদয় নিশ্মণ হইতে থাকিবে। 
ক্রমে বুদ্ধি প্রকৃত ধ্যান করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তিনি বুদ্ধিকে আপনার 
নিকট লইয়া যাইবেন আমাদেরও উপাদন! শেষ হইবে । এই পুর্গায় ভক্তিও 
আছে এবং ভক্তির শেষস্থান জ্ঞান বা স্থিতিও আছে । এখন এই ষেম।! 
আমিতেছেন--এই মার আগমনকালে এস আমরা মাকে একটু ধ্যান করি। 


বিজয়! | 


মোর স্ুথের শর্বরী নিমিষে পোহায়, 
ওই নবমীর শশী মাগে ঘে বিদায়। 
আমি সারাঁটী বরষ সাধিয়! কাদিয়।, 
পেয়েছি যে নিধি ১--হৃদয় দলিয়]। 
মোর প্রাণের উমায় নিতে চায় হপি, 
এশুন্ত আবাসে (রব ) কেমনে পরাণ ধরি। 
এ" তিন দিবস রাখি নয়নে নয়নে, 
মোর তিলেকের সাধ মেটেনি'কো মনে । 
আরম ষে ভেবেছি মনে কত ন। যতনে, 
তারে চিরদিন ধরি রাখিব গোপনে । 
ওষে বিদায়ের বাণী মায়ের পরাণে, 
তোর! কি বুঝিবি হায়? শেল সম হানে। 


হদয়ের রাজা । ১৩৭ 


ত কাতর মিনতি আথিজল-ধারা, 
'সকল উপেখি' করে আখি তারা-হার!। 
আমি কাহারে ব! কহি, কার হাতে ধরি, 
ওগে। ! সকলে মিলিয়া বলে! পায়ে ধরি। 
তবু শুনিল ন1 মানা কেমনে গো রাখি, 
কোলাহল করি দেখায় 'মরুণ অ1খি ॥ 


জরি শী ক. টি 


হৃদয়ের রাজা । 


হায় ভুল। শতবার হারাইয়া যায়। শতবার ভূল হইয়া যায়। তোমার 
হৃদয়ে ধরিয়াও শতবার হায় হায় করা হইয়। যাঁয়। তাই বলি একি ভূল। 
তাই বলি হায় ভুল। | 
কতকগুলি কার্য তপারি। সর্বদা মধুর বুলি এটাত পারি । কিন্ত ভূল 
হয় কেন? শত শত অগ্ঠায় ত নিজে করি। তবুও অন্তের কছু অন্তায় কার্যে 
যখন নিজের স্বার্থের অল্প মাত্র বিস্বও হয়--তখন মধুর বুলি কোথায় যায়? 
একবারে কি কদর্য 'ভাষা, কি কর্কশ ভাষা বাহির হয়? একটু মর্যাদার ক্রি 
হইলে একবারে এমন হইয়। যাই কেন? কেন, তখন কি শান্ত ভাবে ছুষ্টব্ক্তিকে 
কিছু বল! যায় ন৷ ? তপার কৈ? 
হায় বুঝিয্বাছি হৃদয়ের রাজাকে তখন দেখিতে মনে থাকে না। নিজের 
মধ্যেও না, তার মধ্যে ও না। তাহাকে দেখিয়। দেখিয়! যাহা! কর! যাস, 
তাহাই ত মধুর হয়। তাকে দেখা হয় ন। কেন? 
হায়! সেত হৃদয় মধ্যে জ্যোতিম্রয় অগ্দল পদ্দে সর্বদ| শয়ন করিয়া 
আছে। সকলের হৃদয়েই আছে। তাহাকে জগাইলেই ত সে উঠিয়। পদ্ম 
মধ্যেই উপবেশন করে। তীহাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলেন তত্বনসি। 
তাহাকে লক্ষা করিয়াই বল! যায় অহং ব্রন্মান্মি। তাহাকেইত বল। হ্য় 
বরণীয় ভর্গ। তাহাকেই ত বল! যায় ;__- 
রাজরাজং রঘুবরং কৌশল্যানন্দবর্ধনং | 
ভর্গং বরেণাং বিশেশং রথুনাথং জগদ্গুরুমূ॥ 


১৩৮ উৎসব । 


তিনিই ত সমষ্টি পুরুষ, তিনিই ত অবতার, তিনিই আত্মা, তিনিই সণ 
বিশ্ব্ূপ, আবার তিন্ই নিগুধ দেব। এই ত সর্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত। 

কেন তবে একথ' স্মরণ থাকে না?১ কেন তাহাকে ভুলিয়া থাক যায়? 
ভুলিয়া! থাকিয়া এ ভোগ ভূগিতে হয় কেন? ঘযেযাহ। গায়, সেত তার থাই 
'গায়। কালরূপে আলে! সেই ত করে। 

হায় কিরূপে এই হাদয়-রাজ সর্বদা মনে থাকিবেন? সর্বদা শ্রবণ 
মনন, জপ, পূজা, ধ্যান সর্বদ্াইত হুয় যখন তারে মনে রাখ! দায়। 

বুঝি সংসঙ্গ, সৎ আহার, সৎ ব্যবহার না হইলে ইহা হয়না। তবু 
যত দুর সম্ভব আহারে বিহারে শুচি থাকিয়! ্মরণ কর উচিত। 

সর্বদা ম্মরণের জিনিষ এই ভয়ের রাজা । ষাহার] শ্রীগুরুর নিকট 
হইতে হ্ৃদয়-দহর দেখিয়! লইয়াছেন, যাহারা শ্রীগুরুর নিকট হইতে শ্বাসে 
লক্ষ্য রাখিয়! জপ কর! শিক্ষা করিয়াছেন এবং যাহার! শ্রীগুরুমুখ হুইতে 
কুস্তকে জপ কর! কিরূপ তাহ! জানিয়াছেন--তীাহার! হাদয়ের রাজাকে শ্মরণ 
করিয়। ত্রিসন্ধ্যার নিত্যকর্্ম করিয়া যদি কুস্তকে স্মরণ জপ অভ্যাস করেন তবে 
ইহাতে কিরূপ আনন্দ আপনিই বুঝিতে পারিবেন। ইতি। 





রাবণ পরাজয়। 


লঙ্কার ঈশ্বর আমি তৃবন-বিজয়ী, 

একি দশা! ! চাই আমি পদে লুটাইতে, 
চায় যদি একবার তরল কটাক্ষে, 

এই সুধামুখী এ আধখিপদ্ম তুলি 

আম প্রতি। কিজানি কি রত্ব ধেন তবে, 
হয় মোর হস্তগত, কি জানি কি জালা, 
ছুটে যায়; উঠে হুদে ভরিত সুষম] । 

একি ভূল! নাহি পারি, আমি লঙ্কাপতি; 
সারাইতে ক্ণতরে হৃদি হ'তে মোর, 

ইহার সম্ভোগ আশা, বক্ষে বক্ষঃ ধরা, 

এ মোর হৃদয়-লঙ্মী, পরাপ-প্রতিম|। 


রাবণ পরাজয়। ১৩৯ 


ধিক লঙ্কা, ধিক মোর অনস্ত বৈভব, 
এই মানবীর কাছে; ধিকৃ লাস্কশ্বরী, 
ধিক সে দানবন্ুতা এ সীতার কাছে; 
কত না অবজ্ঞা করে, কত দেয় গালি 
কতই অভিসম্পাত, সকলি মধুর ; 
মকলই মধুর লাগে, যখন যা করে। 
পন্ত সীতাপতি-_যার তরে এই সতী 
তুচ্ছ করে , এ লঙ্কার 'অপূর্ব্ব গৌরব। 
ধন্ঠ রঘুপতি ! এ যারে হৃদয়ে ধরে, 
শত সোহাগের ভরে-_ প্রণয়ে ভরিয়। ৷ 
ছার আমি ! ছার মম লঙ্কা স্বর্ণময়ী 
চাহিন!, চাহিন! কিছু, নাহি প্রয়োজন 
এ জীবনে ; এ জীবন যদি, নাহি পারে 
আনিবারে, হিয়ার ভিতরে, এ প্রেম-প্রতিম 
একি রূপরাশি ! চক্ষু ঝলসিয়! যায়, 
শত সাধ জেগে উঠে কম্পিত হিয়ায়; 
তবুও দেখিনি এর সোহাগের হাঁসি, 
লাবণ/বারি-ভরিত নূতন যৌবন 
মাঁখিয়! যখন ধায় প্রেমাম্পদ প্রতি । 
এই দৃষ্টি! ইহ! যবে সান্ত্র অনুরাগে 
তরল হুইয়! পশে পিয়ার নয়নে-__ 

কি ম্বন্দর! কি সুন্দর ! হয় তবে এই, 
আলম্বি কুস্তল-ভর| বদন-চন্ত্রমা ! 

এই হস্ত! এই হস্ত ববে অতি ধীরে, 
আদরে জড়ায়ে ধরে প্রয়-গলদেশ, 
চকোরে ঢালিয়! দিতে অমিয়ার রাশি। 
এ চরণ , এ চরণ ষবে ধীরে চলে 
প্রিয় গৃহে, নিশাকালে মিলনের তরে , 
বরণ মঙ্গল দীপ জালিয়! হৃদয়ে। 


১৪৩ উৎসব । 


আমি লঙ্ষেশ্বর ! আমি ত্রিদিব ঈশ্বর ! 
আমি ছার, অতি ছার, ইহার নিকটে । 
কি আছে রাঘবে যাহা না মিলে রাবণে ? 
বিজনে ভাবিয়! এরে আপি বে ছুটে, 
ঢেলে দিতে শ্ীচরণে পরাণ আমার ; 
কে জানে, কে জানি যেন এ ছুখিনীরে 
রক্ষা)? করে । নিবেধায় বাক্ষস-কামনা, 
অথবা ইহাই বুঝি সতীর মহিমা । 
শত মন্দাকিনী-ধার। হেরিয়া নয়নে, 
দীর্ঘশ্বাস বিজড়িত রাম রান শুনি, 
থেমে যায় হৃদয়ের কামের প্রতাপ; 
কি যেন কি হ'য়ে যাই না থাকি রাক্ষস। 
সুশীতল দেবভাবে ভরে যাই আমি, 
মনে হয় রাম-রাণী রাঘব-ঘরণী-- 
জগৎ জননী ইনি-_-আমার ৪ জননী । 
এ রাক্ষস-দেহ মোরে ডুবায়ে রেখেছে 
কামকুপে ? ত্যাগ-যোগ্য ইহ সর্বভাবে । 
শ্তেক প্রার্থনা জাগে হৃদয়ে আমার, 
বড় ভার বোধ হয় 'এরাক্ষস কারা; 
বড় ভার বোধ হয় বক্ষ মনো-মাসা । 
যাক, এইক্ষণে যাক এ রাক্ষস তন্তু, 
সীতাপতি, এস প্রভু, করিতে বিনাশ, 
মাতৃহারী-রক্ষবংশ যেখানে ষা আছে । 
মাতৃবুদ্ধে হরিক্াছ শ্রীরাম-রমণী, 
শীত্র বিনাশহ প্রভূ, আসিয়া আপনি । 


ঈশাবাস্য 


জগতে গতিশীপ যাহ! কিছু তাহাকে ঈশ্বরের দ্বার আচ্ছাদন করিয়া ফেল। 
তাহ। হইলেই বিষ ভাগ করিতে পারিনে। শিষয় ত্যাগ দ্বারা আত্মার---অহং 
অভিমানী আত্মার--উদ্ধীর হইল । আঃ একটি বিষয় স্মরণ রাখিও। কাহারও 
ধন গ্রহণ করিও ন1। কারণ ত্যাগ করা আাবার ষদি গ্রহণ কর, তবে আবার 
আতআ্মাকে--অভিমানে, অহংকারে এবং মহংকারের স্থঞ্জিত এই পরিবন্তনশাল 
জগতে হারাহইয়া ফেলিবে। আবার তোমার আত্মাকে বিষয় আসপিয়। আচ্কাদন 
করিয়া ফেলিবে।. বিষয়ের দারা যখন আত্মা আচ্ছন্ন হইয়। পাঁড়লেন, তখনই 
তোমার অজ্ঞান বিকার আসিয়া! পড়িণ ! এই বিকারে তুমি অসত্যকে সত্য 
ভাবিবে, ছঃখকে স্থথ ভাবিবে, রজ্জুকে সর্প মনে করিবে, মরাঁচিকাকে জল মনে 
করিবে; মৃত্যুর কার্যকে জীবন মনে করিবে । ইহাই তোমার সমস্ত সংসার- 

£খের মূল । 

আমি ভাল করিয়া আদত কথাটি বুঝিতে চাই। 

বল ক বুঝিতে চাও । 

ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছাদন করা কিরূপ? ঈশ্বরকে আমরা [কিরূপেই বা 
পাই এবং পাইয়াই বা কিরূপে তাহা দ্বার] সকল বস্তকে আচ্ছাদন করা 
যায় ? 

ঈশ্বরকে একভাবে সকলে পায় না। কেহ ব| তাহাকে চৈতন্তরূপে পায়, 
কেহ ঝ» পায় নামরূপে £ কেহ বা পার নিগুণভাবে, কেহ বা পান সগুণভাবে, 
কেহ ব পায় অবতার ভাবে, আবার কেহ ব1 পায় আন্মারপে । আবার কেহ 
কেহ বা তাহাকে নিগুপ সগুণ 'অবতাখ ও আম্মা-সমকালে 'এই চারিভাবেই 
পায়। যে যেমন ভাবে, সেই ভাবেই সেতীহাা দারা এই জগৎকে আচ্ছাদন 
করিয়। ফেলুক। তবেই সে জগতের সনস্ত ব্স্তকেই ঈশ্বর বপিয়া দেখিতে 
পারবে । সবই ঈথর যখন, তখন আ'র বিবগ্ন কৈ? কে আর তাহাকে বহিশ্ু- 
খীন্‌ করিবে? 


যখন জীব অন্তমুবীন্‌ হয় তখনই সে আত্মদর্শন করিতে পারে। ইন্দিয়-দ্বার 


১৪২ উৎসব। 


দিয়। সর্বদাই শক্তিগুলি বাহিরে প্রবাহিত হইয়! আসিতেছে । যদি শক্তিগুধির 
বাহিরে আসার পথ বন্ধ করিয়! দেওন। যায়, তবে অতদী পাথরে বিক্ষিপ্ত সুর্য" 
কিরণগুলি গুটাইয়! আনিলে একত্রিত হ্্যকিরণ সমূহের তেজে যেমন নিয়ন্তুত 
তুল! বা কাগজ পুড়িয়! যায়__সেইরূপ বিক্ষিপ্ত শক্তি সমূহ একাগ্র হইবার বস্তুতে 
প্রবেশ করে, করিয়! তোমাকে অন্তমু্থে লইয়। ধায় এবং এ বরণীয় ভর্গ দ্বারাই 
আম্মাকে প্রকাশ করে। এইখানে বরণীয় ও অবরণীয় ভর্গ সম্বন্ধে অনেক 
আলোচন!| করিতে পার--সে সব ক! আমি আর বপিলাম না। যাহার যেমন 
গুরু বিশ্বাম সে সেইরূপে ধারণা করিয়! লউক। 


চৈতন্তকে শক্তি জড়িত করিয়! চিন্ত। কর। ধাহার অত্যাস তিনি ন। হয় এরূপ 
করিলেন ; কিন্তু ঈশ্বরকে ধিনি অবতার ভাবে ভাবেন তিনি কি করিবেন ? 


ঈশ্বরকে ধিনি চিৎশক্কিরূপে দেখেন, শক্তিজ্রড়িত চৈতন্তভাবে দেখেন-_ 
তিনি কিরূপে উহা! দ্বারা জগংকে আচ্ছাদন কাঁরয়। ফেলিবেন তাহ। তৰে 
বুবিয়াছ। যিনি ঈশ্বরকে নামরূপেই দেখিতে ভালবাসেন, তিনি জগৎকে 
নামরূপ আচ্ছাদন দ্বারাই আচ্ছন্ন করিবেন। 


কিরূপে 2 


যখন ঈশ্বরের নাম ও রূপকে তুমি ঈশর ভাবন। কর তখন তুমি কি পাঁও 
দেখ দেখি? নামটি একটি শব মাঞ। রাম, কৃষ্ণ, কালী এই সমস্ত নামের 
কোন একটি উচ্চারণ করিলে একটি শব্দ মাত্র পাও । এই শবটির সঙ্গে একটি 
চলনও পাঁইতেছ। এই চণনটিকে শরীরের ভিতরে কোন এক স্থানে ধর যেন 
হৃৎপন্পে ব এমধ্যে যেখানে স্থবিধা-_সেইথানে ধারণ| কর। করিয়া এখানে এ 
শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে থাক। এখন নেখানে চলন হয় সেইখানে প্রাতি 
চললনের কাধ্যে রূপের রেখাপাঙ হইতে থাকে । শব্ষের সহিত রূপ আছেই। 
বাহার! নাম জপ দ্বার! রূপে পৌছিয়াছেন তাহারাই শ্রীভগবানের মূর্তিও দেখেন। 
তুমি যে ইঠ্টমন্ত্র হৎপন্ধে রাখিয়। জপ কর, সেইখানে শান্ত্র-নিদ্ধারিত ভগবৎ রূপটি 
তোমার কর্ম ঘার| ফুটিবার পূর্বেই ন! হয় সেই ইঠ্টমঞ্ সঙ্গে মিলিত কর। ইহাতে 
তোমার জপের সুবিধা! হইবে। যখন জপ করিবে তখন তোষর চক্ষু ও কর্ণকে 
অন্তমু্থীনকর। কর্ণে ভিতরের জপের শব্দ গুনিতে থাক আর চক্ষে জপের 


কি শিখিলাঞ। ১৪৩ 


সহিত জড়িত জ্যোতির মধো ভগবৎ মুত্তি দেখিতে থাক। এইন্পে-তোমার 
মন হ্ৃতপন্মে ধন একাগ্র হঈবে তখনই 'আাপন! হইতে তুমি সত্য সত্যই 
রূপ দেখিবে। যদি দেখিতে নাও পাও তথাপি ইট্টমন্ত্রটকেই তুমি তোমার 
সর্বস্ব করিয়া ফেল। 

বৃহৎ মংস্ত ধরিতে গেলে যেমন পুক্ষরিণাতে বড় জাল নামাইতে হয়, সেইরূপ 
বিষন্ব-সাগরের বড় মহন্ত স্বব্প তোমার মনকে ধরিবার জন্ত ইচঈটমপ্ত্রের জাল 
নামাও। মনটাও তোমার স্ুক্ দেহ মান্ত। নাম দ্বারা এই মনটাকে 
আচ্ছাদন কর। তার পর দেহট! তোমার স্তল দেহ মাত্র। এটার সপ্প 
স্থানে নাম শিখির। লিখিরা এটাকেও নামের আচ্ছাদনে ঢাকিয়া ফেল। 
এইন্ধপে আকাশকে, টাকে; বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী সাগর নদীকে নামের 
আচ্ছাদনে এমন করিয়া মআাচ্ছাদন কর যাহাতে তাহাদের রূপ আর ন! দেণা 
যায়__যাহাঁতে নামের রূপটাই তোমার চক্ষে ভাসে । এই ভাবে ঘ্দ নানরাপ 
দিয় জগৎটাকে ঢাকিয়। ফেলিতে পার, হবে কিছু দিন অগ্যসের পরে 
দেখিবে জগতের সর্বররহ £োঁমার ইষ্টমণের নামরূণ-ৰ্দপ তামার উই 
দেতাই দীড়।ই । আঁ.ছন। আকাশ দেখ্মা তুমি শ্তন্তি হইনা দ।ড় ইত, 
বুধ দেখিয়াও টির হই: যাইবে, ছুই মান্য, শান নানুধ, * শু পক্ষী যাহা ঠ্ছি 
দেখবে তাহ তেই তে মার ইইকে দেখিতে ই্ছ। হইবে। সকণা বন্তুই নম 
স্ব:'পের আচহাদনে অচ্ছাদিত হহয়! যেন 'াহাকে নর্ঘদা স্সরণ “গিনি 
দ্রিব। এই জকল রিয়া খন দেখিতো তাহাকে একটু একটু ভাল 
বাসিতে শিখিতেহ তখ- সেই তোমাকে ক্রামুক্ত হইতে সছ্ছে।মুক্তির .পথে 
পৌছিয়া! দিবে। | | 


কি শিখিলাম। 


কি শিথিলাম, শিখিলাম অনেক। বলিবার কহিবার মত-_বুকৃনি দিবার 
মত |শখিলাম বত। *বহুম্তাং প্রজাযেয়” হইতে জআরম্ত করিয়! কিন্বা 
ইহারও এক গীইট উপর হইতে ধঞ্টন “সদেব সৌমোদমগ্র আসীদেকমেবা- 
'স্বিতীয়্ং” হইতে আরম্ভ করিয়া-_-“ত্বয়। হৃধীকেশ” র ভিতর দিয়া-_“সোহ্হং” 


পর্য্যস্ত কাজচালান গোচের দশকম্মের গন্থ শিখিলাথ অনেক | 
২৮ 


১৪৪ উৎতসব। 


শিখিলাম অনেক কিন্তু দয়াময় বুঝিলাম ন! কিছু । পরীক্ষা লউন শিখিলাম--. 
বাতুল কিং তব নান্তি নিয়স্তা। চৈতন্ত-নিরপেক্ষ অন্ধ জড়শক্তি এই ন্ুশৃঙ্খলাপূর্ণ 
জগতের কারণ হইতে পারে না। জড়ের সঙ্থল্প-শক্তির অভাব--এ চির- 
প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর-€প্ররণ৷ ব্যতীত আদ্যা-স্থষ্টি বিষম! হইতে পারে না। 

শিখিলাম ঈশ্বর এক। কিন্তু বু হুইবার তাহার বাধ। নাই। এই বন্ধর 
ভিতর একত্বই তিনি। পাঁচখান! ভিন্ন ভিন্ন বাগ্-যন্ত্র যেমন একন্রে বাঁধিলে 
একটা মাত্র স্বর শুনা যায়, হাটের নানা রকমের গোলমাপ দূর হইতে গুনিলে 
50 কানে একট মাত্র জমাট শব্ধ আউস্-সেইরূপ 10916 15 ৪ 1117107 
118 01015110.-_ 

শিখিলাম তিনি বিল্দুও বটেন তিনি সিন্কুও বটেন। বাছ্িভাবে লটলে তিনি 
বিন্দু, সমষ্টিভাবে লইপে তিনি সিন্থ। বিশেষ আকার নাই বলির! তিনি 
নিরাকার । দেশ কাল অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া অনস্ত। তিনি অনস্ত, সেইজন্ 
তাহার অংশও অনস্ত। তাহার শক্তি এক ভিসাবে অনস্ত, না হইলেও 
অনাদি বটে। 

শিখিলাম তিনি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের নস্ত। সত্য স্বরূপ তিনি । সত্যই 
শ্রদ্ধার আশ্রয় । নিষ্ঠাই শ্রদ্ধার উৎপত্তির কারণ। ইন্দ্রিয়-সংযম নিষ্ঠার নিদান। 
স্বখভোগাকাজ্জার বিনিবৃত্তি না হইলে, অতীন্দ্রিয় পদ্ধার্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি 
জন্মে না। অতীন্দডিয় পদার্থের অস্তিত্বে প্রবুত্তি না জন্মিলে, দেবতা ও ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপন হইতে পারে না। | 

আগ্তোপদেশ ব্যতীত দেবত। ব! ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের অন্ত প্রমাণ নাই 
' ইহাতে ফদি ন! হয়, তাহ! হইলে জানিবে তোমার হইল ন1। 

শিখিলাম ঈশ্বর দূরের বস্ত নয়। আকাশের উপরে স্বর্গে বা বৈকুষ্ঠে 
বসিয়! জীব জন্তু গড়িয়। নিয়ে ছাড়িয়। দিতেছেন না। তিনি আমার অন্তরের 
নিজের জন। এত নিজের যে তোমার আমি, তুমি আমার, আমিই তুমি বলিলেও 
দোষ আসে ন!। র 

শিখিলাম তাহার শক্তির নাম মানা, অবি্যা, অজ, প্রধান, অব্যক্ত প্রকৃতি 
ইত্যাদ্দি। অবস্থাভেদে প্রকৃতি স্থল ও নুন্সম বাব্যক্ত ও অব্যক্ত। পগ্ডতি 
ভাষায় বলিতে গেলে সচ্চিদানন্দ ব্রন্গের প্রতিবিষ্ব সমন্বিত সত্ব রজ ও তম এই 
'ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাকে গ্ররূতির হুস্ম বা অবাক্ত অবস্থা বলে। 


কি শাখলাম। ১৪৫ 


কি! আর একটু অল্প হর্বোধ্য ভাষায় বলিলে বল! হয় নিগুণ ব্রঙ্গে 
যখন অনীর্ববচনীয়। শক্তির সান্নিধ্য হয়, তখন সেই শক্তিকে বলে মুল প্রকৃতি । 
মণির ঝলকের ন্যায় অব্যয়, অক্ষয় পরমশান্ত ব্রন্দের ম্পন্ননাস্মিকা যে কল্পন। শব্তি 
তাহাই মুল প্রকৃতি। ইহ! ইন্দ্িয়াতীভ. অবস্থ। প্রকৃতির ভিতরে থাকিয় 
প্রকৃতির পরিচ্ছিন্ন রূপের সহিতই আমর। পরিচিত। 

শিখিলাম মায়ার মারপ্যাচে তিনি সমকালে ব্রঙ্গ ঈশ্বর ও জীব সাজিয়। 
বসিয়া আছেন। যখন ব্রন্ে শক্তির প্রকাশ নাই--একট! কিন্ত,তকিমাকার ন 
যঝৌ ন তস্থৌৌ গোছের অবস্থা-তখন তিনি নাকি খাটি নিগুণ বঙ্গ। 
উৎসবের সেই “আপনিই আপনি” । ঘরকন্না করিবার জগ্ত আবস্তক হয় না। 

যখন ইলেক্টি,ক্‌ পাখা মত শক্তি তাহাতে ঘর ঘর ক'রে খোরে--তখন 
তিনি ঈখর পদবাঢ্য। ভেঞ্গান ব্রন্ধ হ'চ্চেন ঈশ্বর । কিন্তু এ ভেজানে ক্ষতি 
নাই, তিনি মায়াধীশ। 

আবার খন তিনি খানিক আকাশঢাক! খণ্ড মেঘের মত খাঁওত হ্হয়! 
আপনাকে মায়ার অধীন মনে করেন ( যেহেতু তিনি স্বাধীন, তিনি সব মনে 
করিতে পারেন তোমার আমার সে বিষয়ে (59310. কর| বেয়াদবি মাত্র । 
তখন তিনি আধ.কপালে পোঁড়। জীব হন। ভাল করিয়া বাল। মনে করুন যেন 
এক অসীম সমুপ্রী। তার একপারদে এ?টি মহান্‌ বৃক্ষ। বুক্ষের ছায়! সমুদ্রের 
এক্পাদে মাত্র পড়িয়াছে। এপন সমুদ্র হলেন েন ব্রহ্ম । সমৃদ্রের' উপরে বৃক্ষের 
ছায়! হলেন মায়।। ছায়ার নিয়স্থ জলরাশি ঈশ্বর, আর সেঃ জলরাশির উপর 
কদর ক্ষুদ্র তরঙ্গ হলেন এই ওঠা গড়া জীব। 

শিখিলাম এই ব্রদ্ধ (ওরফে ঈশ্বর ওরফে জীব ) ছাড় অন্ত যে কিছু বাহন 
বস্ত যাহাকে জড় বলা হয় তাহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব আদৌ নাই ব! রঙ্গ 
ব্যতীত তাহাদের আশ্তত্ব মিথ্যা কল্পন৷ মাত্র। তবে মিপ্য/ হইলেও এ 
সত্যিকারের মিথ্যা। তাহা হইলে এক হিসাবে জড় বলিয়। কিছু নাই। 
থাকিয়াও নাই। পব লালে লাল। যাহ। ধাহ! নেত্র পড়ে তাহ। কৃষ্্ফুরে । 

তবে গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি ব্রহ্মবিৎ জগৎকে মিথ্যা বলিতে পারেন, 
কিন্তু ধাহার ব্রদ্গজ্ঞান প্রকাশ পায় নাই, অবিদ্যাপ্রহ্ুত দ্বৈতজ্ঞানের যিনি অধীন, 
স্থুখছ্ঃখের সম্পূর্ণ পার্থক্য বোধ যাহার হ্দয়ে সদ জাগনূক, ঈদ্সিতের লাভে 
হর্ষ এবং অগ্রাপ্তিতে যাহার ছুঃখ উপস্থিত হয়, অন্তরে যাহার রাগথেষ পূর্ণ_. 


১৪৬ উৎসব। 


শান্ত্রান্থমোদিত কম্ম ত্যাগ করিতে পারিলেও উচ্ছাসিত বা শান্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম ত্যাগ 
করিতে ধনি প্রাকৃতিক নিয়মে অক্ষম তাহার কাছে জগং মিথ্যা নহে। 

জগৎ মিথ, দুঃখীর হঃখে হৃঃখিত ব। করণার্র হওয়। ব্র্গজ্ঞানের বাধক, 
পরছঃখকাতর হওয়] ব্রদ্জ্ঞানীর অকর্তব্য ৷ অপন্তব ইত্যাদি কথা মুখের কথ। 
মাত্র। অনাদিকাল-প্রবর্তিত মিথ্যাজ্ঞানসন্তত হৃদয়-প্ররূড় বৈত বুদ্ধিকে হৃদয় 
হইতে বিদুরিত কর! কঠোর সাঁধনা-সাধ্য। 

শিখিলাম জীব ও ঈশ্বরের সম্পর্ক তেদাভেদ উভয়ই । ভালবাসি কেমন-_না 
ভালবাস যেমন। আবার “দায় হৃদয়ে মিশিয়ে গেলে ভুলে যাইরে আমি 
আমার! ঘোমটা ব্লাথা বা না রাখ! ভাবের আবেগের উচ্ছাস লইগ়। | দ্ৈতবাদ 
অট্বহবাদ প্রভৃতি, বাদের ব্বা অনেক্ষটা কথার নিবাদ মা? অধিকারী 
তেঢে ঈশ্বর-উপল| স্বর যাত্রার টা: তন্য লহয়াই বাদাবাঁ" | 

শখিলাম কর্ম :বচত্র/ই ত্ষ্টিবৈ চত্র্যের হেতু । সাপ 'ঘ সকণ বম্ম করেশুভই 
হ৪ক আর তশুভষ্ হউক তাহাদ : সংস্কার জীবের অন্ত করণে লগ হইয়। থাকে । 
সস্কীরই ভাবষ্যৎ এাপঞ্চের বীর ত। প্রলয্মকণে ইটার| ধকুঠি ব মায় তে 


দিলন, প্রারদিতোর অন্তঃকরদে সমবেত হইয়! অবগান বরে। এই সকল 





বাজ যখন ফ।লানুক্ত হয়, তখন নিশাবসানে পৃথিবীর পুনঃ প্রকাশের স্তায় জগৎ 
পূনব্বার 'প্ুকাশিত হইয়। থাকে । জীবগণও নুপ্টোখিতের মত সংস্কারান্রূপ কম 
ক'রতে প্রবৃন্ধ হন । র 
শিখপান আত্মার জন্ম মৃত্যু প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নাই ণ| হয় না। কোন 
ফলদানোন্থুখ সঞ্চিত কন্ম ভোগ করাইবার জন্য এই বেহ। স্থল শরীর 
হইতে সঙ্গ শরীরের নিক্মণ ও গ্রবেশই মরণ জীবন। কর্ধরভোগ শেষ হইলেই 
সে দেহ রক্ষা অন্ত দেহ গ্রহণ ইত্যাদি। আত্ম! পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী ব! হাউইএর মত 
ফস ক'রে দেহ ছেড়ে উড়িয়া যান না। যিনি পূর্ণ তাহার চলিবার স্থান 
কোথায়? আকারই বা কি? গুনি লিঙ্গশরীরাধিঠি ত পুরুষ ব1 জীবাত্মার ভোগের 
জন্য শরীরের উতৎপতি। জীব হুক্ম শরীর বুক্ত হইয়াই ইতন্ততঃ সঞ্চরণ 
করেন; যাবৎ মুক্তি না হয় তাবৎ লিঙ্গ শরীরের সহিত পুরুষ বদ্ধ থাকেন। 
শিখিলাম জীবের ১০ ৫2119 স্থথ ছঃখ শম্মাস্তরীণ কর্ধের ফল। ইহা 
সুক্ষ দেছেই ভোগ হইয়া থাকে । অভীষ্ট-বিষয় প্রাপ্তিতে সুখ হয় সত্য, কিন্ত 


ক শিখিলাম। ১৪৭ 


প্রকৃত পক্ষে বিষয় সখ দিতে পারে না। আত্মার স্বরূপ অবস্থাই স্থন্থরূপ। 
আত্মান্বেষণার্থ বহিমুথ চিত্ত বিষয় পাইয়া যেমন অন্তমূ হয়--নিজ্জ্রনে নিরুপদ্রবে 
তাহা ভোগ করিবে খলিয় অন্তরে প্রবেশ করে__-তখনি স্বাতিমুখদর্শনে মুখপ্র- 
তিখিন্বপাতের গ্ঠায় ম্ৃখময় আম্মার প্রতিবিম্ব যেন তাহাতে পতিত হয়_- 
ইহাতেই অভ প্রপ্তর অন্ত সুখ । আনরা [দকৃত্রান্ত হস্ঠয়। বিষয়কে আম্ম। 
মনে করিঘ্াই ঠাক। বরাবর ঠকির। মাপিতেছি, কতদিন ঠকিতে হইবে কে 
ানে? 

শিখিশান ধম্ম অর্থ কাম মোক্চ এই চারটি জীবের পুরুষার্থ। এছাড়া 
আর কোন আকাক্ষ। জীবের হইতে পারে না, থাকিতেও পারে না । প্রথম 
তিনটি গৌণ শেষটি মুখ্য । 

শিখিলান সব্বহূঃথ নিবুন্ত ও পরখানন্দ প্রাপ্তিই মোক্ষের স্বরূপ । অজ্ঞান 
সাহত জনন মধণাদিকে দুঃখ বলে। মিখ্যাকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় বোধ 
হহপেই দুঃখ নিান্ত হয়। ছুঃখনিবুন্তিই পরম প্রেমের বিষদ। আমি কর্তা 
আমি ভোক্তা এই অ:ভমান ছাড়! যে প্বঞ্জপে স্থিতি তাহাহ মোক্ষ । ইহাতেই 
এই দব্বহঃখানবুও ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হহল। কেহ বলেন স্বর্ণ বৈকুষ্ঠ ইত্যাদি 
প্রাপ্তিও মোক নহে । আবার কেহ বণেন বৃন্দাবনের শৃগালত্বও এ মো 
অপেক্ষ! বন্দনীয় । 

শিখশাম ব্রঙ্গজ্ঞান ব্যতীত উপরি উক্চ মোক্ষ লাভ হয় না । ব্রা ও আম্ম। 
আভনন হহলেই ব্রহ্গজ্ঞান হয়। ইহ! ৮ম সাধনা সাপেক্ষ। প্রকৃতি হইতে 
আস্ম। ভিন্ন_ইহাই সাধনার চুড়ান্ত এবং বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত এ 
সাধনার অন্ত পথ নাই । | 

শিখিলাম এত সরু লম্ব! চওড| কথার দরকার নাই। হরি হরি করিয়। 
কম্মফল ভোগ করিয়! যাইতে পারিলে এক রকম সেরে দেওয়া! যায়-_তু্জন্‌ 
প্রারদ্ধমখিলং স্থথং ব। ছুঃথমেব বা । 8 

দেখুন কত কথ! শিখিয়াছি। আপনার প্রসাদাৎ অন্ত অন্ত শিক্ষাঙ্ুরুর 
প্রসাদাৎ কত বাধাবুলি বালতে শিখিরাছ। কিস্তুহ'প কি? জীশ্বরের অন্তিত্ে 
প্রকৃত বিশ্বাস কৈ? সংসারের রেশে প্রি (বয়োগ জনিত বেদনায় ভবিষ্যৎ অমঙ্গল 
শচনায় এত ব্যথিত হই কেন? পরশ্র দেখিলে প্রাণখুলে হুদিতে পারি না 
কেন? নিঙগগের স্বার্থে আধাত লাগিলে এত বিকৃত হই কেন? আপনারটি যে. 


১৪৮ উৎসব । 


চোখে দেখি পরেরটি মে চোখে দেখিনা কেন? লোকের কথার কু অথ করি 
কেন? গ্রতিবাদ সহা করিতে পারি না কেন? ভাল বলিলে সুখ, মন্দ বলিলে 
মন্ম বেদন! হয় কেন ? বাক্যে ও কাধ্যে এত বিসদৃশ কেন? শুনিবার অপেক্ষা 
বলিবার ঝোক এত বেশী কেন? দেওয়।র চেয়ে নেওয়ার প্রক্কৃতি আঁধক কেন ? 
পাপ অপেক্ষ। পাপাকে এত দ্বণ। কেন? শান্ত্রচর্চ। অপেক্ষা পরচচ্চ। এত ভাল 
লাগে কেন? দীনত! অপেক্ষা ভীনতা কেন? অল্েই দুঃখ কেন? স্বপ্নেই সখ 
কেন? ভোগে স্পৃহা! কেন? রোগে অসহিষুণত। কেন? তাই গ্সিজ্ঞাস। করি হ'ল 
কি? আগে না হয় এত কথ। জানিতাম ন!। শাস্ত্র কথ! এখন ত অনেক জ্লানিয়াছি 
কিন্তু কাজের বেল৷ কৈ সে উন্নতি? চরিত্রগত উন্নতি :কাথার হইল? ক্রোধের 
কারণ নাই তাই ক্রোধ হয় না। কামে নিমিত্ত 'আসে না তাই কাম জড় মত 
আছে। 1কন্ত এসব প্রলোভন বদি আসে তাহ! হইলে কি স্থির থাকিতে 
পারি? যাক শত দোষ আবার হইতে পারে--ক্ষেত্রে পড়িলে সবই যেন করিতে 
পারি। তাতেও ভীত নই। কেন নই? না তোমায় ডাকি প্রলোতনের 
হস্তে যেন আর তুমি পতিত ন! ফর। 

বণিতেছিলাম এ সকলেও তত ভীত নই। কিন্তু প্রিজ্ঞাসা করি ভগবানের 
ভান লঈক। কতক্ষণ থাকি / কতক্ষণ থাকিতে পারি? কিছুই যে করিন| 
তাও ত বলিতে পারি না। করি তকিছু। €োনদিনই কিছুই হয় না তাও ত 
নয়। কিন্তু মেই একই ভাব। কত ক করিয়া_কত খাটিয়, কত পড়িয়া, 
কত সাধুসঞ্গ করিয়া, না হয় কখন আপনি আপনি একটু ভগবৎ রস পাইলাম, 
তখন বেশ ভাল থ।কিগাম, বেশ ভাল লাগিণ কিন্তুষেমন সংসারে আসিলাম-_ 
যেমন “সত মিত রমণীণমাঞ্জে” পড়িলাম অমনি সে ভাবটুকু “তাতল সৈকতে 
বারিবিন্দু সম” দেখিতে দেখিতে শুকাইয়। গেল। ভিওরে ভাব নাই 
বাহিরে কথ মাত্র কহিলাম। কৈ প্রবাহ থাকল কৈ? রোজই যদি আসে, 
আবার রোলই যদি যায়, তার পর দিন আবার সেই লয় বিক্ষেপ ঠেলিয়৷ ভাব 
'আনিতে হয়--তবে পাঁরণামে কি হইবে? শেষ সময়ে যর্দি লয় বিক্ষেপ আসিম়! 
পড়ে? যদি তোমায় স্মরণ ন! হয়? যদি “তৌহে বিসরি মন-_তাছে সমপ্পিন্ন” 
হঠয়। যার--হায় তখন কি হইবে? এই সব চিন্ত। করিয়। বলি “অব মধু হব 
কোন কাজে" তাইত বলি আমার হইল কি? কি কাজ হইল? কি আঙগার 
হইবে? 


ক্রম অনুসারে শক্তি বিকাশ । ১৪৯ 


তখন শ্রীভগবান্‌ ভিন্ন আর উপায় কি আছে? তখন কবির মত শতব!র 
বলিতে ইচ্ছ! করে “মাধব হাম পরিণাম নিরাশ!” হে দয়াময় আমি পরিণামে 
বড় নিরাশ হইতেছি। কিন্তু বহুবার দেখিয়াছি -নিরাশ হইলেই তোার 
আশায় আশান্বিত হই। তুমি যেন নিরাণ হইতে দাওনা । কত দয়া তোমার । 
এই তোমার করুণ! মাত্র মামার সম্বল। আমি সবই করিব সত্য। তোমার 
আজ্ঞ। বলিয়! সন্ধ)| পৃজ। তিন বেলা করিব। তোমার আজ্ঞ! বলিয়। স্বাধ্যায় 
করিব। তোমার আজ্ঞা বলিয়। সৎসঙ্গ করিব। কিন্তু প্রভু আমি নিতান্ত দীন। 
নিতান্ত জড় বুদ্ধি। কিছুতেই আপনাকে তোমার চরণতলে ফেলিয়া রাখিতে 
পারি না। কিছুতেই আমার অহংটাকে তোমাতে ডুবাইয়৷ দিতে পারি না। 
কিছুতেই যেন অহং অভিমান দুর করিতে পাঁরি না। কিছুতেই কর্ঘা অভিমান 
যায় না। কেহ কিছু বলিলেই অমনি ঢাল তরোর়াল লই! যেন মহংকারে গর গর 
করি। হায় প্রভূ, তুমি ভিন আমা গন্তি হইবে না। তু'ম না আমার দোষ 
ছাঁড়াইয়। দিলে আমি কিছুতেই আমাকে ভাল করিঠে পারি না। প্রভু! যা করিলে 
আমি নিত তোষ!র শরণে শাসিতে পা'র তা তুমি আমার উপর এই দীনের 
উপর, এই দুবৃপ্তের উপর কৃপারৃষ্টি করিরা করিয়া দাও। আমি তোমার নাম 
করি--আর তুমি আমাকে তোষার কারয়। লও। হচোমার করুণা ভিন্ন আমার 
আর অন্ত উপায় নাই। তুম সকলের ত্রাণকর্ত।। আমারও ত্রাণকর্তা ন| 
হইলে আমার আর অনা গাত নাই । ঠতি-_- 


শ্রীতোঃ£_ 


ক্রম অনুসারে শক্তি বিকাশ। 


আবার তিনটি-_রক্ত মাংসের শবাবটী প্রথম, মনঃ শরীরটি দ্বিতীয় এবং মায়। 


বা অজ্ঞান শরীরটি তৃতীয়। 


১৫৬ উৎসব। 


যিনি এই ত্রিবিধ শরীরকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিয়াছেন তিনি সর্বশ্রেষ্ 
সিদ্ধ পুরুষ। শবীর বা মন ইহাদের বিকার ত ইহাদের আসেই না। যদি 
কখন আইসে, তাহা হইলে ইহার! যেমন ইচ্ছা করেন ব্যাধি সারিয়া যাউক 
তৎক্ষণাৎ তাঁহ। সারিয়! যায়। ইভার। সত্য সঙ্কলপ বলিয়াই ইহা হয়। নিজের 
পক্ষে যেমন হয়, অপরের পক্ষে ৪ তাই হয়। 

দ্বিতীয় প্রকারের শক্তির বিকাশ যাহা তাহাতে এই পর্যন্ত হয় যে, দেহ 
বা মনের বিকার হইয়াছে ইাতে আমার কি? আমি ত চৈতন্ত । দেহটা ঝ| 
মনটা ব| ম।য়াটা! জড় মাত্র । জড়ের বিকারে আমার কি? বহুদিন বিচার করিতে 
করিতে দেহের ক্লেশটাঁও অগ্রাহ্যের বস্ত্র হইয়। যায়। ক্লেশ অনুভব হয় 
সত্য কিন্ত তাহাতে ব্যাকু্গ করায় না। মনেহয় আমি কর্মের ত্রিভৃজাকৃতি 
তুঈ বেগের ভিতরে পড়িম্নাছি। কিন্তু ইগার ভিতরে আমি দীপ কলিকাকারে 
দীপ কলিকার মত ও ষে দেখায় তাছাও ছুই কাটাকাটি কর্ম্ম__ত্রিভুগের মধ্যে 
আসিয়া! পড়িয়া বপি্জা, যখন আমি কর্ম দ্বারা নিমমুখ ত্রিভুজের নীচের তুষ্ট 
বাহু দিয়! প্রবৃত্তি মাঝে ছুটি, আন।র উদ্ধঘুখ ভিভূজের উপরের ছই ভুজ দিয়! 
নিবৃত্তি মার্গেযাই। কর্মের বন্ধনে বাধা পড়িলেও আমি বিশেষরপে ইহ! 
জানি যে, দেহের সহত ব। মনের সহিত বা মায় বা অজ্ঞান শরীরের সহিত 
আমার কোন সম্পর্ক নাই। এইটঞু স্থির ধারণ হইলে ছুঃখটাকে অগ্রাহ 
কর যাঁয়। চিত্তের অসন্তোষ কিছুতেই হয় না। ছুঃখের সঙ্গেও কষ্টি নষ্ট 
কর। যায়। 

এই প্রকারের সাধক কখন ছুঃখের প্রতীকার করেন, কখন বা করেন ন|। 
ধাহার। প্রতীকার করেন তীাহ।র! নিয়শ্রেণীর সাধক। যাহারা করেন ন! 
তাহারা উচ্চশ্রেণীর। আবার কেহ কেহ নিজে কিছুই করেন না, বা 
করিতেও ইচ্ছা করেন না। যদি কেহ তাহাকে কিছু করিতে বলে তাহাতেও 
আপত্তি করেন না। কখন কখন ইচ্ছা করিষা অন্তটের উপর ভার দেন-_ 
বলেন যাহা হয় কর একট1। তাহার জানেন এই জগতে এমন কোন 
বস্ত নাই যাহা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে। ইহা! তিনি সাধনা 
ঘবার! প্রাণে প্রাণে বুঝিপ্নাছেন বলিম্! এই সংসারটাকে ফুটবলের মত করিয়া 
থাকেন । 

অধিক আর কি লেখ! যাইবে। যে যেখানে আছেন বুঝিয়৷ লইলেই হয়। তি 


যোগবাশিষ্ঠ । ১৭৭ 


পরমাত্মতত্বটিই মায়া শন্তি দারা জগৎ বীজরূপে ভাসেন অর্থাৎ মায়া 
স্বারাই পরমাত্া জগৎ রূপে ভাসেন। আবার মায়ার অপগমে আপনি আপনি 
স্বরূপেই যেমন স্থিতি করিতেছেন তেমনি থাকেন । তাই বলিতেছি জগংলশ্ষী 
যাগ হাচ। চিল্মার অঙ্জ, অনন্ত এবং ইহাই জ্ঞানী সর্বদ| অনুভব করেন। 





১৩ সগ। 


্বযস্ত, উৎপত্তি বর্ণন-_হিরণ্যগর্ভদ্পী আতিবাচিক বাঁ ভাবনাময় দেহ- 
ধাবী, সমষ্টি জীবের জন্ম । 

রাম_-জগৎ বলিয়া কোন কিছুই নাই বলিতেছেন। তথাপি যে জগৎ 
দেখা যাইতেছে সেট! রজ্জুতে যেমন সপ তাসে সেইরূপে ব্রঙ্গই জগতরূপে 
বিবর্থ হইয়াছেন মাত্র। আবার ধলুন ব্রর্দের জীবভাবে বিবর্ত এবং অন্থা্গ 
সৃষ্টিবূপে বিবর্ত কিরূপে হইতেছে। 

বশিষ্ঠ_নভঃ তেজঃ তদঃ--এই সমস্ত স্যধ বস্ত উতপন্নই হয় নাই তথাপি 
যে আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে তাহার কারণ হইতেছে এই চিপ্ণাত্ময এই 
অধিষ্ঠান-চৈতন্য। 

মহাপ্রলয়ে যখন পরমব্রক্গ আপনি আপনি ভাবে থাকেন তথন তাহাতে 
অবুদ্ধি পূর্বক মায়া ভাসে । সেই মায়াকাশে চিদাস্মা প্রন্ফুরিত হইলে অর্থাৎ 
্রক্ষে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সঙ্করের চলন হইলে বন্দে একটা ঈক্ষণ জাগে। অনিচ্ছার 
ইচ্ছা! ইহাকেই বলে। ইহাই চেতাবিষয়িণী কল্পন। অথব! ইহাই ব্রন্ষের সৃষ্টি 
বিষয়ক ইচ্ছা বা আলোচনা । এই ইচ্ছার সহিত সংশরব ঘটিলেই ব্রহ্ম আপন 
স্বরূপ হইতে বিচাতমত হইয়া! জীবভাবে বিবর্তিত হয়েন। ব্রন্ষের আপনা 
ভুলিয়! জীবভাব গ্রহণটিও মিথা। ৷ ইহাও মায়ার সাহাধো ব্রনের বিবর্ত মাত্র। 
রন্গ-মায়া-ঈশ্বর ব। চিদাত্ম।__ চেত্যতা প্রথম জীবস্ভাব_-এই হইল ক্রম । 

প্রথম জীবে ব! হিরণ্যগর্ভে আবার অঠংকল্পনা। এই অহং ভাবটিই 
বৃদ্ধি | মহত্বত্ব্ূপে পরিণত হয় অর্থাৎ আমি মহান, এই বুদ্ধির প্রকাশ 
হয়। বুদ্ধি হইতে মননধন্্রী মন হয়। মননধন্্ী মনের ভিতরে তন্মাত্রার 
ংস্কার থাকে অর্থাৎ আমি মান এই ভাবেএ ভিতরে তন্মাত্রাবিশিষ্ট মন 
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থাকে । মন যখন ভাবনা! করেন আমি শবতম্মাত্র রূপতন্মাত্র ইত্যাদি তখন 
উগুপি স্পষ্ট হয়; পঞ্চতন্মাত্রার মিলনে পঞ্চ মহাতৃত স্য£ হয়__-তাহ। হইতেই 
এইট জগৎ। 

দেখাগেল মনই তাবন! বলে আপনাকে স্কুল দেহন্থ মনে করে ও জগৎ 


দেখে। 

রাম--কিরূপে ইহ! হয়? 

বশিষ্ঠ__্প্রদ্রষ্টা স্বপ্পে যেমন অগ্ুৎপনন গ্রাম নগরাদি দেখে--অথচ মনই 
ধ্রক্ূপ ধারণ করে মাত্র চিদাত্মাও সেইরূপ মনের সহায়ে জগৎ দশন করে। 
তাই বল! হয় জগৎ স্বপ্নের ন্যায় চিদাকাশে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে ও 
লয় হইতেছে । 

চিদাআ্মাই জগৎ বৃক্ষের অনুপ্ত বীজ। এই বীজ কোন মহকারী কারণের 
অপেক্ষ। না করিয়াই অঙ্কুরিত হয়। বিশুদ্ধ চৈতন্য কিন্তু নিঃসঙ্গ, তিনি জগদস্ক র 
বঙ্জিত। 

স্থল জগতের বীজ পঞ্চতন্মাত্র। । তন্মাত্রার বীজ চিৎ। বীঞ্জও যেমন 
কল্পনা ফলও তাই। বাহ! বীজ তাহাই ফল। আবার কল্পনা ব্রহ্ম হইতেই 
বেন উঠিতেছে লয় হইতেছে । এ ভাবেও জগৎ ব্রহ্মময়। ““বৎ বীজং তং 
ফলং বাদ্ধ তন্মাৎ ব্রহ্গময়ং জগৎ” ॥ ১৯ ॥ 

মহা'প্রলয়ে চেত্যতাযুক্ত চিৎই শব্খতন্াত্রা প্রভৃতি কল্পন! করেন, তজ্জন্য 
তন্থাত্রাসমুহও বাস্তব নহে। কল্পিত তম্মাত্রাই মিণিত হইয়া এই জগতরূপে 
দাড়াইয়াছে। যাহ কল্পন। তাহা! আবার সত্য কিনূপে? পঞ্চতম্মাত্রা যেমন 
ব্রন্মে অধ্যাস মাত্র সেই তন্মাত্রা পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতনকলও ব্রহ্মচৈতন্তে অধান্ত | 
সেই জন্য বল! হয় ব্রহ্দই এই জগৎ। 

রাম-_ব্রহ্মই তবে কারণ ও তিনিই কাধ্য ? 

বশিষ্ঠ _মায়াবী যেমন নিজেই নিজ মানিক স্যষ্টি কারণ ও কার্ধ্য, স্বপ্রদ্রষী 
যেমন নিজেই নিজ স্বপ্সে স্থষ্টির কারণ ও কার্যা সেইরূপ ব্রহ্গই জগৎ বিবর্ডের 
কারণ ও কার্ধ্য। ম্ত্তিক! ও ঘট যেমন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভিন্ন কিন্তু পার- 
মার্থিক দৃষ্টিতে অভিন্ন ব্রহ্ম ও জগৎও সেইরূপ । 

এবং ন জ্ায়তে কিঞ্চিজিগজ্জাতং ন লক্ষাতে ॥১৫॥ এইজন্য বলা যায় 
গৎনামে কোন কিছু জনে নাই, জন্মিতে দেখাও যায় নাই। 
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স্বপ্নে সকল্পনিশ্মিত নগর যেমন সত্য সতা নাই অথচ স্বপ্ন্ৃষ্টিকাণে আছে 
সেইরূপ ব্রদ্ষে জীবের ঝা স্থ্টির অভাব হইলেও অজ্ঞৃষ্টিতে আছে বলিয়া! 
মনে হয়। 

নির্মল আত্মাই আকাশাতআ্মারূপে যখন উদ্দিত হয়েন তাহাকে জীব বলা হয়। 
জীব যে প্রকারে আপনাকে দেহী বলিয় মনে করে তাহাই বলিতেছি 
বণ কর। 

প্রথমতঃ পরমেশ্বরে সমষ্টি জীবাকাশের কল্পন! হয়। সমষ্টি জীবাকাশে 
জীব সমষ্টিপূর্ণ আকারবিহীন পদার্থ। তাহাতে বিচ্ছিন্নভাবে আমি স্ফুলিঙ্গের 
মত অল্প-_-এইরূপ অসংখ্য ভাবনার উদয় হয়। ইহ] হইতেই ব্যগ্টিজীবের 
জন্ম হয়। ক্রমে এঁন্প ভাবনায় সমষ্টি মধ্যে ব্যষ্টির দর্শন ঘটে। 

সেই দৃশ্তরূপী শ্কুলিঙ্গ আপনাকে তারকার ন্যায় অনুভব করেন। তাহাতেই 
তিনি কথঞ্চিৎ স্থুল হয়েন। তাহাই ণিঙগদেহ। ক্রমে লিঙ্গদেহ জ্ঞানটি 
চিত্তকল্পন-সাহাধ্যে স্থুলশরীর গ্রহণ করেন। জীব আবার স্থুলদেহে অহংভাবে 
ভাবিত হয়েন। তবেই হুইল তারকার লিঙ্গভাব, কর চরণৰিশি্ট লিঙ্গ - 
দেহের কারণ। 

পনর যেমন ন্বপ্পে আপনাকে পথিকভাবে দেখে, জীবও সেইরূপ আপনাকে 
শরীরী বলিয়া! দেখেন। জীব সর্বগামী হইলেও এই জনপরিচ্ছি্ন মত। 

পর্বত যেমন বাহরে থাকিয়াও দর্পণমধ্যে আছে বলয়! মনে হয়, জীবও 
সেইরূপ 'সর্বগামী হইয়াও তারক! কোটরে অহং অভিমান করেন বলিয়া 
শরীর মধ্যেই আছেন বোধ হয়। 

প্রদর্শন যেমন মনের মধ্যেই হয় সেইরূপ স্ফুলিঙতুল্য উপাধিতে অহ্‌ং 
আরোপে জীব সেইরূপ ভাবে থাকেন এবং তথায় বাসনাময় দেহাি 
অনুভব করেন। 

প্রথমে জীব বাসনাময় দেহের ব্যবহার করেন ক্রমে বুদ্ধি মন, ইন্ত্িয় প্রাণ, 
চেষ্ট। ও কর্মেন্দ্রিয় বিশিঃ হুয়েন। 

''আমি দেখিব” এই ভাবনা হইলে জীবাকাশে ছিদ্র প্রকাশিত হয়। 
এই ছুই ছিদ্রই চক্ষু। ইহাতেই তাহার দর্শন লালস। পূর্ণ হয়। এইাৰে 
সমস্ত ইন্দ্রিয় হয়। যাহা স্পন্দন তাহ বাধু। চেষ্টা ও কর্দেন্দিয়গুলি তাহার 
কাধ্য। বাজান ও অন্তধিজ্ঞান এই ভাবে ব্রদ্ধে অধান্ত। সমস্তই চৈতন্যের 
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বিবর্ত। এইভাবে ব্রহ্গ প্রথমে আতিবাহিক দেহী অথবা! ভাবনামযর় দেহধারী 
পরে স্থুলারৃতি, পরে সকণ স্ৃণ দর্শনকারী হয়েন। 

ব্রহ্ম ই এইরূপে জীব সাজেন, সায়! বুদ্ধিকল্পিত উপাধির অন্তঃস্ক হইয়া 
বুদ্ধিকল্লিত বন্ধ'গ .দখিতেছেন। 

আবার চিতের বিবর্ত ষে আদি জীব তিনি দেশ কাপ ভাবন। করিয়া! দেশ কাল 

বারা বন্ধ ইয়েন। বাস্তবিক এ সমস্ত কল্পনা । সেই দেশকালাদিও মুলে 
অনুৎপন্ন । 

সত্যই উৎপন্ন হন নাই তথাপি হিরণ্যগর্ভরূপী বিরাট দেহধারী আতিবাহিক 
দেহী বা ভাবনাময় দেহী আগ্ প্রক্জাপতি গুভু স্বয়স্ত, এই প্রকারে উৎপন্ন হইরা- 
ছেন বলা! হয়। ইত্যন্থংপন্ন এবাসৌ স্বরস্ত,ঃ স্বয়মুখিতঃ ॥ ৩৮ ॥ আতিবাহিক 
দেহাত। প্রভুরাদ্ প্রজাপতিঃ ॥ এতন্মিন্নপি সম্পন্লে ব্রন্ধাগ্ডাকারিণী ভ্রমে ॥ ৩৯ ॥ 

হে রাম! ব্রঙ্গাণ্ডের কিছুই জন্মে নাই, ইহার দৃশ্ততাও নাই। ন কিঞ্চিদিপি 
সম্পন্নং ন চ জাতং ন দৃষ্ততে ॥ ৪০ ॥ 

অথচ দেখ! যাইতেছে মনে হয়। ইহ! সৎ বলিয়। প্রতীত হইলেও সম্ক্প- 
নগর ন্যায় অনৎ। ইহ! কোন দ্রবোর দ্বার! নিম্মিতও নহে, রঞ্জিতও নহে। 

এক এক মহাকল্লে এক এক ব্রঙ্গার মুক্তি হয়। পূর্ব ব পরবর্তী ব্রদ্ধার 
সহিত ইগার কোন সংশ্রব নাই। ষে সমস্ত জীব পুর্বকল্পে উপালন! দ্বার! 
সিদ্ধ হয়েন, পরকল্পে সেই জীনই ব্রহ্মা হয়েন। পুরাণে দৃ্ হয় উপস্থিত কঙ্লের 
অবদসানে শ্রীহনুমান্‌ ব্র্গ। হইবেন । 

এহ জগৎ বরক্গেরই সত্তামাত্রাখ্ুক । জগতস্বপ্ন ভাঙ্লিলেই তিনি আপনি 
আপি । শঅখন এসমস্ত দৃশ্য আর থাকে না। 

স্বপ্র ভাঙ্গিণে স্বপ্রদৃই বস্ত যেমন স্মৃতির আকারে অগ্রভুয়মান হয় সেইরূপ 
জগৎন্বপ্র ভাঙ্গিলেও ব্রদ্গসন্তারও স্বতি আকারে জগৎ অনুভুয়মান হয়। 
ফলে তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, স্ইেরূপ স্থষ্টিও পরমাত্মা ভি 
[কিছুই নহে । | 

ভাত্যেবং নাম ব্রক্মাণ্তং ব্যোমাস্ত্েবাতি নিশ্মলং | 
দৃশ্তমেব মদং শাস্তং স্বাত্মনির্ষিত বিভ্রমম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 

স্্টি নির্দ্বল পরমাকাশে অন্মিয়াছে অথচ জন্মে নাই। এই জগৎ যাহ। 

দ্বেখিতেছ তাহ! স্বাত্মনির্িত বিভ্রম মাত্র। সুতরাং বাস্তবিক জগৎ বলিয়! 
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কোন কিছুই নাঙ। যিনি মাছেন তিনিই আছেন এখানে দৃশ্ত দ্রষ্টাও কিছু 
শাই। রহন্ধ! নাই ব্রহ্মাণ্ডও নাই বাদীগণের বিতগ্াও নাই । 
পরমাকাশমাশৃন্যমচ্ছমেব ব্যবস্থিতম্‌। 
সর্ব সংসারতা নাপ্তি যদেব তদ্দদ বন্থিতম্‌ ॥৪৯॥ 
নাধেকং তত্র না ধারে ন দৃশ্তাং ন চ দ্র ত। 
বরঙ্গাণ্ং নাস্তি ন ব্রহ্মা ন চ বৈতগ্ডিকা কৃচিৎ ॥৫| 
ন জগন্লাপি জগতী শান্তমেবাখিলং স্থিতম্‌। 
ব্রন্গৈব কচতি ব্বচ্ছমিথমাত্মাআবনাত্মনি ॥৫১। 
জলে যেমন আবর্ত ০েইরূপ ব্রঙ্গেই ব্রন্ষের আবির্ভাব । তত্বজ্ঞান হইলে 
জগৎ-অন্ধকারের নাশ হয়, তধন আপনি আপনি ধিনি আছেন তিনিই আছেন । 
হিরণ্যগভ পরমাত্মার কির্নূপে উৎপন্ন তাহ বল! হইল । ফলে হিরণ্াগর্ভও 
পরমাঁকাশ পরব্দদ। সার এই জগং? পরমব্রহ্ম প্রজাপতি যিনি তিনি 
্য়ন্ত,। তিনি আকাশের মত শৃগ্ভ। পরমাম্মাই শৃন্ত প্রজাপতি হইয়! আপনান্ে 
আপনি চম্কাইতেছেন । এই জগৎ সেই ভাবনাময় শরারা ব্রদ্ধার ব1 হিরণ্য- 
গর্ভের সঙ্করে জাত; গ্ূতরাং হহ! সঙ্করলদৃশ। ইহা পাঞ্চভোঁতিক নহে। 
সঙ্ক্বার রূপ নি তাই পৃখাদি সং নহে, সত্য নছে। ইহা! বিবর্ত মাত্র । 
ইহ রজ্জুতে সর্প ভাদার মত ভাপিয়াছে মার। অক্ঞানের নাশে এই অন্জঞানের 
কাধ্যরূপ জগংনাশহ্য়। তাই বলা হয় গত জন্মে নাই। পৃথাদি তেনন 
সদস্তি যথা! ন জাতম্‌ ॥৫৪। 


১৪ সর্গঃ | 


ব্রহ্ম প্রতিপাদন | 
রাম--বরণীয় ভগ ব্রঙ্ধপথে প্রধাবিত হয়েন। ই'হারই অগ্ত একট মবস্থ! 
আছে। স্থ্টিখ্ষয়ক ইচ্ছাখুক্ক হইয়া বখন ইহ| নিয়মুখে সুতা করেন, তখন 
ইহাকে বলে অবরণীয় ভর্গ। মহা প্রণয়ে শক্তি খন উদ্মুখে স্পন্দন করিতে 
করিতে পরমশান্ত চলনরছিত সচ্চিদাননাম্বরূপ পরমপুকুষকে স্পশ করেন, 
মহণকালী যখন মহাকাপকে স্পর্শ করেন--তখন নকল স্পন্দন থামির়া বায়। 
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ইহাই মহা প্রলয় । মহাপ্রলয়ে যিনি অবশিষ্ট তিনিই সর্বদ। সমভাবে আছেন। 
জগংট! স্্ট হয় নাই। রক্জুতে যেমন সর্প ভাসে অজ্ঞানে, ভানির়! রজ্জুটাই 
সরনবূপে বিবর্ত হয় এই জগংট। সেইরূপ ব্রন্মেরই বিবর্ত। জগত ব্রঙ্গের বিকার 
নহে। কারণ সর্বদ| আপন আপান ভাবে অবস্থিত যে ব্রহ্ম তাহার বিকার 
হইতেই পারে ন। । 

ব্রহ্ষকে জগৎরূপে বিবর্ত কর! মায়ার কাধ্য। মাক্লাই পরম শান্ত ব্রদ্ষের 
উপরে যেন একট বিচিত্র ইন্দ্রজাল তুলিয়া! এই বিচিত্র সৃষ্টি ভাসাইয়াছে । 

ব্রহ্ম সম্বন্ধে মায়। কি তাহার আলোচন। করিলে দেখ! যায় ''আপনি আপনি 
ভাবে স্থিতির নাম জ্ঞান” । “আপনি আপনিই আছি” এই জ্ঞানের সহিত 
“আর কিছুই নাই” এই “অভাব জ্ঞান” ব। অজ্ঞানটাও যেন আছে। জ্ঞানের 
অঠাব যাহ! তাহাই ন। গঞ্জান? “আপনি আপনিই আছি” ইহার অভাব ত 
কখন হয় ন। _তবে অজ্ঞান মাসিবে কোথা হইতে? সেই জনাই ত বল! হয় 
অগ্ঞানট।ও যেন আছে । “আর কিছুই নাই” এই যে অজ্ঞানমত একট! কিছু-- 
ইহ। ন! থাকিম্াও যেন মাছে। তাই বখন পিজ্ঞাসা কর। যার অজ্ঞানং কেন 
ভবতীতি চেং? উত্তরে বল! হয় নকেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানং অনাদ্যং 
অনির্বচনীয়ম। অজ্ঞানাৎ অবিবেকো জায়তে । অবিবেকাৎ অভিমানো 
ঞজারতে। অভিন্বানাং রাগাদয়ে। জায়স্তে। রাগাদিভাঃ কম্মণি জায়ন্তে । 
কন্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো! জায়তে। শরীরপরিগ্রহাৎ ছঃখং জায়তে । জ্ঞান- 
স্বূপ আম্মার শরারপরিগ্রহই দুঃখ । আত্মার অক্জানপরিগ্রহই কারণ 
শরীরপরি গ্রহ । তাহার পরে ভাবনাময়, সন্ক্ময়, আতিবাহিক শরীরপরিগ্রহই 
ই'হার হুস্ম শরীরপরিগ্রহ। তাহার পরে সুপ শরীর পারগ্রহ করিয়! ইনি সমষ্টি- 
ভাবে বিরাট আর ব্যষ্টিভাবে দেহী জীব । 

পুর্বে বলা হইল “অন্ত কিছুই নাই” ব্ূপ-শজ্ঞানত। ফেন জ্ঞানের সহিত 
জড়িত। “অন্য কিছুই নাই” এই অভাব জ্ঞানটার স্ফুরণ যখন হয়, 
ষখন এইট.তে আত্মার দৃষ্টি যেন পড়ে তখন একটা উল্লাস হয়। শ্বপ্রকাশ 
পূর্ণকল্যোতি দ্বার! এই অভাব জ্ঞানটাও যেন ভাবরূপে পরিণত হয়। তখন হয় 
“ম্বয়মন্যইবোল্লদন্” | আপনি আপনিই আছি--আমি যেন আর কিছু এই 
উল্লান। যিনি আছেন তিনিই আছেন। “আর কিনুুই নাই” ইহাকে “আমিই 
আর কিছু” ভাবন! করাই অজ্ঞানের প্রথম পুষ্টি। “আমি আর কিছু” ভাবনায় 
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বে উল্লাম তাহ! হইতেই শোভনাধ্যাম। “মাপনি মাপনি যাহা"ঃ তাহাই তন্বতঃ 
সুন্দর । উহ। ছাড়িয়া “আমি মার কিছু” ইহাকে সুন্দর দেখাই শোভনাধ্যাস | 
শোভনাধ্যাসটিই সম্কর। বাহ! প্ুদ্দর নচে তাহাকে সুন্দর ভাবন। কর] __ 
তাহাতে নার আরোপ করা --ইছার নাম ধোতনাধ্যাস। “আমি আর কিছু,” 
এই “আর কিছু" রূপ “আমিই” স্থুন্দর ইহাই শোভনাধ্যাস। 
যাহ! অনন্ুভূত তাহার না সঙ্কপ্লন। আবার অনুভূতের ম্মরণটিই সৃতি । 
“আমার ইহ! হউক" এই ভাবে অনাজ্মবিষয়ের প্রতি অন্রধাবন যাহ! 
তাহাই করপন।। 
এই ভাবে আমি জ্ঞাতা এষ্ট অভিমান জন্মে। অভিমানবশে জ্ঞান, 
অহংকারে বিবর্তিত হয়। এই অহংকার ছুই প্রকার। বিশেষ ও সামানা। 
জীন ভাবে-_ 
জাতোহ্হং জলকে! মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং 
পুত্রামিত্রমরাতয়ে। বন্থবলং বিদ্যা সুহ্বদ্বান্ধবাঃ | 
চিত্তম্পন্দিত কল্পনামনুভবন্‌ মায়ানপিদযময়ীং 
নিদ্রামেত্য বিঘূর্ণিতে বছবিধান্‌ স্বগ্রানিমান্‌ পশ্যতি ॥ 
মবিদাময়ী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া! আম্মার পূর্বোক্জ বহুবিধ যে স্বপ্ন ইচার 
নাম খিশেষ অভিমান_-ব্যক্ত অভিমান। ইহাই ব্ষ্টি অহংকার। নির্মল 
সুনীল ব্যোমসত্তীতে যখন বহুথণ্ডে থণ্ডত মেঘ ভাসে তখন নীল আকাশ 
এক থাকিয়াও যেমন বহুরূপে ভাসে জীব তাই। ইহ! কিন্তু চিত্তম্পন্দন 
কল্পন! মাত্র। যখন কোন সাধক এইগুলি লোপ করিতে পারেন তখন 
“আমা কেহ নাই” “আমিও কাহারও নই" এই ভাবে চিত্তম্পন্দন কল্পন! 
থামিয়! যায়। চিন্তম্পন্দন করনা থামিয়া গেলে মেধশুন্য ব্যোমের মত “মামি 
আছি” এইরূপ সামান্য অভিমান থাকে। “মামি আছি রূপ যে সামান্য 
অভিমান তাহাকে বলে সমষ্টি অহংকার। বিশেষ ও সামান্য অহংকার 
গুটাইয়৷ লইলেও, অভিমানশুন্য স্পন্দনরহিত সীম্াশূন্য যিনি ভাদেন তিনিই 
মহৎ। ইনিই হিরণ্যগর্ভ। ইনিই আদি প্রজাপতি ব্রহ্মা । ইঠাকেই 
আকাশঙ্গ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন । ইনিই মহামন এই মহামনই প্রথমে বিবিধ 
রূপে, পরে বিমনোরপে, পরে বহিবাগিস্ত্রিয় রূপে বান্ত হয়েন। তাই 


শ্রুতি বলেনঃ__ 
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বচ্ছেদ্বাত্মনসী প্রাক্ঞস্তদবচ্ছেজ জ্ঞান আম্মনি। 
জ্ঞানং নিষচ্ছেন্মহতি তদবস্ছেচ্ছাস্ত আত্মনি ॥ 

প্রাঙ্ছ বাক্কি বাক্য হষ্টতে মনে, মন হইতে জ্ঞান আত্মা (বিচার বুদ্ধিতে ) 
জ্ঞান-মাত্সা হইতে মচতে মহত হইতে শান্ত আতম্মায় গনন করিনবেন। ইহার জন্য 
গবাদি পণুর্ঠায় বাগ নিরোধ প্রধম। ভূমিক1) বালক ও মুগ্ধের স্তায় কিছুই মনে 
ন। রাখ। দ্বিতীয়া ভূমিক1; তন্দ্রাকালে অহংকারশুগ্ত অবস্থার ন্তায় অহংকার 
রহিত ভাব তৃতীয়! ভূমিকা এবং সুযুশ্তিতে মহন্তত্ব রহিত ভাব চতুর্থী ভূমিকা-_ 
ধীরে ধীরে এই চার তৃমিক! পার হ্ইয়া মাপনি আপনি ভাবে স্কিতিলাভ 
করিতে হয়। 

আমি কি ঠিক ধারণ। করিতে পারিতেছি ? 

বশষ্ট--তোমার ধারণ! ঠিক । এবিষয়ে সন্দেহ নাই। 'আর কি বঝলিবে 
বল? 

রাম-_-তাই বলিতেছিপাম সতাসত্যই ব্রদ্গ-রচ্জ্বুর উপরে জগৎ-সর্প ভাসে 
নাই। কিন্ত অজ্ঞান দেপাঙ্গতেছে যেন ভাপিয়াছে । কিরূপে ভাসিয়াছে এবং 
কিরূপে এই মিথ্যা জগৎ রক্গপত্তামাধ্রায্ম চ তাহা ১২ ১৩ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। 
এই উৎপত্তি প্রকরণের ১ম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন__ 

বাগভাতিব্র দবিৎ ব্র্গভাতি্বপ্র ইবাজ্মনি-_ 
ষদিদং তৎ স্বশব্দোখৈধে যৎ বেত্তি স বেন্তি তৎ ॥ 

ভীব-ব্রহ্মই বাগ.ভাতিম্বহাবাক্যভাখগ্ডাকারবৃত্তীদ্ধ স্বপ্রকাশৈত্রদ্ধবিৎ স্ব তত্বং 
সাঁক্ষাৎকুতবৎ সৎ ভাতি পারমার্থিক নিত্যমুক্তশ্বরূপেণ প্রকাশতে । জীব-ত্রক্মই 
বাগভাতে-তত্বমস্তাদি মহাবাক্যজনিত অথগ্খাকার বৃত্তি-প্রজ্থলিত সপ্রকাশ 
দ্বার! ব্রদ্ধবিৎ *ইয়-__স্বভব্ব সাক্ষাংকার কৰিয়! অপন পারমার্থিক নিত্য মুক্ত 
পূর্ণ স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। যতো যদিদং বিয়দাদি চ দৃশ্তং ধর্জরূপং আত্মণি 
প্রত্যগাত্মভূতে ব্রহ্মণ্যেব স্বপ্ন ইবাবিভূতিং ভবতি। 

কারণ এই দেহ ইন্ট্রিয় আকাশাদি থে দৃষ্ঠ পপঞ্চ তাহাই বন্ধন। এই দৃশ্- 
বন্ধন স্বপ্রের স্যার আঙ্মাতে ভাসিয়াছে মাত্র । 

তৎ ব্রহ্ম যোহধিকারা স্বশব্দোখোঃ শ্রবণা ছ্যপায়ৈর্যৎ যাদৃশং তত্বতস্তথ! রেত্তি 
অহমেব ব্রচ্দেতি সাক্ষাৎকরোতি স তৎপ্রাগুক্তং পূর্ণনিতাযুক্ত ব্রঙ্গভানক্ষপং 
মোক্ষকলমপি বেত জীবয়েব সাক্ষাদন্ুভবতি । 





[ ৭ম সংখ্যা । 


শিপ ৯ শা তে  পপ স 





বাঁধিক মূল্য ১/* টাঁকা। 





সম্পাদক-_শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ। 
_ পছুকারী সম্পাদক-_শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্ঘ। 
ূ ৰ প্রকাশক-_স্রীননীলাল রায়চৌধুরী | 
-" উৎসব কার্য্যালয়---১৬২নং বহুবাজার গ্রাট, কলিকাত!। 


চুসতে পা সকাল পিসি পাশ চে 
নাফ ০8000, সপ রশ গত ০ পাত আসি পিওত আ্ পা আজ ০ ০770. শত পা পপ পপি ০৩ -:56৩5৮::55 ৭:৪১১৪ শ ৩ আর্ত ্স্ম্া 


১*নং শত চল চারুর ীট, “নিউ জার্ধাধিশন গস” 
' আ্ীপ্রলম্মকুম।র গাল দ্রার। মুদ্রিত 


স্রচীপত্র | 


১। গাকত্রী--পুজ1--ধ্যান--প্রাপ্তি। | ৬ যোড়শোপচারে পুজা । 





২। অধাবসাকস ও 'অনির্ব্িধ চিত্বত্ব । : ৭1 বর্ণাশ্রম বা অভয় বাবস্থা । 

৩। বর্ধার আভাস। ৮) ষযোগবাশিষ্ঠ। 

৪। গীতার শক্তি। ৯1 শ্রীভাগবত। 

৫ | ভিন্ন হওয়!। ্ ১৩। 5874 
৮৪/০৮ য় দ্িতীয় সংস্করণ 


গীতাপরিচয় চি সংস্করণ প্রকাশিত হুইয়ীছ। যাহারা 
অশ্রিম মূল্য দিয়। গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত হইয়াছেন, ভীহাদ্দের নিকট 
প্রার্থনা যে, তীহারা৷ অনুগ্রহ কিয়! “রেজিন্টার্ড বুকপো্টে” 
পাঠাইবার ডাকমাশুল ৬০ তিন আনা পাঠাইয1 দিলে ফেরৎ 


ডাকে আমর! পুস্তক পাঠাইয়া দিব। ইতি-_ 
নিবেদক, 


কাধ্যাধ্যক্ষ 2. 


সপ্ত ৩৮৮০ পপ "০০ কল সু. ক 


_ উৎসবের নিয়মাবলী । 


১। উৎসবের বার্ধিক মুলা সহ্থর মফ-স্বল সর্বত্রই ভাঁঃ মাঃ সহ ১1* আনা । 
প্রতিসংখ্যার মূলা ।* আন । নমুনার জগ্গ অগ্রিম ।* আন পাঠাইতে হইবে। 
অগ্রিম মুল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীতৃত্ত কর! যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে 
উৎসব বাহির হুইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। টচত্রে বর্ষ শেষ হয়। 

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে *না 
পাওয়ার+ সংবাদ না! দিলে, বিনানুল্যে কাগজ পাওয়া! ষাইবে না। 

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয্স জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে 
হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে । নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না । 

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কাধ্যাধ্ক্ষ শ্রীননীলাল 
রা চৌধুরী এই নামে উৎসব আফিস, ১৬২ নং বউবাজার গ্রীট: কলিকাতা 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। 

.€& ॥ বিজ্ঞাপনের হার--মাঁসিক এক পৃষ্ঠা ৪0১, অর্ধ পৃষ্ঠা ২॥০, সিকি 
পৃষ্ঠা ১৫৯, সিকির অর্দেক ৮*/* সান! |. বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 





স্বাস্থারামায় নম: । ৮ রি 


অগ্ৈব কুরু বচ্ছে যে বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং কারিষ্যাস। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবস্তি হি বিপন্যরে ॥ 





০, আর ররর স্পা বস পা পা | পপ পপি? পা এ পাত ২7 জা লিড ৪ ক টি 


৯ম বর্ষ। ] ১৩২১ সাল, কার্তিক। [ এম সংখ্যা। 


সস 








্ম্্প্প্্ ...». পা». “পর ৯ সে ৯৯ ক ৯৯০০ পন, - ৯ ও পল ৯০০, ০, -- ৮ সপ 





গায়ত্রী- পুজা ধ্যান- প্রাপ্তি । 
(১) 

পুজার প্রাণ হইতেছে ধান। ধ্যান করিতে পারলেই ঠাহাকে 
পাওয়া যায়। 

সবাই কি ধ্যান করিতে পারে? 

পারে, ষর্দি তাহাকে অগ্ততঃ বিশ্বাসেও জানে । নদি বিশ্বাসেও 
“বিল্হে' হয়। 

ধান করিতে গেলে তবে বিশ্বাসেও জান! চাই | 

নিশ্চয়ই । নতুব! ধ্যান হইবে কাব? মাহাকে বিথাসেও জানি ন! তাহার 
ধান হইতেই পারে না। পটের ছবি, ধাতু পাধাণের ঠাকুর -_-নদি ঠাকুর 
বণিয়। না জান! থাকে _তণে শুধুই পট, আর শুধুই ধাতু, শুধুই পাষাণ। 
ইহছারাই ঠাকুর যাহার! ভাবে তাহার। গোখর _এ কথ! শ্রীভাগবতের। কিন্ত 
যিনি ঠাকুর তিনিই ইনি, ইহাই ঠিক। এঙ্গন্য গান। চাই, তবে ধ্যান, পরে 
প্রাপ্তি। প্রকৃত জানাটি যাহা ভাহ। অনুভবে জানা; আর অন্থভবে জান৷ 


১৪ . 


১৫২ উৎসব । 


যেখানে নাও হয় সেখানে বিশ্বাসে জানাতেও হইতে পারে। বিশ্বাসে জানাটিই 
জানার শেষ অবস্থ! নহে! বিশ্বাসের জানাটি যখন অন্ুতবের জানার পোছিয়। 
(দয়, বিখাসটি হ্বখন প্রতাক্ষে গরিণত হর তখন ক্বাণাটি ঠিক হয়। 
(২) 
এম এন মানর। ধ্যান করি! হে চক্ষু, গে কর্ণ, হে বাক, হে পাপি, ছে মন 
এক কথা হে শামার নব্ধেন্দ্িরং এস আমর! ধ্যান করি । 
চকু কর্ণ ধক ইহার। কি নানুষ গে বল] হইতেছে এন আমর! ধ্যান করি £ 
হ।--ইছার। মানুষ বৈ কি। ইহার! মানবের ভিতর মাগ্ব।. ইহার! 
ব্ষ্টি মানুষ । এই ব্যষ্টি নানুষগুলি লইয়াই তুমি আমি সসপ্ি নানুম। আতি 
যে বলেন 
তদ্বিষণোঃ পরমং পদং | 
সদ পশ্রস্তি স্থরয়ঃ | 
দিবীব চক্ষুরাততম্‌ । 
বঙ্ধ। মরীচি ইঠ্যারি দেবত| সেই সর্বব্যাপী পরম-পদকে সন্বদা দশন 
করেন--বে সমস্ত দেবত| বঙ্ধাণ্ড দেহে দেই সমস্ত দেবতাই মানুষ দেহে 
'অধিষ্ঠাতি দেবতারপে বিগাক্জিত। শ্রুতি সর্বত্রই এই সমস্ত দেবতাদিগের কথ। 
বলেন। জাগ্রৎকালে 'এই সমস্ত দেরত। আমাদের দেহে মধিষ্ঠান করেন বলিয়! 
আমর! দেখিতে পাই শুনিতে পারি চপিতে ফ্িরিতে পারি । আবার শ্বপ্নকালে 
এই সনস্ত দেবত। দেহ ছাড়িত্। যান বপিক্ন। কোন ইন্দ্রিয় তখন কার্য করিতে 
পারে ল/॥ ই'হার| ছাড়ি! যন কিন্তু প্রাণ দেবতার উপর দেহ রক্ষার ভার 
থাকে বলিয়। দেহট। মরিন়্। যার না। আবার মৃত্যুকালে যখন সমস্ত দেবত। 
দেহউ। তাগ করেন তখন জীবের বড় একট! হুঃদময় আইসে। 
এই জীব কে? 

. সীমশৃন্ঠ সর্বব্যাপী ব্রন্মপুরুবে নাগ! ভাপিপে বেখন তিনি আপনি আপনি 
ভাবে থাকিয়াও বিরাট বিখব্ধপ পুরূষরূপে ভাসেন সেইন্গপ হিরণাগর্ভ শির|ট 
বিশ্বপুরুষে অবিদা! ভাদিলে তিনিই অনস্তঙ্গাবরাপে থেন পৃথক নণ্ডা লা 
করেন। অথচ বিরাটপুরুষ যিনি তিনি ব্রঙ্গই | 

মীমাশৃণ্ঠ মিনি তিনি ক্ষুদ্র গুপ্ত জীবন্ধপে ভাসেন। একটি সীমাশুন্য সুশীল 
আখের উপর বছ থণ্ডে খডিত মেঘ সবুষ্ভ ভানণে মেই গগড পণ যেৰ 


গায় খী--পূজা--ধান--পাপি। ১৫৪ 


মমুহের তলে তলে খণ্ড থণ্ড গ্ুনীল আকাশ থেষন ভাসে সথচ আকাশ যাগ 
তাহাই থাকে ইহাও সেইরূপ। | 

হুর্ধয এত বড় যে পৃথিবীর উপরে পড়িয়া গেলে পৃথিবীতে ইহার স্থান 
হয় ন|! জখচ পৃথিবীর সর্বস্থান হইতেই এই এক ক্ধ্যকে সকল দেশের সকল 
লোকে 'এক অতি ক্ষুদ্র ভেজোময় গোলক মাত্র দেখে । ইহাও যেষন, পরিপূর্ণ 
পীদাশৃন্ত রক্ধকে নিবৃগ্ডি ও প্রবৃ্ডি রূপ ছুই কগ্ডিত কর্ধ-গ্রিভৃপ্র মধ্যে দেখিলে 
ইনিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ভাবে ভাপিয়া থাকেন। 

এখন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বল । 

ইন্্িযগুলি শক্তি মাত্র। যেখানে শক্তির স্ফুরণত্র় দেই খানেই 
শঞ্চির কোলে কোলে যে চৈতন্ত থাকেন তাহ! পৃথক্‌ পৃথক সন্ত| লাভ করেন। 
'মাবার ইহাও জানিও বে কোন ও শক্তি যন্ত্র না হইলে ব্ক্তাবন্থায় আসিতে 
পারে না। এই চক্ষুগোপক রূপ যন্ত্রে যখন চক্ষুশ্তি ক্ষ,রিত হয় তখন সেই 
শক্তির কোলে কোলে ষে চৈতন্য থাকেন তিনিও পৃথক মান্ষের মৃত একজন 
হয়েন। সকণ শক্তিই এইরূপে এক একটী জীবন্ত জীবের মত হয়েন। এই 
বাষ্টি চৈতন্যগুণির সমষ্টি ষিনি তিনিই এই দেহাধিষ্টাত জীব অথচ তিনি ই! 
অপেক্ষাও বেশী। | 

বুঝিণে কেন বলা হয় হে আমার চক্ষু, হে আমার ঈক্ত্রিয়। এদ 'ামর!| 
ধ্যান করি? 

ইন্ড্িয় গুলিকে ধিনি ধ্যানার্থ আহ্বান করেন তিনি কে? 

ধিনি সমষ্টি, তিনি, যাহদের লইয়া সমষ্টি, সেই ব্যটগুগিকেই আচ্ব(ন 
করিয়৷ বলেন এস আমর! ধ্যান করি । 

কেহ কেহ বে বলেন নিবৃত্বিমন প্রবুত্তি মনকে ডাকে ইহা কি? 

শাস্ত্র চেতনকে লইয়। সব কথ। কন। প্রব্ওমন ও নিব্ডিষন ইহার! কিছুই 
নহে। ইহাদের তলার চৈতন্য ধারলেই কোন গোল নাই। এখনে টৈতগকে 
লক্ষ্য করিয়াই বল! হইতেছে । 

ষখন ব্রাঙ্গ মুহূর্তে প্রাতঃকত্যাধি সারিমা সন্ধাপূ্রা কর্ধিতে যাও তখন 
প্রধমেই একবার বশ দেখি এন মমরান্যান কার। ভাগ করিন! তথন দেখ 
কাহাদের উপর লক্ষ্য পড়ে। যে মন, যে ইঙ্গিয়। সতত চঞ্চপ হইয়! নিবয় পথে 
ছুটিতেছে, বাহাদের অপান্ত ব্যবহারে তুমি ব্যথিত, যাহাদের পাপে তুমি সদ! 


২৫৪1 উৎসব । 
তাপিত, সেই সমস্ত 'ইন্ত্রিরকে, সেই ইস্ত্রি সমূহের রাজ! মনকে যখন তুমি 
আহ্বান কর, করিয়। বল এস আমর! ধ্যান করি তখন বেশ করিয়৷ লক্ষ্যকর 
ইন্জ্িয় এবং মন ইছাদের কি অবস্থা! হয়! তুমি ডাকিতেছ ধ্যান করিতে, সমষ্টি 
ডাকিতেছে ধ্যান করিতে অথচ মন যদি অসন্বন্ধ প্রলাপ তুলিয়। সমষ্টির কথা 
ন। শুনিতে চার তবে সমষ্টি সেই ব্যষ্টিকে নানাপ্রকার উপদেশ করিবেন; 
তাহাম্বার। যে যে পাপ হইয়! গিয়াছে তাহ! মরণ করাইয়। দিবেন» যে যে ত:পে 
তাছার। তাপিত তাহ! চক্ষের সম্মুখে ধরিবেন, যত যত হঃখ পাইয়াছে তাহ। 
মনে করিয়। দিবেন, শ্মশান বহ্কির ভীষণ আলে! মনের সম্মুখে জালিয়। দিবেন, 
ংসারে কিছুই যে মনোহর নাই, সবই ষে ক্ষণিক, সবই থে অনিতা, সবই ষে 
অল্প, অল্পেতে সুখ নাই; যে বৈ ভূম। তংন্থখং নাল্পে হুখমস্তি--সমষ্টি পুরুষ 
খন বাষ্টি সমূহকে এইরূপে মনে করাইয়! দেন তখন ব্যষ্টিগুলি কি আর 
সমির কথ! ন| শুনির। থাকিতে পারে ঃ তার পরে সনগ্থি ষখন ভালবাসি 
বলেন দেখ তোমাদের অস্তিত্ব যাহা তাহাত আমকে লইয়াই। আমিযে 
তোষরাই। একতাই সুখ একতাই লর্গ। একতা না৷ হইলেই দুঃখ । আমর! যখন 
সবাই মিলিয়! এক হুইয়! থাকি তন কিযেকি অপূর্ব্ব অবস্থা! হয় তাহা পরে 
বলিতেছি কিন্তু তোমর। যখন আমার সঙ্গে “ভিন্ন” হও, তোমর। যখন আমার 
ংসার হইতে, সমষ্টি আমি হইতে পৃথক হইয়। আপন আপন পৃথক সত্ত। 
স্থাপনে চেষ্টা কর তখন কিহয় জান? তখন সমষ্টই ব্যঙ্টির মৃত্যু কল্পন! 
করেন। ইচ্ছ। ন। থাকিলেও মৃত করন হইয়া! যায়। শাপভঞ্জিকাতে খোবিত 
কোটি কোটি পুতুল লইরাই শালভপ্রিক1। কিন্ত পুতুল গুলি বখন আপন। দিগকে 
পৃথক পৃথক সন্ত ভাধন। করে তধন শালভঞ্জিক! দ্বার! তাহাদের মৃত্যু 
কল্পন! হইয়! বায়। | 
সমপ্তি এই ভাবে বুঝাইয় দিলে মন অপনার পাপ কর্ম স্মরণ করিম! 
বড়ই বাধিত হয়, বড়ই ক।তর হয় তখন মনের বৈরাগা মাইসে। বৈরাগা 
আমসিলেই মন ধ্যান করিবার উপযুক্ত হয়। 
কখন বা সমষ্টি বাঠিকে তিরফার করেন পরে পূর্বের উপদেশ প্রদান 
ক্রেন তবে মন ধ্যান করিবার ঢ়স্য প্রস্তুত হয়। তাই বল! হইতেছিল 
জানা আগে চাই তবে ধ্যানের পথে আস। যায়। বিদ্নহে অগ্রে না হইলে 
 ধীষছি হইতেই পারে না। নু 
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বল বল আমর! প্রস্তুত ত হুইয়াছি এখন কিরূপে ধ্যান করি? 

বাহিরের হ্র্ধ্য যেমন সর্বলোকলোচনের সর্ধদ। ধ্যানে পাইবর বন্ধ, 
সেইরূপ আমর! সকলে ভ্বদরর আকাশে মিপিলেই, সকল ইন্রিয় গুপির মুখ 
মনের ষছিত দহর আকাশের দিকে ঘুরাইয়। দিতে পারিলেই--সমন্ত দেবতার 
শক্তিগুলি মিলিত হুইয়। এক মনোহর মুর্তি প্রকাশ হর়েন। তাহাই বরণীয় 
ভর্গের মুর্তি । যতদিন সেই মুত্তির দর্শন ন! পাও, যতদিন ন| বরণীগন তর্গ, 
মৃত্তি ধরিয়া, হৃদয় কমলে পদ স্থাপন করিয়! দাড়ান ততদিন আমাদের ঠিক 
ঠিক একত। হয় নাই জানিও। 

কি করিয়৷ ইন্জ্রির় শক্তি গুলি হদয় আকাণে মিলিবে ? 
ব্ষ্টি থাকিও না। সমষ্টি হও। সকলেমিলিত হইলে তবে ত সম হইবে। 
যতদিন বথার্থ মিলিন না হইতেছে ততর্দিন কৌশল করিয়! কণ্ম করিতে 
হইবে। কর্ম-কৌশলও যোগ বটে। অনুভবে ন| আসা পর্যাস্ত বিশ্বাসে 
কার্ধয করিতে হইবে। 

কিরূপ? 

যট্‌টক্রের দ্বাদশদল পদ্ম যেখানে তাছার নীচেই অইদণ হদয়- পদ্ম 
এই পন্মের কর্ণকার উর্ধনিয়দুখে ছুই ত্রিভূঙ্গ কাটাকাট ভাবে রহিয়াছে। 
সেই কাটাকাটিতে যে বড় জন্মে তাহার মধ্যে ব্রিকোণমণ্ডল। সেই 
মণ্ডলের ভিতরে দৃষ্টি স্থাপন করিলে বাহিরের মাকাশের কুরধ্যকে ভিতরের 
সদয় আকাশে দেখা যাযর়। এইটি হইতেছে বাস্রিশক্তিগুলির মিলনের 
স্থান। সবাই এখানে নর্বদ! থাকিতে চে! কর। ইহাই ধারণত্যাস। যতদিন 
ইহ! প্রত্যক্ষ করিতে না.পার ততদিন বাহিরে স্থধ্য দেখিয়| ভাবন! কর যে 
স্বদয় আকাশেও হুর্যধা আছেন। এই হুর্যামগ্ুলটি, হইতেছে উপাসনার পীঠ 
স্বান। কুর্ঘামগ্ডলের মধ্যেই বরণীয় তর্গের মুক্তি দেখ! যাইবে । সেই মুন্তিই 
তোমার ইঃদেবত1। যতদিন ন। প্রত্যক্ষ করিতেছ ততদিন ভিতরের হুর্ধ্যমণ্ডলে 
উষ্টমন্ত্র স্থাপন কর। ্ 

চক্ষুশক্তিকে ভিতরে প্রবেশ করাই! হৃর্ধাগ্যোতি বধ্যে নাম দেখাও আর 
কর্ণশক্তিকে ভিতর আকাশে হৃুর্ধযঞ্যোতি মধ্যে, সুখে যে নাম উচ্চারণ করিতেছ 
ভিতরে তাহাই শ্রবণ করাও--নাসিকাশক্িকে জ্যোতির্ধধাবর্তী ইঃদেবতার 
গ্রাত্রগন্ধ আঙ্জাণ করাও । এইরূপে জিহ্বা, ত্বক, ইত্যাদি শকতিগুলিকে তীহাক় 
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ভূক্তরস আস্বাদন করাও, তাহার. স্পর্ণরদ তোগ. রাও বাঁক পাণি, পাদ 
প্রস্ৃতি সকল ইন্দিয়কে সেইখানে কর: দিয় দাও--ভকগণে সীতারাথের 
লীল! চিন্ত! ব! রাধাকষ্জের লীগ! চিন্ত। যে ভাবে করেন. এইখানে সেই ভাব আন 
তবেই সকল ইন্দ্িয়গুলি একসঙ্গে মিলিত হইল। ইন্জিঘ্গুলি বাহিরে আদিলেই. 
ইছার। পৃথক সন্ত। স্থাপন করে কিন্তু অন্তন্তুথ হইলেই ইহার। একপঙ্গে মিপিত 
'হয়। হইলেই বরণীয় হর্গ অপূর্ব মুর্তিতে দেখ! দিয়! থাকেন। | 
এইরূপে আমানের একতা হুইলেই আমর! ধ্যানের বস্তু পাই। পুস্তকে, 
পড়িয়া কোন কর্প করিতে নাই। এইগন্ত গুরু চাই। শ্রীগুরুর নিকটে 
থাকিয়া! শিক্ষ/ কর! চাই, অভ্যাস কর! চাই, তবে হয়। 
এস এস আমর! ধ্যান করি। ধ্যান করিবে কাহাকে ? যদি জিজ্ঞাস। 
কর বলিব, যে জ্যোতির্ধয় পুরুষ প্রণব ও ব্যান্ৃতিক্ক সহিত সর্ববদ| বিগ্মান-- 
সেই পুরুষের বরণীর ভর্গকে। এই বরণীয় ভর্গই সঞ্চল সম্প্রদায়ের ইইদেবতা। 
কুলদেবতা, কুলমন্ত্র, কুল্ডর ঠিক থাকিলে সহঙ্জেই সাধন! হয়। 
ধ্যান জন্য জান! চাঁই--এই জানার কথা ত কিছুই বলিলে না? প্রকৃত 
জানার জন্ত যে সমস্ত কম্ চাই তাহার আভাস দেওয়! হইল মাত্র। শত শত 
পুস্তক পাঠে গ্রতাঞ্ষ হয় না। প্রত্যক্ষ দর্শন অনুভূতি সাপেক্ষ। 
লোকে যে বলে পুতুল পৃপ্ত! করিলে কি হইবে, মেডিটেশন কর তবে হইবে। 
পাগল আর কি? মেডিটেশন ফেডিটেশন যে বল, বল দেখি মেডিটেশন 
করেকে? মন তোমার শত বাসনায় সদ! চঞ্চল। আগে বাপু চিত্তগুদ্ধি 
জন্ত কর্ম কর। এই কর্ম সঙ্গ! বন্দনার্দি নিত্যকর্মও বটে এবং অন্ত সমস্ত, 
লৌকিক কণ্দুও বটে। আগে চিত্ত শুদ্ধ হউক-_চিন্ত হইতে রাগছেষাদি ময়ল। 
কাটি যাউক তবে ধ্যানের কথা মুখে আনিও। দেখিতেছ না! কত 
লোক ত 'মাজকালকার দিনে মেডিটেশন করে, কিন্তু একটু স্বার্থে আঘাত 
দিয়া দেখ দেখি--যাহাতে একটু অর্থের উপর আঘাত পড়ে এমন কিছু হউক 
দেখি একবারে সব মেডিটেশন, ফেডিটেশন হইয়া যাইবে। তখন. কত রাগ 
আর কত মনে খনে অর্থনাশ চিত্ত! । হায় রে! মেডিটেশন! এত ফলাকাঙ্া, 
এত অহংকর্ড অভিমান থাকিতে থাকিতে কি খ্যান হয় বাপু! নিত্যকম্মানদি 
না করিয়া! যে মেডিটেশন কর তাহাতে কতকগুল! চিত্ত! হয়। সেচিস্তার 
চুদি 'বই লিখিতে পান্স-_তুমি প্রবন্ধ লিখিতে পার, কবিত। লিখিতে পার কিন্তু 


গায়ত্রী_পুজ।-ধ্যান-__গ্রাপ্ডি। ১৫৭ 


তাহা কতক্ষণ থাঁকে বল? খুব মেডিটেশন করিয়! উঠি আঅ।দিলে--আসিয়াই 
দেখিলে স্ত্রী একটা সামান্ত বিষয়ের জন্য-_সামান্য -ছুই “চারি আনার এদিক 
ওদিক্‌ জন্য বাড়ীর অন্য লোকের উপর চটয়াছেন। তুমি উঠিব! মাত্র যখন 
তিনি ক্রোধোনম্মত্ত। হইয়া তোমাকে. সব কথ! "লাগাইলেন" তখন একবার, 
পরীক্ষা করিয়। দেখিও তোমার মেডিটেশনের জোর কতটুকু। কিন্তু অন্য পক্ষে 
প্রতিদিন বৈরাগ্য অভাসে খন মনকে কাতর করাও, করিয়! সংসার ক্ষণন্থারী 
ইহা বেশ করিয়া ধারণ। কর, প্রতিকার্ষেয ইহা! ম্মরণ করিয়! নিত্যকর্মগুলি 
কোন অগভগ না করিয়া কোন প্রকার ফাকি না দিয়! কর, তপদ্যার প্রধান 
অঙ্গ যে প্রাণায়াম, কুস্তক এইগুপলিকে একবারে বাদ না দিনা ঠিক শাস্ত্র মত, 
্রত্যহ নির্দিষ্ট সংখ্যামত প্রাণায়ামাদি করিয়া নিত্য কর্ম শেষ কর, করিয়! চুপ 
করিয়! বসিয়! নিঞ্জের ইন্দ্রিয় গুলিকে হৃদয়ের রাজার দিকে ফিরাও-_ফিরাইয়া 
'সব শান্ত করিয়! পরে তুমি চেতন তুমি জড় নও, তুমি নিঃসঙ্গ পুরুষ কাহারও 
সঙ্গে তোমার সঙ্গ হয় না--তুমি সতাই “ন জায়তে অ্রিয়তে ঝ৷ কদাচিৎ 
এইগুলি চিন্তা কর--করিয়। দেখ বুবিবে সংসারের শত কোলাহুলেও তোমার 
মন অশান্ত হইবে না। অন্ততঃ বহুক্ষণ ধরিয়! তুমি তোমার সন্ধ্যাবন্দনাদির 
প্রবাহে ভুবিষ্। থাকিতে পারিবে। তাই বল! হইতেছিল আগে চিত্তশুদ্ধি জনা 
কর্ম কর পরে ধ্যানের কথ! মুখে আনিও । 

আমি দেখিতেছি চিতীশুপ্ধিই নিতান্ত আবশ্বীক। নিশ্চই । সেইজন্য 
কর্ম আবশ্তক। রূপ আবশ্তক। গুণ আবগ্তক। শ্বন্ধপ চিত্ত! বা প্রকৃত ধ্যান 
তাহার পর । - | 

তুমি কি বলিতে চাঁও কর্ণ দ্বার! ধ্যানের পথে যাওয়! যায় পরে পা ও 
গুণের ধ্যান পরে স্বরূপ চিন্তা ? 

ইা!। সর্ব গ্রথমে কর্দ যেরূপে করা! উচিত তাহাই অভ্যান কর। শান 
এই জন] নিষ্চাম ভাবে বর্ণাশ্রম মত কর্ম করিতেই প্রথম উপদেশ করেন। 
বর্ণাশ্রস ধর্ম এখন শিথিল হইয়! গিয়াছে । তথাপি এখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম যাহা 
আছে তাহ! দ্বারাও তোমার কার্ধ্য হইবে । পুরুষের সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম এবং 
লৌকিক কর্ম সমস্ত, নিক্ষাম ভাবে হওয়া চাই। সধব| ও বিধবাদেরও তিন 
বেল! জপ পু্জাদি এবং স্বামীতক্তি, স্বজন সেবা, দেবহিজে তক্তি, অতিথি সেবা 
এই সমস্তও নিকাম ভাবে হওয়। চাও। কর্ণগুল নিফাম ভাবে করিবার জন্য | 


১৫৮ উৎসব। 


বিশ্বাসে বতটুকু জান! আবন্ঠক তাহাই প্রথমে. বিশ্বহের অন্তভূত কর। পরে 
বিশ্বাসের জানা বখন অনুভব সীমায় আসিতে থাকিবে তখন রূপ ও গুণধ্যানে 
আইস। শেষে স্বরূপের ধীমহি কর। ঠিক হইবে। 

নিষফাম কর্মের ভিতরে কি এই সমন্তের বীজ আছে? আছে। নিফাম 
কর্থের তিনটি অঙ্গ । 

০১) বিশ্বাসে তোমাকে জানিয়। তোমার প্রসন্নতা অন্ুতব জন্য তোমার 
আজ্া পালন রূপ কর্দ। 

(২) কোন কর্ধে ফলাকাজ্। না রাখ! নিফাম কর্থের ধিতীয় অঙ্গ । তোমার 
প্রসন্নত৷ অনুগ্তব জন্য তোমার আজ্ঞাপালন করি, ফল কি হুইল না হুইল তাহার 
দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখি না। রস পাই বা না পাই তাহার জন্য আদৌ ব্যাকুল 
ছুই না। কর্ম তোমার দিকে চাহিয়। করিতে পাঁরিলেই চিত্ত প্রসন্ন হইবেই। 
এইরূপে নিজের চিত্তের প্রসন্নতা৷ অনুভব করিতে পারিলেই বুঝিতে পার! বায় 
যে তোমার প্রসন্নতার অনুভব হইতেছে। সন্ধীর্ভনে নাঁম করিয়! আদির! অথবা 
সাধু সঙ্গ করিয়া আসিয়া একবার একাস্তে বঙগিয়৷ নাম করিয়৷ দেখিতে হয় 
কতদূর কি হইতেছে। এইব্ূপ করিলে সাধুলজ লব্ধভাব ব! সন্বীর্তন লব্ধ ভাব 
নিঞ্জের আত্মার প্রবেশ করিয়৷ আত্মার রমণীয় ভাবগুলিকে জাগাইবে এবং 
তাহাদিগকে প্রবল করিবে। স্থন্দর গুগগুলির স্ফুরণ তখন হইবে এবং রাগ 
স্বেষাদি মলগুলি অধোমুখ হইয়! বাইবে। নিত্য অভ্যাস করায় চিত্তগুদ্ধ হইয়া 
তগবৎগ্রলন্নত৷ অনুভব দ্বার! হৃদয় ভগবৎ রসে পূর্ণ হইতে থাকিবে। ইহাতে 
যে গ্লানিশৃন্য আনন্দ তাহাকেই জানিও তগবানের স্পর্শ। 

(৩) নিষ্কাম কর্মের তৃত্তীয় অঙ্গ অহংকর্ত। অহং অভিমান শুগ্ঠ হই 
'নিত্কর্ম ও লৌকিক কর্ম করা। এখানে যে বিচার আছে তাহাই সাধকের 
সর্বন্থ। সংক্ষেপে এইমাত্র বগ। যার, ভঞ্চির কার্যাই কর বা যোঁগের 
কাধ্যই কর বা লোকছিতকর কর্মই কর যখন বিচার করিতে পারিবে কর্ণ 
করেন প্রকৃতি, চেতন পুরুষ কিছুই করেন না, ধখন বিচার করিতে পারিবে 
প্রক্কৃতির মধ্যে ষে নিবৃত্ত মন আছেন তিনিই প্রবৃন্ত মনকে উপদেশ করেন এবং 
তিনিই কর্ণ করান, আত্মপুরুষ দ্র! মাত্র--তিনি কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না তিনি 
সধ! শান্ত সদা আনন্মময়, ভূমি গ্রকূতিতে অভিমান ন! করিয়া যখন চেতন পুরুষে, 
_আভিমান করিতে পারিবে বখন সর্বদাই মনে করিতে পারিবে প্রন্কতি তুমি নও 
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কার্েই শ্রককতির দুধ ছঃখ তোমাতে নাই, তুষি স্থুলদেছ নও, তোমার মন ৰা ্ 
দ্বেহও তুদি নও, অজ্ঞান দেহও তোমায় নাই, তখন ভুমি সর্বদা আপন আঁনন্দ 
স্বরূপে থাকিতে পারিবে। নিথ্যাকে মিথ্যাঞ্জানিয়! ব্যবহাঁরি ককর্্ন করিতে পারিবে। 

. ইছার পরে তুমি বাসন! ত্যাগ করিবার পথে যাইতে পারিবে। দেখন৷ 
কেন বাননাই ত প্রকৃত বন্ধন। তুমি জঙ্গিক্লাছ, তুমি মরিবেঃ তুমি বালক 
ছিলে, তুমি যুব! হুইয়াছ, তুমি যুবতী হইয়াছ-_-তোমার ছেলে মেয়ে সংসার 
এই সমন্তই বামনা! । চিতে বান্তমানত্বাং। স্বরূপ চিন্তায় যখন নিজে অনঙ্গ ইহ! 
বুঝিবে তখন বাসনা ত্যাগ হইবে, তখন পরমানন্দে স্থিতিলাভ হইবে। . 

_ ধীমহির জন্ত বিশ্বাসে যে জান! সেইটুকুই আমার ধরা কর্তব্য। তুমি 
অতি সংক্ষেপে আমাকে এই জানাটুকুর কথ! আবার বল। | | 
_ ষাহাকে ডাঁকিতে বাইতেছ প্রথমে তিনিই সমস্ত এইটি বিশ্বাস কর। হৃদয় 
পল্মে ধাহাকে দেখিতে চাও, সেই জন্য বিশ্বামে ষাহাকে হৃ্পদ্মে সুর্ধযমগ্ডলে 
ধাড় করাইতে চাও, তিনিই সমস্ত সাঞ্জিয়া রহিয়াছেন। এই ষে জগৎ দীড়াইয় 
আছে, ইহ! তিনিই। শক্র মিত্র, পণ পক্ষী, পর্বত আকাশ, নদী সমুদ্র, দেহ 
মন সবই তিনি। এই যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে সবই তীহার কাধ্য। তিনি 
পৃথিবীর ভার লাঘব জন্য আপনার হষ্টঅঞ্গ আপনি ছেদন করিতেছেন। 
পালাইবে কোথায়? তিনিই যে তোমায় তাড়া করিতেছেন। তিনি সর্বেশবর 
তিনি সর্বশজিমান। তাহার কোপ হইতে কোথায় পালাইবে ৪ নিজের 
কর্তব্য ক়। যাহ! তাহার ইচ্ছান্প তাল তাহাই হুইবে। 

সব তিনি ইহাই জানার প্রথম অংশ। ইহাই কিন্তু শেষ নহে। যতদিন 
সব বলিয়৷ কোন কিছু তোমার জ্ঞান আছে ততদ্দিন সবই তিনি করিয়! ফেল! [ 
কিন্ত খাটি এই জানিও সব বণিক! কিছুই নাই। তিনিই আছেন। তিনিই তিনি । 

এই হে জগং দেখিতেছ ইহা তাগ্থারই বিবর্তমাত্র। রজ্জুতে যেমন সর্পৰোধ 
হয, সেইরাপ তাহাকে ভ্রদজ্জানে জগতরূপে বোধ করিতেছ। বাস্তবিক সর্প 
বলির কিছুই নাই। . | 

দেহ মদ জগৎ ইহাদের বাস্তব সন্ত। নাই। তিনিই মায় সাহায্যে এইরূপে 
বিবর্তিত | জগংটা বে আছে বল! ঘায় তাহা সত্যন্বরূপ তিনি আছেন 
বণিযা তাহার উপরে ইন্ত্রঞ্জাণ মত একটা! দিধ্যার আরোপ মাত্র । | 


এইটি শেষ কথ!। বখন চিত শুদ্ধি ইন তখন এই বিচারের সদ। : গ্র খন | 





১৬৯ .. .. উৎসব) সি 
মাত জানিয়! রাখ বতদিন সব আছে ততদিন তিনিই সব। যখন.সব বুবিয়া 
কিছু নাই তখন তিনিই তিনি মার কিছুই নাই। | এ 
ধীমহির মধ্ো যে স্বরূপ ধ্যানটি আছে তাহ! এই দৃষ্তদর্শন মার্জনে স্থিতি মাত্র 
৫) | 
দ্বীমহি” করিলে যে “গ্রচোদয়াৎ” হয় তাহাতে ব্যষ্টি জীব ও সম জীব 
কোন পথে চলিবে তাহা-কি বলিয়া দেওয়! হইয়াছে ? | | 
হখ। জীব বা জীবপত্ঘের স্বাভাবিক গন্তব্য পথ সেইটি ধে পথে, বিক 
কাঁটিলে, মানুষ না চলিয়! থাঁকিতে পারে না। যথার্থ বিকার কাটা যাহার 
নীম, ভাহ। একটি মান্থষেরও যদি সত্য সত্য হয়, তবে তিনি সকল জীবের " 
গন্তবা পথ দেখাইয়া দিতে পারিবেন। পুর্কে বিকারের আভাষ দেও! 
হইয়াছে। আবার বলি তুমি জনবিগ্লাছ,. তোক্জার অন্মস্থান অমুক দেশের 
অমুক গ্রাম, তোমার পিতা মাতা ভাই ভথ্নী ছিল বা আছে, তুমি বালক 
ছিলে যুব! হইগ্লাছ, বৃদ্ধ হইবে, তুমি বিবাহ করিষ্বা। সংসার করিবার জগ্ত কত 
কি করিয়াছ করিতেছ, তোমার স্ত্রী পুত্র মরিবে, তুমিও মরিবে এইগুলি তোমার 
বিকার। বহু জন্ম ধরিয়া এই বিকারের মধ্যে তুমি পড়িয়াছ। এইগুলি 
তোমার স্বপ্ন । আর যে বিকারের কথ! বলিতেছি_তাহাও তোমার স্বপ্নে 
বিকার মাত্র। শাস্ত্র ইহ! লক্ষ) করিয়াই বলেন_ রি 
জাতোহ্হং জনকে! মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং 
পুত্রামিত্রমরাতয়ে। বন্থবলং বিভা নুহাঙ্ষবাঃ। 
চিন্তম্পন্দিত কল্পনামনুভবন, মায়মবিস্তাময্রীং 
নিদ্রামেত্য বিঘুর্ণিতে! বহুবিধান্‌ স্বপ্রীনিমান্‌ পশ্ততি ॥ | 
এক পুরুষ আছেন। তিনি চির-জাগ্রৎ। মিছামিছি একটা স্বপ্ন যেন তিনি 
দেখিতেছেন। তাহাতে কল্পন! করিলেন যেন তিনি জন্মিলেন, এই তাঁর জনক 
জননী, এই তার ঘর বাড়ী, এই তার স্ত্রী, এই তার কুল, এই পুত্র, এই মিত্র 
_ এই অরাতি, এই ধন, এই বিদ্তা, এই মত বন্ধ বাঁন্ধব। অবিষ্তাময়ী মায়াকে 
মিছামিছি আপনার মধ্যে তুলিয়া-_অথচ সর্বদা) আপন স্বরূপে থাকিয়াও 
তিনি চিত্তম্পনন কল্পনা অনুভব করিয়া কি যেন কি করেন। যেন নিদ্রা একট! 
ভুলিয়া এইরকম বহুবিধ স্বপ্ন তিনি দেখেন। ফলে তীর নিদ্রাও নাই। 
 স্বঘও নাই। তথাপি একটা স্বপ্ন ইন্্রঞ্জাল যেন হয় আর তাহাতে বন্ধনও 


 গায়ত্রী--পুজাধ্যান-_শ্রান্তি। ১৬১ 


(যেন হয়। এই হইল বিকার। মরণ মৃদ্রর পরে এই বিকার ঘটে। এই জন্মের 
সফল কর্ধ তখন ভুল হইয়! গেল। তবে যাহাতে গ্রারন্ধ আসক্তি ছিল তাহাই 
নূতন জন্মের বাসনার মূল কারণরূপে রছিল। 

এখন বিকারটি কাটিলেই ধিনি বন্ধ ছিলেন তিনিই দেখেন "ন জাতে মরিয়তে 
বা কদাচিৎ” ইত্যাদদি। আমি জন্মাই নাই, আমার মৃত্যুও হইবে না। আমি 
নিঃসঙ্গ আর কিছুই নাই। আপনি আপনিই আছি। এততির যাহা দেখা 
যাইতেছে তাহ। আমিই কল্পন! তুলিয়া এইরূপে বহু হইয়াছি। বাসন! ত্যাগ 
কর বিকার কাটিবে। 

অহ! ! বিচিত্র এই স্বাপ্রবন্ধন। বল কিরূপে ইহ। ছুটিবে? 

তাইত বলিতেছি__রিগ্হে কর ধীমহি কর তবে মুক্তি পথে ছুটিবে। 

মুক্তিপথে যে মান্য যাইবে তাহ। কি এক দণ্ডেই, হইতে পারে--না ভ্রম 
অনুসারে হইবে ? অনেকে ত বলে এই ত শাস্ত্রে গড়িলাম সকলই মিথ্যা, জগৎ 
মিথ্যা, দেহ মিথ্যা, মন মিথ্যা-+ই হাই ত জানা। যখন জানিলাম সব মিথা।, 
তখনই ত আমি মুক্ত হইয়া গেলাম। 

পুস্তকে পড়িলাম ব! সাধুমুখে শুনিলাম সব মিথ্যা! অমনি কি সব মিথ্যা 
হইয়! যায়? তা হয় ন।। সতাসত্যই জগৎ বলিয়া, দেহ বলিয়া, মন বলিয়া কোন 
কিছুই অনুভূত হইবে না| ইহা মুখের কথা নছে। সত্য সত্যই হইবে। তোমার 
কি ইহ! হইগ়াছে? তুমি কি জগৎ বলিয়! কিছু দেখন1? মন বলিয়া কিছু 
অন্থুভব কর না? দেহ বলিয়। কিছু আছে বোধ কর ন!?1 তোমার সবই আছে 
তবু যদি তুমি বল তুমি সোইহং--তবে বলদেখি কিসের সোহহং তুমি? কেমন 
সোহহং তুমি? এসব আত্মগ্রতারণার সোইহং। এসকল লোক--প্রতারণার 
সোহ্হং। তুছি চিড়িয়ার বুলির মত সোহহং বুলি মুখস্থ করিয়াছ মাত্র। এ 
সমস্ত আহ্থরি ক বৃত্তি ছাড়ির! ক্রম অনুসারে সাধন! কর, তবে সর্ব বাসনা বিব-. 
শ্িত হইরা আপনি আপনি ভাবে স্থিতিল/ত্ত করিতে গারিবে। ঠিক পথে চল 
তবে হইবে। এক.জন্মেই যে হইবে তাহ! কে বলিল? তোমার ত একক্ষণেই 
হইতেছে কিন্ত শান্তর বলেন__ 0. 
ক বহুনাং জগ্সনামন্তে জ্ঞানবান, মাং প্রপদ্থতে। 

_ ষহু জন্ম অস্তে জানবান, আমাকে পার। 
| বল্‌ বন ঠিক পথ কোনটি? 


5২. উৎসব । | 


৯ 'পশচোজযাধ, এই কথাটির মধ্যে সমস্ত পথটির কথ! বল! টি |) 

. বিশ্লহে করিনা ধীমহ্ি করিলে তিনি ধর্ণ, অর্থ, কান, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ পথে 
ঞেরণ করেন। 

ধর্ম বলে বর্ণাশরম ধর্মকে ॥ বর্ণাশ্রম ধর্ম্টট নিষ্ক'মনাবে করিতে ্াণগণ | 
কর। কেমন করিয়। নি্ষ'ম্ত।বে লৌকিক ও বৈদিক কর্খা করিতে হয় তাহা 
পুর্বে বলা হুইয়াছে। 

. নিক্ষামভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম করিতে করিতে যে অর্থ লাভ হয় তাহ! তোমার 
লৌিক অর্থনহে। নিক্ষামভাঁবে কর্ম কি কখন করিয়াছ? সব ন1 পার-_ 

ফলাকাজ্ষ! শৃ্ত হইয় ঈশ্বর প্রীতি জন্ত কর্ম কি কখন কনিয়াছ? যদি 
একদিনও করিয়া থাক, তবে বুঝিবে ইহাতে চিত্-ত্ৃপ্তিরপ অর্থলাত হয়। ইহা- 
কেই শ্রীভগবানের গ্রসরতা৷ বলিয়! জানিও । চিত্ত প্রসন্ন হইলে একটি অলৌকিক 
কামের উদয় হয়। বিষয়ভোগের কাম ইহ! নহে ঈশ্বরপ্রাপ্তির কাম ইহ! । 
শ্রীগীত। ইহাকে বলেন শ্রদ্ধা পূর্বক ভজন।| ইহাই যুক্ততম অবস্থা। কাম 
ইহা! তথাপি কর্দটি নিফাঁম। শ্রুতি বলেন অকাঙ্ে। বিষুণকামে! ব1। বিষ্কুগ্রীতি- 
অন্ত কামনা, নিফাম। এই অলৌকিক কাম যখন হৃদয়ে জাগিবে--যখন আর 
জগতের কিছুই ভাল লাগিবে না-_তাহাকে ছাড়িয়া! এক দণ্ডও থাক! যাইবে না, 
চিন্তাকাঁশে তীহা'র সেব! ভিন্ন আর কিছুই স্করণ হইবে না তখন জ্ঞান সাধনার 
প্রকৃত সময় । তখনই বুঝিতে পারা যাইবে ন জারতে ভ্রিয্নতে ব।. কদাচিৎ। 
তখন বুঝা যাইবে আমি নিঃসঙ্গ । নিঃসঙ্গভাব অন্থভূত হইলেই--সেই মুহূর্তেই 
সর্বহঃখ নিবৃত্তিপ পরমানন্দে স্থিতি লাত হুইবে। ইহাই মোক্ষ। 
সর্বলোক জননীকে ধ্যান করিতে পারিলে তিনি কোলে করিয়া সেই অবস্থায় 
পৌঁছয়! দিবেন। তথন স্বপ্ন জাগ্রং সুযুণ্তি লইয়া খেল! করব! না কর ছি 
দি রিটা । আর পতন নাই। ইতি-- 


অধ্যবসায় ও অনির্কিঃ 


_ শাঙ্গ অরামরণ নিরৃতিরূপ সর্বঃখ নিৰৃত্তির বহু উপার ক । নি 
্ত্রীগুরুর নিকট'যে সাধন! পাইয়াছেন হাতেই তীছার হইবে এইটির -দৃ়নিশ্চয় 
হওয়াই অধাবসাগ। “গুরু ও শান্বের উপদেশ সত্য, কখনই দিখ্যা হইতে পারে 


অধ্যাবসার ও অনির্কথ চিত ৬৫. 


না.। ইহার বি্বদ্ধে যে যাহাই-বলুক, গুরুব্যকা, ও. বেদবাকা অন্রাত্তব--এইটির 
দৃঢ় নিশ্চয় হওয়াই অধ্যবসায় । অধ্যবপায় থাকাই সাধকের প্রথম ও. প্রধান 
কারধ্য। মনে কর! হউক অধ্যাম্বরামায়ণে ভগবান্‌ ব্যাসদেব বলিতেছেন-_ 
রাম রাষেতি ষে নিভ্যং জপস্তি মন্ঞ্জাভূবি। তেষাং মৃত্যুতয়াদীনি ন ভবস্তি 
কদাচন & যে সকল সাধক সর্ধদ| রাম রাম জপ করেন, তাহাদের কোন ভর 
থাকে না। এমন কি তাহাদের মৃত্যুভয় পর্য্স্ত থাকেনা । বেদবাক্য ভিন্ন: 
ভগবান্‌ ব্যাসদেব কখনই অন্ত উপদেশ দেন নাই। শ্রীগুরুর নিকট হইতে 
দীক্ষা গ্রহণ করিয় ধিনি রাম মন্ত্র সর্বদা! জপ করেন, তাহার নিশ্চয়ই সদগতি. 
 হুইবে--এইটির দৃঢ় বিশ্বাস থাক! চাঁই। মনে কর| হউক অনেক দিন ধরিয়া 
জপ কর! হইতেছে--তখাপি ঠিক ঠিক বুঝ। যাইতেছে না, কি হইবে--কি না 
হইবে। শান বলেন ইহাতেও হতাশ হইবার কিছুই নাই। জন্ম জন্মান্তরের 
পুপ্তীকৃত অপরাধ সমূহই উপদ্রবরূপে আসিয়। বিস্ব উৎপাদন করে। কিন্ত 
তথাপি নাম ছাড়িতে নাই। নাম ছ্বারাই উপদ্রব দূর হুইবে। লয় বিক্ষেপ 
দুর হইবেই। এ জন্মেও যদি ন| হয় .পরম্মেও হইবে। এ জন্ম এ উপদ্রব 
কাটিতেই না! হয় গেল। তাহাতেও বিচলিত হইবার কিছুই নাই। কিছুতেই 
নাম ছাড়িব না। নাম লইয়া _কেহ ব| শ্বাসের সঙ্গে নাম জপ করেন, কেহব! 
কুত্তকে নান জপ. করেন, কেহব| ত্রষ্ঠাভাবে থাকিয়! নাম জপ করেন, তাহাতে 
ক্ষোন ক্ষতি নাই। গুরু একজন। কিন্তু উপগ্ুরুর নিকট হইতে, বহু কৌশল 
শিক্ষা কর! বায়। 

' কিন্তু গুরু ও বেদবাকো যাহার বিশ্ব নাই, তাহার কিছুতেই হইবে ন!। 
গুরু ও বেদান্ত বাক্যে যাহার সংশয় রহিয়! যার, সে ব্যক্তি কোটিকল্প ধরিয়াও 
যদি শান্তর লইয়া! খাকে, তথাপি তাহার হইবে না । ভগবানের পাদপন্ম হইতে 
গঞঙ্গ! আগমন করিতেছেন-স-এইভাৰ যে দৃঢ়রূপে ধারণ। করে নাই, সে.ব্যকি 
কোটিকল্স গঙ্গাজলে ভূবিয়া থাকিলেও তাহার ই্লাভ হয় না। বন্তপক্তিতে 
ঝাহ! হয় তাহাতেও তাহার দৃষ্টি পড়ে না । সেইক্ধপ যে সাধন। শ্রীগুর জামাকে. 
দিয়াছেন, যে নামকে বেধ প্রমুখ শান মোক্ষপ্রাপক বলিতেছেন, সেই সাধন! 
সেট নাদ নিশ্চরই আমাকে. তবসাগর হইতে. নিত্যধামে লই! যাইবে--যাহার.. 
এই বিশ্বান'না থাকে তাঁহার: কিছুই হয় না। এই অধ্যবসারটি ্রথফেই 
* জঅবলধন কর। .. ূ 


বআধ্যবসারের- সঙ্গে অনির্বি চি খাকা উচিত। উপরে ইহা ব্ছি 
জাভাষ দেওয়া হইয়াছে আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে। মা 

এতদিন সাধন! করিলাম--কৈ কিছুইত হইল না। কতকষ্ট করিলাম, 
আরও কত কষ্ট আছে, কত কষ্ট আর করিব -বুঝি আমার কিছুই হইল না 
এইরূপ হতাশ ভাবকে নির্কেদ বলে। সাধকের চিত্ত কিন্তু নির্বেদশৃনত হওয়া 
টাই| যে নাম অবলম্বন করিয়াছি, যে স্বাধ্যায় ধরিয়াছি তাহা! খার! নিশ্চয়ই 
লাভ করিব-_-এই জন্মেই হউক বা শত জন্মেই হউক; বান্ত হইবার কারণ 
নাই, হতাশ হইবারও কারণ নাই। শীস্ত্রব!ক্য কখন মিথ্যা! হইতে পারে না। 
আমার পূর্বকূৃত অপরাধ অনেক আছে বলিয়া! শীস্র হইতেছে না। তথাপি 
প্রীভগবানের করুণার অন্ত নাই। আমি সাঁধন। দ্বার! নির্মল হইলেই তিনি, 
সংসার"স।গর পার করিয়া দিবেন। হউক সমুদ্র_-মাফ্ি ইহ! শোষণ করিবই। 
অগ্ডাপহরণ করার ক্ষুত্রপক্ষী যেমন প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিল _ধে দৃঢ় অধ্যাবসায়ে 
পক্ষী সেই মৃহ্র্তে ক্ষুদ্র চঞ্চ পুটে করিয়! বিন্দু বিন্দু গল, অগাধ সমুদ্র হইতে 
তুলিয়া তীরে ফেলিতে লাগিল; সকলে নিবারণ করিঙ্__ক্ষুত্র পক্ষী কাহারও 
কথ! প্রান করিল ন|-__নিজ গ্রতিজ্ঞাও ত্যাগ করিল নাঁ_শেষে ভগবান্‌ নারদ 
কুপা করি! যেমন ভগবান, গরুড়কে তাহার জ্ঞাতিসাহাধ্যে প্রেরণ করিলেন. 
আর সমুস্ও তখন ভয়ে ক্ষুদ্র পক্ষীর অণ্ড প্রত্যর্পণ করিলেন--এইরূপ দৃঢ় 
অধাবসায়ে কার্ধ্য করিতে হইবে । আলন্ক অনিচ্ছ। কিছুতেই গ্রান্থ করা চাই 
না। কিছুতেই সন্কল্প শিথিল কর! চাই ন1। দেহত যাইবেই__না হয় তোমার 
নাম করিতে করিতেই যাকৃ--যে উপায়ে পার আলম্ত অনিচ্ছ! ত্যাগ করিয়! 
ফাধ্য কর! চাই--এই ছুনিশ্চর করিয়া যিনি সাধনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই 
শ্রীতগবানের রুপ। লাভ করেন। শ্রীভগবান, নিশ্চয়ই তাহার অভীষ্ট পিদ্ধ, 
করেন।. ইহ! তীহার নিজের কণ1। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিং বিনাশং তাত 
'গচ্ছতি | আমি. শ্রীতগ্রবানকেই চাই__মার কিছুই চাই না) কারণ অন্ত সমস্তই 
নগ্থর, খন্ত সমস্তের অস্ত আছে, অন্ত সমন্তই আমাকে ছাড়িয়া যাইতে হুইবে। 
 একগাত্র শ্রীতগবানই পাইবান্ন বন্ত। তিনি তিন্ন ফোথাও জুড়াইবার স্থান 
মাই? এইটা নিশ্চয় করিয়! ধিনি শ্রীতগবানের নাম আশ্রয় করিয়! লাধম। করেন, .. 
গুরু ে'নাম নিাছেদ তাহার দ্বারাই: 'আমার হইবে এই দৃঢ় বিশ্বাস" বাহার 
হইয়াছে তিনি অবছেলে তগবৎ পায় মৃত্যু সংসার পার হইয়া যাইবেন 1 


৮ বর্ষার লাভাবে। ১৬৫ 
বর্ষায় আভাষে। 


ওগো £ জীবনে আমার নূতন করিয়া . . 
এলকি প্রেমের -বরষ! ? 
ওই ঘন আবাহনে হাম-সমারোহে 


জাগায়ে বিপুল ভরসা । 
তার আসার আশার গেছে কতকাল 
মিলন স্বপন ম্মরিয়া, 
মোরে আকুল পরাণ কত কি সুধায়, 
কি বলি পাইনি" ভাবিয়া | 
ওই গপল্পব-মর্শধরে কি গাথ! গুনায় 
উতল1-পবন মাতির়া, 
কত উছলিত স্থখে তটিনীর বুকে 
প্রচারে মহিম! গাহিয়া | 
ওগো সার! বরের সঞ্চিত মধু. কি-_ 
| সহসা পড়িল ঝরিয়া ? 


একি পলকে পুলকে হৃদয় ভরিয়া 

কে নিল বেদন! হরিয়া ! 
আজি কার! ধরি মোর আসে কি দয়িত, 

আসে কি গগন ছাইয়া 2 
আমি হাসিব কাদিব নাচি্ গাহিব 

রব কি চরণে লুটিয়! ? 


আমি কি কথ! কহিব কেমনে পুঞ্জেব 
__সকলি যেতেছি ভূলিয়া, 

মোর জীবনের সাধ মিটাইবে যদি 

, মিওনা চেতন! হরিয়! ॥ 

সু 


হিরা 


সীতার শক্তি; 
এক জন লোক বলিতেছিল আজ, কদিন হইল বেন কি হইয়া আছি। ঠিক- 
মত কোন কিছুই চলে না। | 
পরাতে যথা! মরে সন্ধা! হয় ন!। প্রারশ্চিত্ত কন্সিয! বনকে ঠিক করিবার 
অন্ত গীতার বখাপ্রাপ্ত স্থান বাহির করিলাম । লেখ! আছে শুধু তোমার আজ্ঞা 
গত কর্্ঘ করি, কি ফল হুইবে _ন! হইবে ভাবিন!-.এই বলিলেই যে হুইবে তাহা 
ভাবিও না। সঙ্গে সঙ্গে আমি কর্মের কর্তা নছি ইহাঁও বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে 


ব। 

যদি জ্রিজ্ঞাস। কর কর্ত। নহি এই অংহকার বর্ধিত অবস্থায় কর্ণ ত ছইবে 
না-_ইহার উত্তর এই যে কে কর্ম করে ইহা যদি ঠিক বুবিয়! থাক, তবে আমি 
কর্ত। নহি ইহা ভাবনা! করিয়! তোমার মধ্যে কোৰ উনি বেশ করিয়৷ কর্ণ. 
করাইয়া! লইতে পার । 

বাস্তবিক আমি বলিতে যাকে বুঝায় তিনি কোন কর্ণ করেন না। তিনি 
অহংকার বিষুড় হইয়াই মনে করেন-সকর্থের বর্ত। তিনি । এই অহংকার শুন্ঠ 
তিনি খন হন, তখনও নিবৃত্তি মন, গ্রবৃত্তি মনকে: বেশ করিয়া! কর্ম করাইয়! 
লইতে পারে। অহংকার বিমুড় ন! হইলেই তিনি খাপনি আপনি, তিনি আপন 
স্বরূপে থাকিয়াও জাগ্রৎ স্বপ্ন স্বৃযুপ্তিতে বিচরণ করিতে পারেন। এইরূপ 
অবস্থাতে যে চিত্তের প্রসরনতা অনুত্ৃত হয় তাহাই শ্রীভগবানের প্রসগ্নভার 
 অনুতব। 

৮৬৯ এই হইল। আর একদিন ্র্নপ অবস্থায় গীতার পাত! উলট। - 

ইতেই আমিল £-_ 

সর্ববস্ত চাহং হি সন্নিবিষ্টে! | 

নত্তঃ স্থৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ। ইত্যাদি । আমি সকলের বুদ্ধিতে সন্গিবিষ্ট এই জন্ত 


আম! হইতে সর্ধপ্রাণার স্বতিজ্ঞান বা! জানস্থতি এবং তাহার অপগমনও ঘটে। 


তূমি হদয়ে আছ। পুণ্যকর্ম ধাগার। করেন তাহাদের জ্ঞানস্থতি তোম৷ 
হইতেই হয়, আবার যাহার! পাপী তাহাদের জানন্থতির লোপও হয় 
ভোম! হইতে। 
নিত্য কর্মের পরে এই শ্রুত বিষয়ের মনন কর, বড় নিকটে পাইবে। 
অধিক কি? | 
কল্দকরেন একজন আর কর্ত। অভিমান করেন আর একজন। বর্শ বিনি 
, করেন তিনি করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্ত যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্ণ না করিয়াও 
সঃ বকা অভিমান করেন তিনি কর্তৃত্বাতিনিবেশ ত্যাগ করলেই এবং ফলাকাজ্ছ! 
যাগ কিলেই সর্ব চাহং ইহা বে ধারণ! করিতে পারিবেন । ইতি। 





ভিন্ন হওয়া । ১৭ 


ভিন্ন হওয়া । 


ব্যষ্টি যখন আপনাকে সম হইতে ভিল্ন মনে করে তখনই সমষ্টি তাঁহার 
মুক্যু-সন্বপ্ল করেন। ব্যষ্টিই নিজ কর্্দ দ্বারা সমষ্টিকে তাহার মৃত্যু কামনা 
করিতে প্রেরণ করেন। এক্ষেত্রে সমপ্টির দোষ আদৌ নাই। বাহির দোষেই 
ইহা! ছয়। জীবের মৃত্যুর কারণই এই । | 
যে জীব চৈতন্যকে আমরা ব্যষ্টি বলিতেছি, যাহাকে খণ্ড বলিতেছি তাহা, 
আকাশের উপরে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাসিলে যেমন আকাশের খণ্ড হয় সেইরূপ 
ভাবে দ্বেহ দ্বারা খও মত বোধ হইতেছে। সর্বদ। চৈতন্যটি অথও অবস্থাতে 
থাকিগ়াও দেহের উপর অভিমান করে বলিয়াই খণ্ড চৈতন্য বা ব্যষ্টি চৈতন্য 
নামে অভিহিত হুয়। চৈতন্য, দেহে আত্মভিমান স্থাপন করিয়াই আপনাকে 
সমষ্টি হইতে পৃথক এই অভিমান করে। থণ্ড হওয়াই মৃত্যু। থণ্ড হওয়াই 
তয়। খণ্ড হওয়াই যাতনা। আর সমষ্টি থাকাই জীবন। এক থাকাই জীবন। 
সংসারে অনস্তকোটি জীবপুঞ্জের অনস্তকোটি দেহ। অনস্তকোটি দেহের অনস্ত- 
কোটি নামরূপ। জগতে কত প্রকারের যে আকার কে তাহার ইপ্নত্ত। করিবে ? 
সমুদ্র বল, নদী বল, পর্বত বল, বৃক্ষ লতা বল, পণ্ড পক্ষী বল, কীট পতঙ্গ বল, 
নর-নারী বল--এই আকারগুপি কোন এক অদ্ভুত কৌশলে একটি মাত্র সীমা- 
শুন্য আত্মার উপর, জলের উপর পান! ভানার মত ভাসির়াছে; ভাসিয় সেই 
চৈতন্য ছার! দীপ্ত হুইয়। এ দেহগুপিকে যেন জীবন্ত মত করিয়ছে আর অপুর্ব 
অধ্যাস বশে একই যেন বহু হইয়! খণ্ড খণ্ড হুইয়াছে। বাস্তবিক এক যিনি 
তিনি একই আছেন। তাহার খও না হুইয়াও যেন খণ্ড হইয়াছে । এই খণ্ড 
 চতন্যগুলির সমষ্টি যিনি তিনি সগুণ ঈশ্বর । সগুণ ঈশ্বরের বে আকার নাই 
তাহা বল! বায় না। তিনি নিরাকার হুইপ়াও একভাবে সাকার। কারণ 
এই সগুণ ঈশ্বর তাহার সম্কন-শকি লইয়াই সগুণ। এই শক্তি তিনি তুলিতেও 
পারেন আর নাও তুলিতে পারেন। যখন তূলেন তখন তিনি নিরাকার হইয়াও 
 সন্কপের দেহ ধারণ করেন। এই সব্কক্দেহকে ভাবনাময় দেহ বলে। ইছারই না 
আতিবাহিক দেহ আভিবাহিক দেহধারী পরম পুরুষ বিনি তিনিই হিরপাগর্ভ। 
গুধু সন্ধক্পশক্তিটি মাত্র যে তাহার আছে তাহা নছে। তিমি সত্যসঞ্ক্ন পুরুষ। 
ভিন স্বাধীন পুরুয়। সত্যসন্ব্গ বলিঙ্ন৷ তিনি বখন বে সন্কল্প তুলেন তাহাই তাহার 
8 .. ১০ | 
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স্বর শক্তির কৌশলে- ক্রমে ক্রমে স্থুল অবরব ধারণ করে) অব্য হতে 
হুক, হুক হইতে স্থল অবয়ব ধারণ করে। সেই সমস্ত স্থল দেহের র সবরপ 
ষে পুরুষ তিনিই "বিরাট । | ্‌ 
আবার এ যে বল! হইতেছিল তিনি স্বাধীন পুরুষ-_ইহা! বলার তব ্ঘ এই 
বে তিনি সম্ধপ্ন তুলিতেও পারেন আবার সনবন শূন্য হইয়াও থাকিতে পারেন। 
নিঃসঙ্কর অবস্থায় যখন থাকেন তখন তিনি নিগুণব্রদ্ধ। এইজন্য বল! হয় 
চৈতন্য সর্বকালে এক থাকিয়াও সন্কপ্প বলে সমকালে সগুণ হিরণাগর্ড হয়েন, 
বিরাটপুরুষ হয়েন আবার জীব ভাবও ধারণ করেন। আবার এই পুরুষই 
আত্মামায়ার, আত্মসঙ্কল্লে যখন অবতার হয়েন তখন তিনিই নিগুণ স্ঙগ 
অবতার ও আত্মা সমকালে। | 
' এইটি যখন তত্ব কথা তখন নিগু পিটিই সত্য সগুণটি মিথা। কিরূপে হইবে ? 
অবতারটি হয় নাই ইহাই বা কিরূপে হইবে? জবীবাস্ম। চির দিনই শ্রীতগবানের 
নিত্যদাস ইহাই বা কি কথা? তাই বলা 'হয়্ বতদিন অজ্ঞান আছে, বতদ্দিন 
অবিদ্য/ আছে, যতদিন এককে আর দেখা আছে ততদিন নিত্যদাস ভাবটি 
সতা। কিন্তু ঘখন এ ভ্র্ণট গেল, যখন দেহেতে আস্মাভিমান ন! করিয়! চৈতন্যে 
অভিমান করা হইল তখন জীবই অবতার হইল, সগুপবর্ধ হইল, নিগুপ- 
ব্রহ্ম হইল। : 
এখন প্রশ্ন হইবে মানুষ চেতন, মানুষটা! দেহ নহে। মানুষ দেহ ভাবট! 
ভুলিতে পারে না কেন? মান্য আপন চৈতন্যমূর্তিকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ 
গ্বরূপে দেখিতে পারে না কেন? মানুষকি অখগুভাবে স্থিতি লা করিতে 
পারে? যদি পারে তবে দে পারার কৌশল কি? কি উপায়ে পারিবে? 
সাধনা ত ইহাই। সাধন। একট! কৌপন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই কৌশল 
দ্বার! মানুষ দেহমভিমান ত্যাগ করিয়! আপনাকে চেতন বলিরা দেখে । এই 
সাধন! কৌশলে মানুষ আপনাকে খণ্ড চৈতন্য ন৷ দেখিয়া অখণ্ড চৈতন্য ভাবে 
 দেখিয়| 'দেখিয়। পরমানন্দ-প্রাপ্তি, সহ আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ 
করিতে পারে। যে সাধনার ধিনি অধিকারী তিনি শ্রীগুরুর নিকটে তাহ! জানি- 
'বেন।-তবে ত্রিসন্ধ্য। করার অভ্যাস প্রথমেই পূর্ণ মাত্রায় আবশ্তক | 





মায়ের যোড়শোপচারে পুজা 
পুজা প্রথমে মানসিক ব্যপার পরে বাহিরে । যে ই& বস্তর সন্ধান পাইয়াছে 
তাহার আর বাহ পুজার প্রয়োজন হয় না। সে ইচ্টবস্তকে, হৃদ্পন্পে বসাইয়! পুষ্প- 
চন্দন দিয্া কত রকমে সাজায়, কত স্তবস্তরতি বন্দনা করে, কথন ব| নিনিমেষে ইঠ্ট 
বস্তর প্রতি চাহিম্না আত্মহার1 হইয়! যায়। যেন জাগতিক সব বন্ধন তাহার ঘুচিয়! 
গিয়াছে, যেন সে এ রাজ্য হইতে এক স্বতন্ত্র রা্‌ঙ্গে চলিয়! গিয়াছে। তাহার 
হৃদয়ের অনস্ত ভালবাসার হবার উদঘাটিত হইয়/ছে, সে যে আপনার বলিতে যাহা 
কিছু তৎসমস্তই ইষ্টচরণে উৎসর্গ করিয়াছে, তাহার যে আর আপনার বলিতে 
কিছুই নাই। তার দেহ, মন সব গিয়াছে, আছে কেবল সীমাশূন্য ভালবাসার 
অগ্গভব এবং তাহাতেই অপরিসীম আনন্দ। মানুষের এ অবস্থা কি সহজে ঘটে? 
এ যে অনেক সাধনার ফল। অনেক কঠোর তপস্তা করিলে তবে মন ঠিক হয়, মন 
ঠিক' হইলে তবে মানসিক পুজা! সম্ভব। মানুষ শৌষ্যেবীর্ষ্যে বিশ্ববিজয়ী হইতে 
পারে তবু মন জয় করিতে পারে না। বিচার বুদ্ধিদধার। মন জয় কর তবেত 
মানপিক পুজার অধিকারী হইবে। যতদিন না মন তোমার বশে আসিবে 
ততদিন তুমি তোমার উৎশৃঙ্খল মন লইয়! পুজান্ন বদিলেই দেখিবে যে মন 
তোমাকে ফাকিদিয়। মনে মনে বিষয় ভোগ করিতেছে । তুমি দৃঢ়ব্রত হও, 
মনের ফ'1কি ধরিয়া! দাও, মন আর তোমাকে ফাকি দিবে না। বিবেকী 
পুরুষের মন তাহার ভূতা, তাহার ংকার্ষের সহায় স্বরূপ তাহার মন্ত্রী, কুক্রিযা 
হইতে তাহার রক্ষা-কর্তা, তাহার হৃদয্নের রাজা, তাহার অন্থমত কার্য করে, ও 
সখ্যভাবে তাহার সহিত একত্র অবস্থান করে। 
বাম্প.যেমন ঘনীভূত হইয়া অলরূপে পরিণত হয় সেই রকম আমাদের বনীতৃতত 
ভাব সমষ্টি হইতেই দেহ ও মনের উৎপত্তি।স্থুল 'হইতে আমাদিগকে সুক্ষ 
পৌছিতে হইবে । নিয় সাধনায় আগে বাহ্‌ পুজা, তারপর মানসিক পুজা! । পুষ্প, 
চন্দন, ধুপ দীপ, নৈবিগ্ঠ নান! প্রকার পুর্গার আয়োজন, হোম, জপ, স্তব শুভ 
ুহর্ত, গুভক্ষণে.অশেষ প্রকার অনুষ্ঠান এই সকল আগে চাই। সকল অনুষ্ঠানই 
দ্য কে চিন্মরী কল্পন! করিবার জন্ত, সকল মনুষ্ঠানই মন নিবৃত্তির জন্ত, সকল: 
অনুষঠানই আত্মার শ্বরূপ 'জানিবার জন্য, 'মাপনাকে চিনিবার জন্ত। আপনাকে 
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চিনিবার জন্ত যোড়শোপচারে পূজার আয়োজন। পুজার কোন জঙ্গহানি 
হইলে তোঁধার ইষ্ঠ সিদ্ধি হইবে না। অথচ তুমি প্রসন্ন হও, আমি মুখ 
আমি ঠিক ঠিক কিছুই যে পারিনা এই ভাবে শরণাপর হুইয়! কাঁধ্য করিলে 
তিনি কর্্র নিষ্পর করিয়। দেন। সকলে এক ভাবে পুজ! করে না--কাহায় 
পুজ| সাত্বিকভাবে, কাহারও বা রাজসিকভাবে, কেহব! তামসিক ভাবে পুজ। 
করে। চিত্তে যাদৃশী বিষয়শ্ছত্তী হয়, চিত্ত সেই ভাবে স্পন্দিত হয়, শরীর চেষ্টাও 
তথাবিধ হুইয়৷ থাকে, ফলভোগও তদনুরূপ ঘটে। এই যে শারদীয় মহাপুঞ্_ 
ইছ! যে মহাধঞ্ঞ। অকাল বোধন করিয়। যে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। 
করন লোকে শান্ত্রবিধি অনুসারে ইহার বিহিত অনুষ্ঠান করিতে পারে? পূর্ণ" 
দ্ধ প্রীরাম চন্ত্রকে ব্রন্মম্নীর উপাসন! করিতে হইন্লাছিল।. অনস্তশক্তি আত্ম- 
শক্তির উদ্ধোধন করিতেছেন। অকালে বোধন বসাইতে হইয়াছে । কতযদ্ব 
কত একাগ্রতা । পাছে মহাযজ্ঞের কোন ত্রটি হয়। বারণ বধের জন্ত এই 
মহাশক্ির আবাহন। শ্রীরামচন্ত্র যে, মায়াহান্য সাজিয়াছেন তীহাকে 
যে আজ ঠিক ঠিক সেইমত অভিনয় করিতে হইবে। তিনি যে জাঙ্গ 
আত্মশক্তিতে কল্পনায় মন্দিহান, তাই তার শক্তি পুজার আয়োজন। তার এই 
শক্তি পূজার কোন খুঁত থাকিয়া ন| যায় সেইজস্ত তিনি আজ জগৎকে বুঝাইবেন 
যে সাধনার সিদ্ধি,. সাধনায় কোন দৌষ থাকিলে, যজ্ঞের বিছিত অনুষ্ঠান ন! 
হইলে আকাজ্ছিত ফল লাভ হয় না। যে কর্্ীসে দেখে যে, জগতে কেবল 


গৌরুষই বিস্তমান, দৈবের প্রভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যিনি দৃব্রত তিনি 
অভীঞ্লাভ করেন। শ্রীরামচন্্র আজ রাবণ বধে- দৃঢ় সলস। রাবণও 
ছুদ্বর্ধ। দৈববলে বলীয়ান । নে মহাঁপন্তা করিয়া একপ্রকার অমরত্বলাত 
করিয়াছে । সে দেবত!, অন্থর, গন্ধবর্ষ, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ কাহারও হাতে মরিবে 
না। তাই ভগবানকে তাহার বধার্থ মানুষ সাজিতে হইয়াছে । সেই অজেয়কে 
জয় করিবার জন্ত গ্রীভগবানের আজ এই স্বানুষ লীলা, এইমানুয লীলার 
অভিনয়। যথোচিত শক্তি সঞ্চর না হইলে বেবারণ বধ সম্ভব হইবে না। 
রাবণ ষে শ্রীভগবানের হাতে মরিয়। প্রকৃত অমরত্ব লাঁভ করিবে বলিয়! অহ্রহঃ 
চেষ্টা করিতেছে কিন্তু বিনা যুদ্ধে সে মরিতে রাজি নছে। সম্মুখ সমরে রানের 
হাতে মরিবে এই তার হৃদয়ের বাসন! । এক লক্ষ পুত্র এবং সওয়া লক্ষ নাতি সে 
সমর তরঙ্গে জলাঞ্জলি দিয়াছে তথাপি তাহার সমর স্পৃহা! মিটেনাই। শেষে নিছে 
আতিয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত। জীবের অতিনয় করিয়া শ্ীরামচন্তর প্রমাদ গণিলেন, 
আত্ম শক্তিতে সন্দেঘ হইতেছে দেখাইলেন, বুঝিব! বারণ বধ না হুয়।  বুঝিব! 
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ছেবতার শত্র, খাষিগপের তপোবিক্ষকারীর বিনাশ না হয়। রাবণ যে মায়ের 
অঙ্কে উপবি্ হইয়া! রণে নামিয়াছে। মানুষকে শিক্ষ] দিবার জন্য শ্রীভগবান 
নিজ শক্তি প্রবুদ্ধ করিতে যত্ববান হইলেন। তিনি আজ দেবীমু্তাঁ ধরিয়া! 
দেবীর পুজ। করিতেছেন। পুঞ্জার সব আয়োজন ঠিক ঠিক হুইয়াছে। 
কোন কিছুরই অভাব নাই। তথাপি অতর্কিত ভাবে একটি খুঁত 
থাকিয়া! গিক়াছে, একটি নীল পন্মের অভাব হইয়াছে । পুজা, বিধি 
পূর্বক ' করিতে হইবে, নতুবা অভীই পিদ্ধি হইবে না। . তিনি জগতকে 
ন্নেখাইবেন যে, দৃঢ় সন্কল্প পুরুষ কি প্রকারে তীহাব অভী২ লাভ করে। 
আজ পবননন্দন হনুমান একিটি নীল পদ্ম সংগ্রহ করিয়া! আনিতে পারিল না। 
তখন তিনি শর সংযোগে তার আধখিপদ্ম উৎপাটন করিয়া মায়ের পাদপন্সে 
দিবার উদ্োগ করিলেন। মহামায়া! এই লীল! দেখিয়! বিমোহিত হইলেন, আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না । রাবণও যে মায়ের ভক্ত পরমপুরুষের আহ্বানে 
ভন্তিরও আসন টলিল। মায়ের কোলে থাকিতে কে রাবণকে বিনাশ 
করিতে পারে ? রাবণ মায়ের অন্বচ্ত হইয়াছে, ধুলিবিলুঠিত হুইয়! হাহাকার 
করিতেছে, দেখিতেছে মছাশক্তি পরম পুরুষে মিশিয়াছে, স্বর্গ, মর্ত, রসাতল 
বিদ্র্ণিত হইতেছে, উচ্চচড় পর্বতমাল! চুর্ণিত হইতেছে, চক্র হুর্য গ্রহ নক্ষত্র 
খিক পড়িতেছে। তার সব শক্তি হত হইতেছে । এ মহাবিপ্রবে তার রক্ষা 
নাই। রাবণ তখন অশ্রীরামচন্দ্রের স্তভব করিতেছে, আর সঙ্জল নয়নে 
ভগবানের হাতে মরণ যাচঞ| করিতেছে। ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ সিত 
হইতেছে, কিন্ত পরম করুণাময় শ্রীরামচন্ত্র কি এমতাবস্থায় রাবণ শরীর বাণে 


বিদ্ত করিতে পারেন? তিনি ক্ষত্রির কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আর্তের 
বধ যে ক্ষত্রধর্্ম নিষিদ্ধ । - : 
রাবণ ক্ষণে জ্ঞানলাভ করিতেছে, ক্ষণে জ্ঞান হারাইতেছে। আবার 
অবিদ্যা রাবণকে আশ্রর করিল । ধুলিশব্যাত্যাগ করিয়া! সুপ্রোখ্িত সিংহের়- 
স্তার রাবণ গর্জিয়! উঠিণ, রামের প্রতি পৌরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। 
অহক্কার আসিয়! চৈতন্ত সূর্যকে গ্রাস করিল। শিগুচক্ষে বৃথা কন্নিত ভূত 
, প্রেতাদিবৎ বারণ চক্ষে শ্রীরামন্ত্র আবার অরিবৎ প্রতিভাত হইলেন। 
শ্রীতগবান. একটু হাসিলেন। অরিদমনে বন্ধপরিকর হুইলেন। মহাশক্তি 
ামবাহুতে শক্তিসঞ্চার করিলেন, রাবণ হত হুইয়। ভূপতিত হটল। মহাপুজায় 
রহ! ফললাত হইল। তিনি সত্যসন্বল্প তাই তার সফল নিদ্ধহইল।. . 
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কিন্তু মাহষের মধ্যে কয়জন সত্য সম্বল্প, মানুষের মধ্যে কয়জন দৃঢহত, 
মানুষের মধ্যে কজন অবিচলিত চিত্তে মরণান্ত পণ করিয়া গন্তব্য. পথে চলিতে ' 
শিথিয়াছে? নিজের নাথা কাটিয়! রক্তদান করিতে ন! পারিলে বুঝি ব্রত 
উদ্চাপন হয় না, তাই সন্বল্লে স্থির দৃষ্টি রাখিয়! মহাধজ্ঞের আয়োজন করিতে 
হয়।' কয়জন বল এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞ হুইয়া মহা পুঞ্জার অনুষ্ঠান করে? 
যাহারা করে তাহাদের সঙ্কল্ন সিদ্ধ হইবেই হইবে। যে প্রশ্ধধ্য কাষন! করিয়! 
মহাপুঞ্জার আয়োজন করিবে তাহার ইন্দ্রের মত প্রর্থরধ্য লাভ হুইবে। যে বলবীর্ধয 
কামনা করিবে নে কার্তিকের মত বীর্ধ্য সম্পন্ন হইবে। যেবিস্যা বুদ্ধি সম্পন্ন 
হইতে চায় মায়ের ক্কপায় তাহার প্রঠিভার জগত উদ্ভালিত হইবে। মাষে 
কল্গতরু, যে যাহ। চার, মার নিকট হুইতে মে তাহ পায়। মা?ষে সব ঘটে 
আছেন, মা'র ভাপ মন্দ বিচার লাই, তিনি শ্রীরামচক্ত্রের নিকট আছেন আবার 
রাবণের নিকটও আছেন, সর্বত্র মা'র অধিষ্ঠান। তবে মুল মন্ত্র এই যে, যাদৃশী 
ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এবার মহাপুজায় মাঝুঝি এ অধমকে তাই 
শিখাইতে আসিয়াছিলেন। মনে হইল মহাপুঞ্জার মহ! অনুষ্ঠান বিধিপুর্ব্বক 
কোথাও হয় না। শ্থতরাং মায়ের মধিষ্টানও কোনখানেই হয় না । কোথাও 
দেখিলাম যে ব্রতী ব্রাঙ্গণ মন্ত্র উচ্চার করিতে পারিতেছেন না, পুজার উপ- 
করণাদ্দির বিধিমত. যোগাড় নাই, কতক্রট॥ কন অভাব। মনেহয় যেন 
আন্তরিকতারও অভাব, কেবল 'বালকের। নব বস্ত্র পরিধান করিয়৷ তাথেই 
তাথেই নাচিতেছে এবং তাহাদের 'অন্টহাসিতে দিগন্ত কম্পিত. করিতেছে। 
কিন্ত যেখানে এত সরল প্রাণের এতথানি উচ্ছাস, যেখানে সরল প্রাণের 
এত প্রাণমাতান সরল হাপি, সেখানে মা কিনা আসিয়। থাকিতে পারেন? 
মায়ের মুখপানে চাহিয়। দেখিলাম, বোধ হয় যে, মা আননামরী করুণা. ছল 
ছল. নেত্রে নিনিমেষে চাহিয়। আছেন, এবং শিশুগণের আনন্দ উপভোগ 
করিতেছেন। কোথাও দেখিলাম শিক্ষাব্রতধারী সদাচারী অদ্যভক্ষ্য ব্রাঙ্ধণ মহ. 
পৃ্ায় কৃতমানস। তাহার উদ্চোগ আয়োজন ক্ছুই নাই, আয়োজনের সামর্থ্য বা 
অর্থও নাই অথচ মারের পূজায় দৃঢ় মন। কল্লারস্ হইল ব্রাহ্মণের গৃছে মায়ের 
ভোগ দিবার মত তওুলকণাও নাই। পুজার ব্রাঙ্মণ স্বয়ং ব্রতী, ত্রিসন্ধ। ব্রাহ্মণ 
ব্যাকুল হৃদয়ে কেবল মাকে ডাকিতেছে যে, মা তুমি এস, আমার বড় সাধ, তুমি. 
এস,তুমি না আসিলে জামার জীবন বৃথ! হইয়া! বাইবে,তুমি না আলিলে বোধকরি 
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আমার জীবন খাবে না। মা তুমি এস। ম! তোমাকে দিবার আমার ক্ছুই 
নাই, তথাপি তুমি এস। ' ব্রাঙ্গণ দিবাসন্ধ্যা/ ফাদে, আবার হাসে এবং বখনই 
রাছিয়ে আসে উন্মত্তববৎ সকলকে বলে তোমারা আমার গৃহে এস, মা আসিবেন 
তোমরা সব এসে আনন্দ কর। ভক্কের পুষ্পাঞ্জলি মা'র পায়ে পড়িয়াছে। 
মা অচঞ্চল! চঞ্চল! হছইলেন। আপনার পৃর্জার যোগাড় আপনি করিয়। লইলেন। 
নিরানন্দ ব্রাঙ্গণধাম আনন্দে পূর্ণ হইয়। গেল। মন এত দেখিয়াও ক্ষান্ত হইল 
না, দশমীর বিজয়! বাস বাঞ্জিতে আরম্ভ হল । মন টানিয়! লইয়া চলিল দেবী- 
পিঠ শ্রীকালীঘাটে শ্তাম। দরশনে। সেখানে যাইয়া! জীবনে এক নূতন দৃষ্ত 
দেখিলাম । . মায়ের মন্দিরে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই, কেবল স্ত্রীলোকের 
গতিবিধি । মায়ের আজ রমণী লইয়া রঙ্গ। আগ ম! রণরঙ্গিণী মুষ্তির উপ- 
হার করিয়াছেন।  লালশাটী পরিয়!, লাল শাখা, লাল রুলী পরিয়া মা এয়ে! 
সাঞিয়! দাড়াইর। আছেন। সকলে তার বিশাণ ললাটে দিম্ুর লেপন করিতেছে 
এবং সেই নিম্কুর লইয়। কুলললনার! মহোল্লাসে নিক্জ কপালে দিতেছে এবং 
যেযাহাকে পাইতেছে তাহারই কপালে সিন্দুর লেপন করিতেছে । মা'কে 
দেখিতে পাইলাম ন! বটে কিন্তু তাহাতে মন্খ্বাহত হইলাম না । যাহ! দেখিলাম 
তাহ! অপূর্ণ। সদ্যন্নাতা আলুলারিত কুস্তসা, প্রনুল্ল বদনা, সীমস্তিনীগণ কি 
যেন প্রাণভর! আনন্দে প্রশস্ত রাজপথ জুড়িয়৷ চলিয়াছে। তাহাদের ললাট 
হইতে. কপোশ দেশ পধ্যন্ত সিন্দুর ছটায় রক্তিম। আজ আপামর সাধারণকে 
দেখা-দ্িবার জগ্ সহত্ত মুন্তিতে সর্ব সমক্ষে মা আবিভূতা। মা আজ তাহাদের 
ছুঃখভার কিছুক্ষণের জন্ত হরণ করিয়াছেন, দ্বণা, লজ্জা, ভয় তিরোহিত করিয়া- 
ছেন। তাহাদের সান্ষে আপনি সা্গিয়! সহস্র মুক্তি ধরিয়া রাজপথ বহিয়৷ 
চলিয়াছেন। ম! চলিয়াছেন ঘরে ঘরে আনন্দ বিলাইতে, এক দিনের জন্তও 
শোক তাপ দগ্ধ, ছঃখ দারিদ্র নিশ্পেষিত জীব হৃদয়ে আনন্দের উৎসব ছুটাইতে। 
মন এততেও কি তোমার চৈতগ্ত হইবে না? বিবেক ও বিচার বুদ্ধিদ্ধারা 
তোমার অহঙ্কার নাশ কর। তোমার ক্ষুদ্রজ্জান তোমায় মোহে নিমজ্জিত 
করিতেছে । কেবল মাত্র সম্যক ভ্ঞান দ্বারাই অহঙ্কার নাশ সম্ভব। নিঃসঙগ 
হইয়া সাধন! কর বালকের মত অকপট চিত্তে মা ম| বলিয়া ডাক, ম! আসির! 
দেখা-দিবেন। শক র্‌ 


বর্ণাশ্রম বা অভয় ব্যবস্থা । 


জীব জুখনিয়৷ জন্ম গ্রহণ করুক কি ছঃখ নিয়া জন্ম গ্রহণ করুক তাহাকে 
হুইটা তয়ে সকল সময়েই ভীত থাকিতে হয়। একটা উদরপূরণের তয় আর 
একটা মৃত্যু ভয়। জীব বুঝুক ব! ন! বুঝুক তাহাকে এই হই ভয়ের মধ্য দিয়া 
জীবন অতিবাহিত করিতেই হইবে । সেই অস্তিম দিনে সকলকেই চক্ষুর জল. 
ছাড়িয়া! দিয়! অনিচ্ছাকৃতে সকলের নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। 
সেই শেষ দিনের শেষ শধ্যার দৃশ্ত বড়ই বৈরাগ্যেদ্দীপক। সেই গ-চিনা 
অ-জান! দেশের যাত্রার পক্ষে ক ভীতিসম্কুল সেযান্া। এই পৃথিবীতে এক| 
চলিতে কত কষ্ট! যেস্থানের প্রতি পদার্থ প্রতি ইন্জ্িয় ঘর! গ্রহণ করিয়াছি, 
সেই স্থানে সেই জান! পৃথিবীতে সেই বিশেষ পর্জিচিত পৃথিবীতে জন্ধকারে 
নহে আলোক সঙ্গে করিক্ন! একাকী চলিতে কত কষ্ট হয়, কত ভয়হুয়! তার 
পর যে দেশের কিছুই দেখ যার নাই, যে বিদেশে ঝাঁইয়! কেহ ফিরিয়া! আসিয়। 
সে দেশের সংবাদ দেয় নাই তেমন দেশে একাকী যাইতে হইবে; ইন্জ্িয়ের 
আশ্রয় এই সুুল শরীর ত্যাগ করিয়া সাথী-সঙ্গতি ধিন! একাকী যাইতে হইবে । 
সে অজ্ঞাত বিদেশে গ্ররাণ কত ভীতিকর ! এই নিতান্ত জান! দেশটাতে একাকী 
চল! কষ্ট-কর বলিয়া! সাথী সম্বল ভুটাইয়! এক সংসার পাত! হয়। মনকে ফাঁকি 
দিয়া অসহায় সহায় যোগাড় কর! হয় স্বপ্রজীবনের মুহূর্ত কয়ট! কাটিবার জন্ত। 
ইহা! যেধদ একজনের তেমন সকলের । তহেত মানুষ মাজি কালি বড় গর্ধ 
দেখাইয়। জাকাইয়! সংসার পাতে । ঢাঁক-ঢোল বাঁঞাইয়! শানাই-সঙ্খ বাজাইর! 
নাগার-টিকার! পিটিয়, কত নাচ-গান দিয়া, কত বাণধি-বন্দুক ছাড়িয়া, কত 
কি করিয়া, মহাসমারোহে দশজনকে জানাইক়া. এক বৃহৎ সংসার পাতিয়া বসে। 
কে বলিবে ইহা মিথ্যা! কে বলিবে ইহা ক্ষুদ্র! সংসারী যেন বড় নিশ্চিন্ত! 
মানুষ তুমি ত দেখি বড় নিশ্চিন্ত ! মানব, তুমি ত বড় ঠসক দেখালে ! তুধি ত 
বিজর়-দর্পের বড় ভাণ করিপে ! আর্য খাবি তুমি ত বড় কারসাজি, বড় বুদ্ধি- 
মনত! দেখাইলে ! তুমি কি বাস্তবিকই জগদেক স্বামীর সেই-বিশ্বনিয়স্তাগ অভয় 
বাণা গুনিয়াছ? হাঁ, হা, শুনিয়াছ বটে। তুমি ত নাচিকেতার অন্মদাতা, তুমি 
তমার্কগেয়ের পিতা, তোমাক গৃহেই ত সাবিত্রী-সত্যবান্‌ খেল! করিয়াছিল। 


তোমার ক্রোড়েই ত বর্গাশ্রম ধর্ম বঞ্ধিত হইয়াছে।, তুমিই ত বলিয়াছ, শু ৃ 
আমশঃ প্রত্রী 


যোগবাপিষ্ঠ। ১৮৫ 
অধিকারী হইয়া যিনি সেই ব্রদ্ধকে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ছারা 
তত্বতঃ জানিবেন অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম বলিয়! সাক্ষাৎকার লা করিবেন, তিনি 
জীব হইয়াও পূর্ণ নিত্যমুক্ত ব্রদ্মভাব রূপ মোক্ষফল সাক্ষাৎ অনুভব করিবেন। 
ঘাদশ ও রেয়োদশে ত্রন্ধই অগৎরূপে বিবর্তিত হয়েন কিরূপে ইহার বে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুরুহ। তথাপি আপনার বিচার কৌশল 
এত সুন্দর যে, যাহার] ইহা শ্রবণ করিবে তাহারাই ধারণ! করিতে পারিবে 
বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কিছুই নাই; সর্বত্র এক অখণ্ড ব্রন্ধই বিরাজিত। 
এই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা ব্যতীত শ্রবণ মননাদি কখন দত লাভ 
করিবে না। জীবের অনাদি সঞ্চিত কর্মসংস্কাররূপ অজ্ঞান সরাইবার জন্ত 
আপনি আবার. এই সমস্তই বলুন । 
বশিষ্ঠ-_শ্রবণ কর। 


ইখং জগমহস্তাদি দৃশ্যজাতং ন কিঞ্চন। 
অজাতত্বাচ্চ নাস্ত্েব বচ্চান্তি পরমেব তৎ ॥ ১৪ 
এই জগৎ, অহং ইত্যাদি দৃশ্যজাত, ইহার! কিছুই নহে । ইহার! জন্গে নাই 
বলিয়াই ইহাদের বিদ্তমানতাও নাঁই। যাহ! আছে তাহা সেই পরম পদই। 
পরমাকাশমেবাদৌ। জীবতাং চেততি স্বয়ম্‌। 
নিম্পন্দাভোধি কুহরে সলিলং স্পন্দতামিব ॥ ২ ৪. 
পরমাকাশ পরত্রন্ধই প্রথমে স্বয়ং জীবভাবে বিবর্ত হইয়া বহিষ্ষুখতা প্রাপ্ত 
হয়েন। নিম্পন্দ সাগরগর্ভে যেমন সলিলের স্পন্দতা--তরঙ্গের তাজাভাসা। 
সেইরূপ । স্থির নীলাঘুরাশিই কোন এক অপুর্ব্ব কৌশলে যেমন তরঙ্গরূপেই দেখা 
(ৰায়, সেইরূপ পরমশাস্ত ব্রহ্ধই, মায়ার কৌশলে হিরণাগর্ড ব্রদ্ধারপী সি জীব- 
ভাবে যেন ভাসেন। 
আকাশরূপমজহৎ এবং বেতীব বদ্যতাম্‌। 
ূ পন সল্প শৈলাদাবিব চিৎবৃত্তিরাত্তরী ॥ ৩।॥ 
রন্ধ আপনার পরমাকাশ রূপ ত্যাগ না করিয়াই আপন আস্তরী বন্বঙগাত্মিক। 
চিত্ত দেখিরা! তাহাকে বিনলাট, পুরুষ মনে করিয়া-_ইহাই আমি এই ঝাড়ি 
দ্বার! তাহাবেই পরম প্রেমাম্পদ বলিয়! যেন মনে করেন। আপন দবপ্র সহ্যয়ে 
শৈলাদি দেখিয়া! মানুষ যেষন উল্লাসে আত্মহার! হয় সেইরপ। সারণ রাখ, 


১৮৬ যোগবাণিষ্ট। 


অজান উপহিত চিৎকে প্রকৃতি বল! হয়। অবার চিৎ ও চিৎপ্রভ। ইহাদের 
একত্রাবস্থানই প্রক্কতি পুরুষের একত্রাবস্থান। 
পৃথ ঢাদির়হিতো। দেহো। যো বিরাড়াত্মকো মহান্‌। 
আতিবাহিক এবাসৌ চিন্মাত্রাচ্চ নভোময়ঃ ॥৪॥ 
ব্রজ্ম বিরাড়াস্মক যে মছান্‌ দেহ দেখেন তাহ! পৃথিবী জল বানু অগ্নি আকাশ 
ইত্যাদি রছিত। সেট! ভাবনাময় দেহ। তাহা! চিন্মাত্রস্বরূপ নভোময়। 
স্বপ্নে নগর দেখাটা যদি স্থির ভাব ধারণ করে অথব! চিত্রকর যদি তন্ময় হইয়া! 
যুদ্ধোদ্যত সৈদলের চিত্র কল্পন। করে তবে ত্বাছার চিত্তস্থ ভাবনার সৈম্তদল 
বেরপ, ব্রন্মের মার়াহ্বপ্পে ভাবনাময় জীবধন বিরাট. দেহ ধারণও সেইরূপ। 
আত্মাতে বে সন্বয্প উঠে তদ্দষ্টে আমি মহান্‌ এই যে ভাবনা! এই ভাবনামকর 
দেছ বাহার তিনিই হিরণাগর্ভ পুরুষ বা ব্রহ্বা। পরে সম্কল্প যখন বহু হয় 
তখন হিরণ্যগর্ড পুরুষ আপনাকে সমষ্টি জীবরণে দর্শন করেন। ক্রমে স্কুল দেহ 
ধারণে তিনিই বিরাট পুরুষ । 
হিরপ্যগর্তরূপ মহান্তস্তে বহুজীবরূপ অন্ুৎকীর্ণ ছবি বিশিষ্ট এই বিরাট 
পুরুষ। ইনি আস্ত প্রজাপতি । ইনি দর্পণপ্রতিবিদ্থিত দেওয়ালের ন্তায়। ইনি দৃশ্য 
হইয়াও অদৃশ্য । তিনি দৃশ্যও নহেন, ভ্রষ্টাও নহেন, আঙ্টাও নহেন অথচ সবই 
তিনি। এক দীপ হইতে বছদীপের উৎপত্তি যেমন, হিরণ্যগর্ভ হইতে জীবসঙ্বের 
উৎপত্তিও সেইরূপ। যেরূপ সঙ্ষল্প হইতে সম্বল্লাস্তরের হৃষ্টি হয়, স্বপ্ন হইতে 
প্রান্তরে হ্্টি হয়্-_সেইরূপ বিরাট্‌ পুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি। 
হিরণ্াগর্ড ব্রহ্ধার 'প্রতিষ্পন্দ হইতে জীব সমূহের বিস্তার হইতেছে । সমষ্টিতে 
যেমন ব্যষ্টি থাকে সেইরূপ তাহাতে এই জীবসঙ্ঘ। 
বরদ্ষৈবাদ্যো৷ বিরাড়াত্ব! বিরাড়াক্তৈব সর্গত! ৷ 
জীবাকাশঃ স এবেখং স্থিতঃ পৃথ ঢাদ্যসদ্যতঃ ॥ ১৪ ॥ 
আদি ব্রচ্ধাই বিরাট.) তিনিই জীবাকাশ। পৃথ্যাদি সৃষ্টি তাহ! হুইতেই। 
টি ্‌ | 
কিংস্তাৎ পরিমিতো। জীবে! রাশিরাহে। অনস্তকঃ। 
| আছো! হ্বিদস্ত্যন্তাত্ব। জীবপিত্ডোহচলোপমঃ ॥ ১৫ ॥ 
জীব কি পরিমিত খ! অপরিমিত? অসংখ্য বা সংখ্যা বিশিষ্ট? তণ্ 
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লৌহ পিপু হইতে স্কলিঙ্গের ন্যায় জীব কি উৎপন্ন হইতেছে 1 ফলে জীব 
আসিতেছে কোথ। হইতে ? জীবতত্ব কিরূপে জান! যায়? 
বশিষ্ট-_শ্রুতি বলিতেছেন-_মরি জীব্বসীশ্বত্বং করিতং বন্ততে! নহি। . 
জীব--করনা মাত্র । জীব নাই। মায়! অবলব্নে ব্রহ্ম বখন সর্বশক্তিমান, 
হয়েন। তখন তাহাতে সর্বপ্রকার কল্পন! কৌশল থাকে । 
এক এব ন জীবোহস্তি রাশীনাং সম্ভবঃ কুতঃ। 
শশশৃঙ্গং সমুড্ডীয় প্রয়াতীব হিতে বচঃ ॥ ১৮॥ 
ন জীবোহস্তি ন জীবানাং রাশয়ঃ সস্তি রাঘবঃ। 
ন চৈকঃ পর্বত প্রথ্যো জীবপিতোহস্তি কশ্চন ॥ ১৯ ॥ 
একটি জীবও নাই--জীবরাশি আবার কোথায়? শশশৃক্ধ উড়িয়। 
পলাইতেছে এইরূপ তোমার বাকা; জীবও নাই, জীবরাশিও নাই। পর্বতের 
ন্যায় জীবপিণ্ডও নাই। জীব ও কল্পনা, সমস্তই কল্পনা । একমাত্র শুদ্ধ 
চিৎস্বরূপ, অমল, সর্বগ ব্রহ্ম আছেন। মায়াযুক্ত হইয়া তিনি সর্ধশকিমান, 
তাই তাহাতে সমস্ত কল্পন! কৌশল আছে। 
লোকে যেমন চিত্রপটে ফুল্লিতা লত। দর্শন করে, সেইরূপ ব্রহ্গও চিদাভাস- 
দীপ্ত আপন সক্কল্লে অনুপ্রবেশ করিয়া আপনাকে মুর্ভ ও টি ভাবে দর্শন 
করেন। 
সেই ব্রঙ্গই, শ্বসত্তাতে জীব, বুদ্ধি, ক্রিয়া, স্পন্দ, মন, দ্বিত্ব ও একত্ব ইত্যাদি 
প্রকারে “বেদনে নিয়োজয়তি” বিষয়ী করোতি। ব্রহ্ম এক থাকিয়্াও শ্বসত্তাকে 
বহু তাবে প্রকাশ করিতেছেন। অবিদ্যার, ফাহায্যেই তিনি পররূপ করেন। 
অবিদ্যা অপগমে তিনি আপনিই আপনি। কোথাও কিছু নাই। 
বথান্ধকারে। দীপেন প্রেক্ষ্যমাণঃ প্রণশাতি। 


ন চাস্য জাতে তত্বমবোধন্তৈবমেব হি ॥ ২৫॥ 
যেমন প্রদীপ লইয়া! অন্বকারকে দেখিতে গেলে অন্ধকার নষ্ট হয়, সেইরূপ 
জানের আলোক যখন জলিয়া উঠে তখন অজ্ঞান অন্ধকার লুকাইয়! যার়। 
অন্ধকারট! দুর. হয় ইহ! মাত্র জান] যায় কিন্ত অন্ধকারের তত্ব যেন জান! যায় 
না--সেইরূপ অজ্ঞানট! পলায়ন করে মাত্র কিন্তু ইহার তত্ব জানা বায় নাঁ। 
 এবংব্রদ্ৈৰ জীবাত্মা। নির্বিভ্বাগে। নিরস্তর$। . 
সর্বশক্িরনাদাত্ে! মহাচিৎসার রূপবান ॥ ২৬। 
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এইরূপে বিনি বন্ধ তিনিই জীবাত্ম৷ । ই'হার কখন কোন বিভাগ হয় না। 
ইনি সর্বশক্তি, অনাদি, অনস্ত। চিৎই ইহার সারবন্ধ। চিৎ ছার! ইনি 
পরমার্থরূপে রূপবান্‌। 

স্বানগুতযা দ্বস্য ন কচিতেদকলপনা। | 
বিদ্যুতে বা হি কলন! স! তবেবানুভৃতিতঃ ॥ ২৭ ॥ 

সর্ধবতোপানগুতয়৷ অপরিচ্ছিন্নতয়! বিষয় তেদাপগমে তৎকলনভেদে! বনো- 
চ্ছেদ্দে বনাতপভেদ ইব অপগত ইতি ব্রহ্গমাত্র পরিশেষ ইত্যাহ বিদ্যত ইতি। 

তিনি নিতান্ত অপরিচ্ছিন্ন। সকলকেই তিনি ব্যাপিয়৷ আছেন। সেইজন্য 
তাহার কোন রূপে অংশ হয় না, তাঙার কোন ভেদ কল্পন! হইতে পারে না। 
বন কাটিলে বনব্যাপী আতপ যেমন অপগত হম সেইরূপ বিষয়ভেদের অপগমে 
তাহার বহুরূপ হওয়াটা অপগত হুয়। বিষয় ভেদটাই তীহাকে যেন বহুরূপে 
দ্বেখায়। এইযে বহুরণে তাহার প্রকাশ সেট! যেন তাহারই অন্ভূতি। 
ইহা! তাহারই কল্সনামাত্র। 

রাম--হিরপযগর্ভ বিনি তিনিই লম্টি জীব। তিনিই মহাজীব। সমস্ত জীবের 
সমষ্টি তিনি। মহাজীবের সহিত সমণ্ড জীবের সমঠ্ির একত|। যদি ইহাই 
হইল তবে মহাজীবের ইচ্ছাই অধিল জগজ্জীবের ইচ্ছ। না হয় কেন? আর সমষ্টি 
জীব ধিনি তিনি সত্যস্ল্প আর ব্যষ্টি জীবগণ কিজন্ত ব্যর্থ সন্ত ? 

বশিষ্ঠ--অন্ধ হইতে স্বতাবতঃ বে ল্পনানাত্মিক! স্বল্প শক্তিরূপ| মায়! উঠার 
মত হয় তাহা! প্রথমে অবুদ্ধিপূর্ববকই উঠে। পরে অবুদ্ধিপূর্বক ইচ্ছাই, বুদ্ধি 
পূর্বক ইচ্ছা হয়। এই স্ৃঙ্টিবিষযয়ক ইচ্ছাযুক্ত যে পুরুষ তিনিই হিরণ্যগর্ভ। 
গাহার পাঞ্চভৌতিক দেহ নাই। কারণ তখনও পঞ্চতগ্মাত্রারও সৃষ্টি হয় নাই। 
তাহার দেহ আভিবাহিক ব৷ ভাবনাময় বা! মনোময়। এই পুরুষই আদি জীব। 
এই পুরুষই মহাজীব। ইহাতেই সর্ববসন্ল্পশক্তি আছে বলিয়া ইনি সর্বশক্তিময়। 
কারণ ইনি নত্যসংকল্প। স্বল্প মাত্রেই যখন ইচ্ছ! পুর্ণ হয়; তখন তিনি সর্বশজিময় 
ভিন্ন আর কি? 

বন্ধ প্রথমং সত্যসক্ষ্সম্ি জীবভাবাপন্নং সৎ ম্বসং কল্লাধীনবৃততি ব্য ্ীব- 
ভাবমাপন্ততে। তত্র পূর্বসহ্ধর বিরুদ্ধের৫ধে ন ব্যঈীনাং সত্যসহ্বক্পতাসিদ্ধিরিতি। 
. ক প্রথমে, সত্যসধ সমষ্টি জীবভাবাপ্ন হয়েন। ভাহার। পরে নেই. 
সত্যস্যল্পত। বলে ব্যট্টিীবভাব প্রাণ্ড হয়েন। বাঠ্ি জীব কিন্ত লেই সত্যসন্ব 


] যোগবাণিষ্ঠ। ১৮৪ 
পুরুষের সঙ্থজ্াধীন বৃতি বিশি্ট। কাজেই বাঙিভীবে মহাভীবের  সত্যসম্বক্লতা। 
থাকিতে পারে না. " 

* ব্যষ্টি বিভাগের পুর্বে মহাজীব সত্যসঙ্থল্লই থাকেন। সেই সত্সন্বল্ত! 
বণে তিনি দ্বিত্ব ভাব অর্থাৎ ব্যষ্টিবিভাগ প্রাপ্ত হয়েন। সন্ধে যে ব্যটিতাব 
প্রাণ্তি তাহার সহিত স্কুল দেহধারী জীবরূপে স্থিতির পার্থক্য আছে। 

কারণ সন্কর গাত্রে যে সৃতি তাহ! কিন্তু কুস্তকার যেমন দণ্ড, চক্র, চক্র- 
ভ্নগাদি ক্রিয়.ক্রমে সৃষ্টি করে সেরূপ নছে। 

* বাম-হিরণাপর্ভ পুরুষই সত্যসম্ঘর | ব্যষ্টি জীব সত্যসঙ্কল্প নহে বলিতেছেন। 
ব্যষ্টি জীব ক্রমিক ক্রিয়া অনুসারে কুত্তকার যে ভাবে ঘট প্রস্তুত করে সেইভাবে 
কার্ধ্য করে। কিন্ত খবিগণ ক্রিম! ক্রম ভির সঙ্ধল্প দ্বারাই যে কাধ্য করেন ইহাও। 
ত শানে দুই হয়। 

বশিষ্-_-ধধিগণ সেই মহাপুরুষের ইচ্ছা! দ্বারাই কার্ধ্য করেন। তাহার! 
ব্যঙ্টি জীব হুইয়াও সাধন! দ্বার! নিজের ইচ্ছাকে মহাজীবের ইচ্ছার সহিত মিলন 
করাইতে পারেন বলিয়াই তাহার! খাবি। 

শক্ত্য৷ হজাতয়। ব্রান্ধযা নিয়মোয়ং প্রক্লিতঃ 1০২॥ 

“ইহার 'এই ইচ্ছ! বা সঙ্কর লিদ্ধ হউক” প্রধান পুরুষের এই ইচ্ছ! তারাই 
ধধিগণ ব্যপিজীব হুইয়াও সধ্ধল্প ছার কার্য করিতে পারেন। 

পাম! ব্যগিজীবগণ সাধন! দ্বারা নিজ নিজ ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বখন সম্্থ 
হন তখনই তাহার! সমষ্টি জীবের ইচ্ছ। দ্বার কার্ধ্যসিদ্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। 

 ব্যষ্টি জীব অল্নশক্তিমান্‌ হইলেও সেই অন্লশক্কিও মহাজীবের সমষিশক্তির 

অংশই বটে। কাজেই মহাশক্তির নিয়দন ব্যতীত জীবের ক্ষুপ্ত শক্তিতে কোন 
কিছুই হয় না। মহাশক্ির অনুগ্রহ দ্বার! ব্যস্টি জীবের ইচ্ছার কার্য হয় নতুবা 
হয় না। এই ভাবে মহাজীব ব্রন্মাই সমহি ও ব্যঙ্িক্ধপে প্রকাশিত হইতেছেন। 
ব্যষ্টশীব খন সেই মাজীব হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবন! করে, করিয়া আপন 
আপন ক্ষুদ্র দেহে অভিমান করে--দেহই আমি এইরূপ বোধ করিয়! ফেলে 
তখনই সমষ্টি তাহার মৃত্যু সঙ্ক্ করেন.। ব্যহির কাধ ছার! সমটির এই সহম। 
সে তখন মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াই কালযাপন- করে। সে মৃতই থাকে তবে 
কুস্তকারের চক্র যেমন আদি-দত্ত শক্তির ক্র হইলে থামিয়! বার, নি বেগ 
“শেষ হইলেই ইহার দেহ পতিত হায়।'. । 


১৯৪ যোগবাশিষ্ট। 


রাম__ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত জীবের ইচ্ছার মিলন কিরূপে হয়? আরও - 
ঈশ্বরের ইচ্ছাই ঝ। কো ন.টি জীবের ইচ্ছাই ব! কোন্টি? জীবের সকল ইচ্ছা! ত 
পূর্ণহয় না? জীবের যে সমস্ত ইচ্ছা! পূর্ণ হয় তাহাই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা! আর যাহা 
পূর্ণ হয় না তাহাই কি জীবের ইচ্ছ! ৪ ইচ্ছার উৎপত্তি কোথ৷ হুইতে হয়? ইচ্ছা 
তত্বতঃ আমার কাছে অতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। 
বশিষ্ঠ-_ক্ষুদ্র দেহে আমি অভিমান করিলে জীরের যে সমস্ত ইচ্ছ! জাগে সে 
সম্ত ইচ্ছ। ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে। কিন্তু ক্ষুদ্র দ্নেহে অভ্ভিমানগ্রশতঃ যে সমস্ত 
ইচ্ছা! জীবের হয় জীব যখন এ সমন্ত ইচ্ছ! ত্য 1গ করিতে সমর্থ হয় তখন সে ঈশ্বর 
ইচ্ছায় কাধ্য করে। অহং অভিমান তাগগ করিবার সাধন! যে যত করে সে 
তত বলিতে পারে--তোমার কণ্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি। “অহরহঃ 
সন্ধ্যামুপাসীত” ; “তয়োরনবশমাগচ্ছেৎ-_অর্থাৎ রাগঞ্ধেষের বশে যাইও না” সর্ব- 
শাস্ত্রে এইরূপ ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথ! উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ইচ্ছামত কার্ধয, 
করিতে করিতে জীবের ক্ষুদ্র ইচ্ছ! ত্যাগ হইয়! যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছার যখন 
চিত্ত পুর্ণ হয়, তখন জীবদেহে অহং অভিমান জনিত ইচ্ছার কার্য আর থাকে না। 
স্বাধায় করাও ঈ বরের ইচ্ছায় কার্ধ্য করা । এই ইচ্ছার কার্যেও ব্যঙ্টির ইচ্ছা 
ত্যাগ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা্ত কাধ্য করিতে গেলে যখন তাহা সম্পর হয় না, 
তখন জান! উচিত ব্যষ্টিভাবে ইচ্ছা করিয়া করিয়! এরূপ সংস্কার জ্মিয়াছে যে, 
এঁ সঞ্চিত সংস্কার প্রাক্তন কর্ধরূপে বাধা দেয়। প্রাক্তন ক্ষয় হইলেই, সত্য 
সঙ্কল্প ঈশ্বরের ইচ্ছ। মতই কার্য হয়। 
ব্যবহারিক জগতেও জীবের কখন কখন যে ইচ্ছ! পূর্ণ হয়, তাহার মূলে 
পূর্ববসঞ্চিত এরূপ কর্ণসংস্কারের একটি শক্তি থাকে। সেই শক্তি দ্বার! মানুষ 
যখন চেষ্ট! করে, তখন তাহার কু ইচ্ছাও সময়ে সময়ে ফল প্রদান করে। পরম 
পুরুষের ইচ্ছাদত চলার চেষ্টাটাই পুরুষকার। কিন্তু অন্ত চেষ্টাও যাহা, 
তাহাতেও এ চেষ্টার অনুরূপ একটা বল থাকে। দেবতা অন্থর 
উভয়েই এই শরীরে সংগ্রাম করে। কখন দেবতা জয় লাস্ত করেন, 
কখন অন্ুরও করে। ধিনি এই উভয়ের তত্ব জানির! সেই পরম শান্ত পরম- 
পুরুষে স্থিতিলাভ করিতে পারেন, তিনিই এই সংসার-হঃখ অতিক্রম করেন। 
স্থিতি না হওয়া! পথ্যস্ত 'প্রাণাপাণরূপী মুখ্য গাণকে প্রণব ভাবির! উপাসন! 
করিলে অন্গরের! জীবকে পাপবিদ্ধ করিতে পারে ন|। 8 
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রাষ--এখন বলুন বাছি জীব, সমগিজীব বা মহাঁজীবের উপাসনার কোন্‌ 
গতি লাত করে ? 


বশিষ্ঠ--চেতাসঘ্বেদনাজ্জীবে! তবত্যায়াতি সংস্থতিম্‌। 
তদসন্েদনাজ্জপং সমারাতি সমং পুনঃ ॥ ৩৬ ॥ 
চিৎশক্তিই বহির্ধথ হইলেই জীবভাব প্রাপ্ত হয় এবং সংসার অনুভব করে। 
আবার সেই চিংশক্তি যখন বিষন্ন অন্ুতব বর্জিত হয়, তখনই ব্রঙ্ম হইয়া! যায়। 
চিত্তকে চিৎশ্বরূপ রসের অনুভব করান এবং চিৎএ তন্ময় ভাব প্রান্ত 
করানই লাধন! বা উপাসন|। চিত্রট! আবার চিৎ হুইতে প্রশ্ফুরিত। আবার 
এ চিত্তে সমস্ত জগত গ্রতিবিদ্িত। 
চিতের যে স্বাভাবিক চমৎকারিতা অর্থাৎ অদ্ভুত স্থষ্ট-সামর্থ্য তাহাই চিৎশক্তি । 
চিৎ যদিও অক্ষয়, অব্যয়, নিত; নির্বিকার ও সর্বদ! একরপ--তথাঁপি উহার 
বিচিত্র শক্তিতে সেই চিৎই বহুরূপে প্রতীয়মান হয়েন। 
চিতের শক্তি আকাশ অপেক্ষাও দুর্নক্ষা। সেই হূর্বিজ্ঞের চিৎশক্তিই 
অহং দেখাইতেছে। জলে যেমন জলতরঙ্ প্রস্ফুরিত ও ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হয়, 
সেইরূপ আত্মীতেই আত্মা্থারা এই যে জগৎ তাহা! অহং দর্শনের সীম! । 
অহং ভ্রনই জগত্তমের মূল । 
চমৎকারকরী চারু যচ্চমৎকুরুতে চিতিঃ। 
্বয়ং স্বাঝ্মনি তস্যৈব জগনাম কতং ততঃ ॥ ৪৫ ॥ 


চিংচমৎকারিতাই জগং--চিৎএর যে শক্তি তাহ! চম্ৎকারিণী। 

চষ্ৎকারকারিণী এই শক্তির যে চমৎকারকরণ ব্যাপার, তাহাই এই 
জগৎ। আপন আত্মাতেই সেই শক্তি জগৎ ভূলিতেছে । 

আবার চিতের যে প্রথম চেত্য-_-প্রথম বহিম্মথত৷ তাহাই অহং । সেই 
অহংতাঁটি আবার কল্পনা মাত্র। অহংটি জগতের বীজ। যাহার বীজ কল্পিত, 
তাহার ফলও কন্িত মাত্র । 

এই বিচারেও জগৎ কল্পিত। কল্পনার আবার দ্বিত্ব একত্ব বিচার কি? 

সৎ অনৎ সত্যমিথ্যা এই সমস্ত কল্পনার মধ্যে তুমি আমি রূপ চেতন পরিচ্ছেদ 
কর্পন! নিতান্ত হুস্তযজ্য। . যদি ত্যাগ করিতে পার তবে বাহা! অবশিই থাকে 
. তাহাতে আর কোন বিকল্প থাকে না. বলিরা। তাহা৷ সৎমান্র। | 


টি হোগবাগিউ:। 


াম-স্ম্দাবার বলুদ জীবভাব ত্যাগ করিয়া অ(পনি আপনি ভাবে থাকে 
যায কিরূপে? | 


জীব হেত্বাদি সম্ত্যাগে স্বধ্চাহঞ্চেতি সম্ত্জ। 
শেষঃ সদ্দসতোর্্বধ্যে তবতার্থাত্বকো! ভবেৎ ॥ ৪৭॥ . 


বশিষ্ঠ--জীবভাবের প্রতি যাহ। হেতু তাহার নাম বাসন! কর্ণ ইত্যাদি। 
এইটি ত্যাগ করিতে হইলে সৎ. ও অসতের মধ্যে যে তুমি আমি মাখামাখি 
হইয়া রহিয়াছে, সেই তুমি আমি রগ দুস্তজ্য কল্পন! ত্যাগ করিতে হয়। তৃমি 
আমি রূপ কল্পনা ত্যাগ হইয়! গেলে বে নিনিগা অবস্থা মাত্র অবশিষ্ট থাকে 
তাহাই আপনি আপনি ভাব। 

রাঁম- কল্পনা ত্যাগ করিতে পারিলে আত্মভাবে স্থিতিলাভ কর! বায় এই 
যে বলিতেছেন--.ইছা! কিরূপে হুয় ? 


চিত| বথাদৌ। কলিত। শ্বপত। স| তথোদিত।। 
অতিন্ন। দৃশ্যতে ব্যোক্নঃ সত্তাসত্তে ন বিল্পহে ॥ ৪৮ ॥ 


চিৎ যাহ! তাহাই সত । চিৎশক্তি যেটি সেটি সল্প । সেটি অসন্ভা। সস্তা 
ও অসত্য! এমন ভাবে জড়িত থাকে যাহাতে ইহার্দিগকে অভিন্ন বলিয়! মনে হুয়। 
যেমন নির্শল ব্যোম সপ্তায় মেধ তাসিয়। মেঘ ও ব্যোম সত্তা অভির মত দেখায় 
সেইরূপ। তাই বল! হইতেছে চিৎ ব! জ্ঞানের দ্বার! যেমন যেমন সঙ্কঙল সেই 
চিত্তের উপরে ভাসে--তেমন তেমন সেই সম্বল্পগুলিই চিৎদীপ্ত হইয়া 
চিত্রপেই প্রতীত হুয়। বেখানে সন্ধল্প তাহার মূলেই অধিষ্ঠান চৈতনা, কাজেই 
সম্বক্প না জাগিলে আপনি জাপনি তাবে সর্বদাই হ্িতিলাত কর! বায়। 
সকলই শূন্য, সাকার জগৎও শন্য। চিৎচমৎকারিতাই সকলকে আকার 
দিক্সাছে। 

রাম--চিৎই তবে জগৎকে রূপ দিক্নাছে? 

বৃশিষ্ঠ--চিতি আপনি আপনি ধিনি তাহার নামক্প নাই। তিনি সর্ব 
সাক্গিণী। নাধরূপ রহিত যে শ্বরূপ তাহাই জগতের তাত্বিকরাপ। আর 
চিতির নামরপাদি বে নিকৃষ্ট ভাঁধ তাহাই চেত্য। চেত্য হইতেই জগৎ স্ষরিত 
হইতেছে। অনন্ত 'অপরিচ্ছিন্ চিৎ-ম্বরূপ হইতে জগতের নামরূপ ইত্যাদি. 
কঙ্গিত নাঞজ। চিৎই'জগৎ রচন| করিতেছে এবং চিৎই জগৎ স্থিতির কারণ। .. 


_ আগৎট। চিৎ হইতে জাত চিত্তের কল্পনাষাত্র। চিৎ-বরপ্ষেয় যে বিষয- 
দর্শনশক্তি তাহাই জগদাকারে অবস্থান করিতেছে । 

চিৎ হইতে চিত্তের স্করণ হয়, চিত্ত হইতে আবার অহংএর স্ক রণ হয়। 
সেই স্ক রণ পন্নবক্রিযাবিশিষ্ট প্রাপের হোগে জীবের উৎপত্তি করে। চিৎ হুইতে 
চিত্ত জাগিলে তাহার বিকার ৰে অহংভাব তাহার দ্বার! পরিচ্ছি্ন হইলে তবে 


জীবভাবের জন্ম হয়। 
বাস্তবিক জীবভাবও যেমন কল্পিত গ্গগংও সেইরূপ অবাস্তব । 


তুচ্ছতর কার্ধ্য কারণাদি নিরনম বিশিষ্ট এই জগৎ চিৎ প্রকাশচ্ছটা মাত্র। ইহা! 
চিৎ্প্রকাশের প্রান্তভাগন্থ এক প্রকার প্রকাশ মাত্র। এই প্রকাশটা চিৎ- 
আশ্রিত মায়ার বিলাস। আবার যাহার বাহ! বিপাস তাহ! প্ররৃত পক্ষে সেই 
ব্ত। এই জন্য জগৎটাও, মাঝা। এই মায়ার উপশমে চিৎটিই 
পরমাত্মা ৷ 

মায়া-নিবৃতি তির ব্রক্গ-দর্শন নাই | আবার ব্রহ্মদর্শন তির অনখ-নিবৃতিও 


হইতে পারে না । . 
অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে অনুভূত হয় 2 
অচ্ছেদ্যোহ্হমদাহ্যোহ্হমক্রেদেযাংশোব্য এব চ। 


নিতঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহ্হমিত স্থিতম্‌ ॥৬০ ॥ 
আমি অচ্ছেদ্য, অদাহা, অরেদ্য, অশোষ্য, নিত/ লব্বধ্যাপা, স্থির, অচল এবং 


এক ভাবে অবস্থিত। মুখে'র। ইহ! ন। আনর়। বিবাদ করে। অঞ্ানাহ তৈত 


দেখে জ্ঞানী অধৈতে স্থিতিলাভ করেন । 
ফলে চিৎ পদার্থহ সমস্ত সাগয়ছেন। - চিতর আনির্বাচ্য মারাশজ্ির,. 


বিলাস বাহ। তাহাই পুশ্পিত কাননের বসগ্ত কাস্ত। [চৎই ব্রন্জাও, 1চৎহ 
বাস, চিৎহ সুত্রায্্। | ইহাই ব্বর্ণরনতাি রূপা, ইহ। হইতেই দেবত।, অনুর, 
মনুষ্যাদির দেহ নির্মিত। হনিই (বাচত্র ওবধার প্রকাশক জেযোৎন। ; হান শ্বরং 
প্রকাশ। দৃপ্যবস্ত যখন না থাকে তখন হান আপানি আপনি ভাবে থাকেন । 
জড়ভাব ধারয়! হনই স্থাবরাদি জড় বপ্ততে, নুযু[ন্ত-ভাব প্রাপ্ত হর়েন। হনি 
অবিচার পরারণ হুইপ! থকলিত স্পন্দন ঙাব প্রাণা (তে আস্মাভাব কর্নন। করিয়! 
সংশারী হন। বিচারপরারণ হইয়া হুনিই অজ্ঞান আবরণ দুর কাররা 
আপনি আপন তাবে থাকেন। হান [বগার বলে দেখান-বগং পাছ ; আৰভারে | 
দেখান জগৎ আছে। ইনিহ অন্ধকার, ইনিই আলোক, ইনিই সৰ। 


টি  আগনালিি। 


_ জিিগ্োকং অগয়েখ/ অগংচিক্মষণ্তরুতা এটা অগস্তেণা চিত্র? কির. 
উঞ্চতা। এই জগৎ চিতরপ শঙ্ধের ধবলতা । এই জগৎ চিৎ শৈলের জঠু। 
জগৎটা চিজ্জলের দ্রবতা। জগৎটা চিৎ ইক্ষুর মাধুর্য । জগৎ চিৎ ক্ষীরের 
স্িগ্ধত। | জগৎ চিৎ ছিমের শীতলতা৷ | জগৎ চিজ্জালার জলন। জগৎ চিৎ সর্যপের 
স্নেহ, চিৎ সরিতের বীচি, চিৎ মধুর মাধুর্য, চিৎ কনকের অঙ্গ । এই জগৎ 
চিঃপুষ্পের সৌগন্ধ। হিল্্াএকুলং ত্বগৎ। এই ক্ুগৎ চিত্রতার জগফরা। 
| চিৎসত্ৈব জগৎসত্ত। অগৎসত্তৈৰ চিদ্বপুঃ ॥ ৭৫ ্ | 
 চিৎসতাই জগৎসন্তা। জগতের সত্ত/- জগতের অস্তিতাই হইতেছে চিতির 
শরীর । | | 
ধত্তেস্তরখিলং শাস্তং সন্নিবেশং বথ! শিলা। 
পদার্থনিকরাকাশে ত্বরমাকাশজে) মলঃ ॥৮০॥ 
যেন স্ষটিকূশিল! পর্কৃতনগ্াদির প্রতিবিদ্বু মনিবেশ অন্তরে ধারণ করে, 
সেইরূপ নির্শল চিৎ এই অসৎ জ্গতের প্রতিভাস স্নাত্র ধারণ করে। বলিতেছি 
চেত্য নাই__ইহাতে মনে করিও ন! যে আমিপচিঞ্চ নাই বলিতেছি। চিৎ বা 
জান বে আছে ইহা স্বানুভবসিদ্ধ। আমি দ্রঃ! একথ। সকণেই অন্গভব করে। 
দৃষ্ত নাই ইহ। বদি প্রথম প্রথম ধারণ! কর্ধিতে না পার এবং দৃশুসত্া 
বজায় রাখিতে যদি মহ! আগ্রহ থাকে তবে দৃশ্ত জগতের সহিত ;ঃপরমাত্মার বে 
তে তাহা! দুর কর। সর্প যেদন রজ্ছুর বিবর্ত সেইনপ জগৎও পরমাত্মার 
বিবর্ত ইহা! সর্ধদ। ভাবন| কুর। করিম সমন্য দৃষ্ত জগৎকে পরমপদময় 
জানিয়া, চিৎ আছে বলিস! দৃশ্তগ্ৎ আছে ভ্যবন! করিয়া, জগতের অস্তিত্ব 
স্বীকার কর। হ্রুতিও এই দ্ধ বলিতেছেন ঈল্লাবান্ত মিদ্ং সর্ব ব$কিঞ্ 
জগত্যাং জগৎ। ইত্যাদি। | 
| .... ইত্যুক্তবতাথ মুনো। -দিবসো! জগাম 
সায়স্তনায় বিধয়েম্তমিতে! জগাম। 
ন্নাতুং স্ভাক্কত নমস্করণ। গগাম 
| স্টামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাগাম 1৮%। 
_ সূুগবানু বশিষ্ঠ মুনি এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে দিন ফুরাইযা গেলা । 
সাহুস্তন বিধি নির্বাহ জু হুধ্য অন্তত হইলেন। সঙভ্াসদের! ন্মনার 
নান জন্ত প্রস্থান কপিলেন। আবার শ্ানাক্ষয়ে তাহারা রবি ক্রিণের 
সহিত সভাতে আগমন করিলেন । | | 0. 
মগ্ডপোপাখ্যান একখানি উপন্তাস। আমর! এই পুস্তক পৃথক্‌ ভাবে প্রকাশ 
করিবার জন্ত উৎপত্তি প্রকরণের ১৫সর্গ হইতে ৫৯ সর্গ পর্য্যন্ত পৃথক পত্রা্ দিয়া, 
মুত্রিত করিলাম। প্রতি পত্রের নিয়ে বোগবাশিষ্ঠের পত্রাঙ্ক থাকিবে। 
মগ্ডপোপাখ্যানের নান করণ কর! হইল লীল! উপন্ভাস। ইতি। 


০০ মত ০. 885. 





মাসিক পত্র, ও । সমালোচনা | 
০ . বার্ষিক ছল ১৭ * টাকা । | 


সা রাদদাল মজুমদার, এম,এ। 
সর দদব--্ীকেদারনাথ সধকাত্যতীথ | 
দুপা ্চৌুরী 








তে এপ রশ 
৪ সি 2০০, 


চকিতে পার্সিত বারা মুজ্রিত। 


টা ২1... | 










শু. শিজা। রি ১২ পু র্‌ - ৬ ঢা 
৪.) স্বামী আর কথা ।.. বন) হুঁজিল বা... : 
৮ হান, বদ । 0৯৯) কের সংহিতা) ২... ০ 





১। উৎসবের বাক ম্‌ল্য সহর মকাস্থল নর ই ডাঃ মাঃ লহ ₹ ১৪১ আনা। 
 প্রতিসংখ্যার মূল্য 1» আন1. নসুনার জন্য অগ্রিস্ঠু।*. -আল। পাইতে হইবে। 
: অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্াহকপ্রেণীতুক্ত করা যায় রঁ। :১৩৯৩লর্দ বৈশাখ হইতে 
উৎসব বাহিয় হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে জারসত হয় চৈত্র রম শেষ হয়। ৃ 
২, গ্রতিমাসে কাগিক বাহির হয়। মাস গ্রত হইলে আগামী এই যে না 
পাওয়ার” সংবাদ না দিলে, বিনামুলে কাগ পাওয়া যাইবে না? ........ 
৩ উৎসৰ সন্ধে -কোন: বিষয় জানিতে হইলে লাইক খারা 
হইবে এবং গ্রাহক-ন্বর বিশবিতে হইবে নয উতর মেওয় হর লা. র 
81 পরবন্াদি, চিঠিপত্র. ও. টাকাকড়ি :মমন্তই কা ভীমনীলাল 
: ্ানতৌধুরী এই নামে উৎসব কিস, ১৬২ নৃং' বউবাজার.. ইট, কলিকাত 
ঠিকানার, পাঠাইতে হইবে ।' ্‌ . 
ক বিজ্ঞাপনের হার--সালিক: এক পা,914, অপু ২1৭4. সি 














উতসব। 











স্বাত্মারামায় নমং | 
অগ্ভৈব কুরু যচ্ছেয়ো বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিস্যসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্ষ্যয়ে ॥ 
৯ম বর্ষ ।] ১৩২১ সাল, অগ্রহায়ণ । ৮ম সংখ্যা ৷ 








শ্রততিবাক্য- সন্ন্যাস সম্বন্ধে । 

কর্মত্যাগান্ন সংন্াসো ন প্রেষোচ্চারণে নতু । 

সন্ধে৷ জীবাত্মনোরৈক্যং সন্ন্যাসং পরিকীর্থিতঃ ॥ 

বমনাহারব€ যন্য ভাতি সর্বেবষণাদিযু। 

তশ্যাধিকার সন্্যাসে ত্যক্তদেহাভিমানিনঃ ॥ 

যদ! মনসি বৈরাগাং জাতং সর্বেবষু বস্তু । 

তদৈৰ সংন্যসেত বিদ্বান্‌ অন্যথা, পতিতো ভবে ॥ 

দ্রব্যার্থ অন্নবস্থার্থ যঃ প্রতিষ্ঠার্থমের বা। 
 সংস্যাসেৎ্ড উভয়ন্রষ্টঃ স মুক্তিং নাপ্ত,মর্হতি ॥ 

সি ঠ্ সঃ স্‌ 
অনুভূতিং বিনা মুড়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে। 

প্রতিবিশ্বিত শীখাগ্রফলাম্বাদনমোদবত ॥ 

নট সু সঃ স্ 

অদ্বৈতভাবন। ভেক্ষং অভক্ষ্যং দ্বৈতভাবনম্‌। 

গুরুশান্ত্োক্তভাবেন ভিক্ষোর্ভৈক্ষং বিধীয়তে 


১৭৬ উতসব। 


বিদ্বান্‌ স্বদেশমুৎ্স্জ্য সং্যাসানন্তরং-স্বতঃ | 
কারাগার বিনির্্ক্ত চোরবত দূরতো বসে ॥ 
অহঙ্কারস্থতং বিত্ত ভ্রাতরং মোহমন্দিরম্‌। 
আশাপত্বীং ত্যজেৎ যাবৎ তাবম্মাক্ডো ন সংশয়ঃ ॥ 
মৃতা মোহময়ী মাতা জীতো। বৌধময়ঃ স্থৃতঃ |... 
সৃতকদয় সংপ্রাপ্ত। কথং সন্ধ্যামুপাম্মহে ॥ 
_ হৃদীকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভীসতি। : 
নাস্তঘেতি নচোদেতি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে ॥ 
একামেবাদ্বিতীয়ং য্‌ গুরোর্ববাক্যেন নিশ্চিতম্‌। 
এতদেকীন্তমিত্যুক্তং ন মঠো ন বনান্তরম্‌ 
অসংশয়বতাং মুক্তিঃ সংশরাবিষ্ট ঢেতসাম্‌। 
ন মুক্তি্জন্ম জন্মান্তে তন্মাৎ বিশ্বাসমাপুয়াৎ ॥ 


যাহার! উচ্চ অধিকারী | 


প্রথম কার্য £ খব্যারৃত্য, প্রাতঃক্কভা, প্রাভঃসানাধি শেব করিয়। বখাকালে 

গ্রাতঃসন্ধ্যা। করা । যদি অন্ত কিছু করা অভ্যান ণাকে তাহীও করা। 
দ্বিতীয় কাঠি £_ একান্তে সুখাসনে উপবেশন কর। বাহিরের ইন্্রিয়গুলিকে 

প্রত্যক্‌ আম্মায় প্রবাহিত কর। প্রত্যক্‌ আম্মার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
পারিলে মন তাহাতেই লগ্ন হইবে। আম্মার সগ্বন্ধে যাহা চিন্ত! করিতে হইবে 
তাহা এই £-- ৃ | 

(১) আত্মা চেতন জড় নহেন। আতম্মাই আমি। "আমি চেতন আমি 
জড় নই। সঙ্গে সঙ্গে বিশেবরপে যতদুর পার মৌন থাকিতে অভ্যাস কর। 

(২) আমি জন্মি নাই আমার মরণও নাই। দেহ 'নষ্ট হইলেও আমি যাহা 
তাহাই আছি, তাহাই থাঁকিব। * ছুঃখ বলিয়া কোন কিছুই আমার নাই। 

(৩) আমি দ্রষ্বী, আমি সাক্ষী; আর দৃশ্ঠ যাহা তাহাই জড়। দ্র ধিনি 
তিনি দৌনই । মৌন হইয়া যতক্ষণ পার থাক । 


যাহার! উচ্চ অধিকারী ৷ ১৭৭ 


(৪) দেহ, মন, মনের সন্ধল্প বিকল্প সমস্তই জড়। ইহার! বাস্তবিক নাই। 
রজ্জু যখন সর্প মত দেখ! যায় তখন যেমন সর্পটা সত্য সত্যই নাই রজ্জুই 
আছে, তেমনি একমাত্র সত্য বস্ত যে আত্ম! তাহার উপর ভ্রমজ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞানে 
দেহ মন জগৎ ইত্যাদি ভাপিয়াছে। আমি জন্মিয়াছি, আমার জন্মসূমি অমুক 
দেশ, আমার দেহ, আমার মন, আমি বালক ছিলাম, বুব! হইয়াছি, বৃদ্ধ হইব, 
আমি মরিব, আনার ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, ভয় মৈথুন আছে, আহার নিদ্রী আছে) 
যে জন্মে নাই তাহার এ সব কি? এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানে ইন্দ্রজীল উঠিয়াছে 
মাত্র। | 

এই সমস্ত চিন্তা দ্বারা ইপ্রিয়গুলি গিথ্যা বিষয় ছাড়িয়। প্রত্যক আত্মার 
দিকে ছুটিবে। 

তৃতীয় কাধ্য £--পরে বিচার কর অংশি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বন্ত। 

যাহ! দেখা বায়, যাহা শুন] যায়, যাহা! করা যায় সবই প্রকৃতি । আর ষত- 
দিন ভ্রমজ্ঞানে এই প্রকৃতি দেখা যায় ততদিন আমি তাহার দ্রষ্টা। কিন্তু 
ভ্রমজ্ঞান দূর হইলেই দেখি দৃণ্ঠ দর্শন বণিয়। কিছুই নাই। আমিই আমি। 
এই আপনি, আপনি ভাবে খ্রিতিই জ্ঞান। ইহাই অদ্ৈতাবস্থা ৷ ইহাই মুক্তি । 
_ হর্থ কার্য £_যতদিন এই জ্ঞানে স্থিতি না হইতেছে, বতদিন এই অবস্থায় 
মনকে বপাইতে না পারিতেছ ততদিন শ্রী চেষ্টার পরে হৃদয়কমলে অ্টদশ 
জ্যোতির পন্মে নামিয়। আসিয়। তাহার উপরে রমণীয় দর্শনকে উপবেশন করাও । 
চরণ-কমল হইতে মুখ-কমল পর্যন্ত রমণীয় মুষ্তিট মনে মনে আনিতে থাক। 
সর্ববালঙ্কার ভূষিত মুর্তিটির যখন যে অঙ্গে মন আটকাইয়া যায় তাহা লইয়াই 
যতক্ষণ পার থাক। তার পরে প্রকৃতির সহিত এই পরমপুরুষের বিহার লীল৷ 
ভাবনা কর। কখন ব। ঘোর! প্রকৃতির সহিত এই পরম পুরুষের সংগ্রাম- 
লীল৷ ভাবনা! কর। কখন বা ভক্তের সহিত ইহার শান্ত দাস্ত সখ্য বাৎস- 
ল্যা্দি ভাবনা কর। ফলে সংসারট। পার হইয়া গিয়৷ হ্রয্যমগ্ুলের উদ্ধরশ্শি 
দিয়। কাটাকাটি ত্রিভুজের ভিতরে ত্রিকোন মণ্ডলে আসিয়া! সুধা! সমুদ্রের তীরে 
আগমন কর। পন্ন ভাম্ুক। তাহার উপর উপবেশন করিয়! মণিদ্বীপে আইস। 
সেখানে সে হস্তে ধরিয়। নিজস্থানে লইতেছে, ভাবনা কর। সেখানে কখন একা, 
কখন বনু হইয়া! খেলা কর। শেষে আবার স্থিতিতে আইন । 





প্রিয়-সম্ভীষণ । 


ব্যাকুল হিয়ার নিবেদন যত-__ 
ওগো ! তোমারে বুঝাব কত ? 
অন্তর্যামী তুমি হৃদয়ের ভাষা__ 
আছ সকলি ত অবগত । 
তবু কেন প্রিয় ? চাহ মুখপানে__ 
ইঙ্গিতে কি জানাও আভাষ ! 
ইচ্ছাময়ে আছে কোন ভাবাভাব,__ 
তোমাতে কি জাগে অভিলাষ ? 
আমি যত চাহি_ লুকাতে তোমারে__ 
তুমি চাহ আমার প্রকাশ__ 
ভক্তীধীন, ভক্তবাঞ্চ' পুর্ণ তরে__ 
গলে পর বন্ধনের ফাস 
এত শুধু তব বন্ধন স্বীকার-_ 
চিন্ত পরে মিথ্যা অভিমান, 
নহে নিত্যমুক্তে কে বাঁধিতে পারে-_- 
অন্তর্যামী, জান কত ভান । 


স্বামী স্ত্রীর কথা । 


স্্রী। তোমায় বলিতে আমার বাধা হইবে ? আর আমার কে আছে ? 

স্বামী। আচ্ছা সকল কথ। সরলভাবে খুলিয়। বল। ভক্তির কথা, জ্ঞানের 
কথা বাহ! শিখিয়াছ নিঃসক্কৌচে বলিতে হইবে |. কেন হইবে না নিশ্চয়ই হইবে। 
আমি প্রাণপণ করিব । যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ চেষ্টা করিবই | 


স্বামী স্ত্রীর কথ] । ১৭৯ 

স্্রী। দেখ তোমার মতন এমন গুরু, এমন সথা, আর আমার কে? আমার 
সবই তুমি। তুমি আমার আছ তথাপি আমার ছুঃখ গেল না । আমি সকল কথা 
খুলিয়া বলিব। 

স্বামী] বল! নিশ্যয়ই আমি তোমার ছুঃখ দূর করিব । 

স্ত্রী আমি বলিতেছি । শোন ! দেখ কতদিন-_কতদিন সংসার লইয়! রহিলাম। 
কৈ ঠিক হইলাম? শোক তাপও ত কত পাইলাম; কৈ ভাল হইলাম কৈ"? সেই 
কখন ভাল, কখন মন্দ । সেই কোন দিন হওয়! কোন দিন না হওয়া । কৈ স্থায়ী 
কোন কিছু লইয়৷ থাকিতে পারিতেছি কৈ? 

বল আমার কি হইবে? কতকি ত করিয়াছি। মরণ মুচ্ছায় কোন্‌ বাসনা 
জাগিবে কি করিয়! বলিব ? হায় ! আবার কোথায় যাইতে হইবে কি করিয়া বলিব ? 

লোকে নিশ্চিন্ত হইতে বলে। কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইব? লোকহিতকর 
কার্ধ্য কিছু কিছু করিয়া লোকে ভাবে তোমার প্রিয়কাধ্য কর! হইল ! এই জন্যই 
আসিয়াছি। ইহা করিলেই সব করা হইল? 

তোমার আজ্ঞা ত ইহা নয় । শত লোক লোকহিতকর কার্য করে কিন্তু “অহঃরহঃ 
সন্ধ্যামুপ!সীত” তোমার এ আজ্ঞ! যদি লংঘন কর! হয় তবে লোকহিতকর কার্ধ্ে 
কি হইবে? সামান্ত একটু পুণ্যমঞ্চয় হইবে মাত্র। তাহাতে যম যাতন| ছুটিবে 
কিরূপে ? তাহাতে মৃত্যু সংসার সাগর অতিক্রম করা যাইবে কিরূপে? তাহাতে 
আবার এই ছুঃখময় অজ্ঞান সংসারে পতিত হওয়! বন্ধ হইবে কিরূপে ? 

এখন আমার উপায় কি? কৈ আমার প্রাণ শান্ত হইল কৈ? আমার পূর্বব- 
কালিমা মুছিয়। গেল কৈ? কৈ আমার অসন্বন্ধ প্রলাপ ছুটিল কৈ? কৈ আমার ভাগ্যে 
নিত্য তোমা সঙ্গ যুটিল কৈ? আমার ছুঃখের অন্ত হইল কৈ? কৈ সংসারে কাহাকেও 
পাইয়! অনুরাগ, কাহাকেও পাইয়া বিরাগ গেল কৈ? কৈ রাগ দ্বেষ ছুটিল কৈ? 
তবে কি হইল? 

তবে কি রাগ দ্বেষ কখন যায় না? তবে কি চিত্ৃশুদ্ধি চিরতরে হয় না? 

না না, তা কি হইতে পারে? তুমি যে বলিয়ীছ রাগ দ্বেষ যায়! তুমি যে বলিয়াছ 
চিত্তশুদ্ধি হয়! ইহার জন্য তেমন যদ কৈ হইল? সম্যক যত করিলে সবই যে সিদ্ধ 
হ্য়। : 
তোমায় লইয়। থাকিলে, নিরন্তর লইয়! থাকিলে---মৃত্যু সংসাঁরসাগর ত থাকে না; 
বিষয় সাগর ত শুখাইয়া যায়। তোমায় লইয়। থাকিলে বিষয় ত গলিয়া যায় । সর্বজই 


১৮৪ - উৎসব । 


তুমি দেখা হইয়। যায়! তাহা হইল কৈ? সর্বত্রই যদি দেখা হইত তবে ত ভাবনা 
ছিল ন|। নংসার ত তখন দুধের হইত না । সংসার তোমার উপরে . ভালিয়াছে 
ইহা যদি দেখা হইত তখন সংসার যাহা দেখাক না কেন তাহার ভিতরে তোমাকে 
দেখিয়। কোন কিছুই ভয় ত থাকিত না। তাহা ত হইল না। আর কবে হইবে? 
তবেই ত সব অজ্ঞান রহিয়া গেল। স্মৃতিতে ত সব রহিয়াছে ? কোনটি ভুলিয়াছি ? 
যত যত অন্যায় হইয়া গিয়াছে ম্মরণ করিলেই ত সব আসে ? স্মরখও করিতে হয় না । 
ংসারে সেইরূপ কিছু দেখিলেই ত আপনা হইতে স্মরণে আইনে ৷ কৈ তবে তোমায় 

লইর| থাক| হইল ? কৈ তবে তেন করি নিরন্তর তোমার লইয়া! থাঁকিলাম 
যাহীতে আর সব ভূল হইয়। গেল ? তবে আমার উপায় কি? কেমন করিয়। আমি 
'নিশ্চিন্ত হইব ?. 

আর জ্ঞান! তুমি বপিতেছ সব নিথা। ৷ একনান্র তুমিই আছ ইহাই খাঁটি সত্য । 
স্থান্ুকে মানুষ দেখার মত তোদাকে জগৎ ভাবে দেখা বা সংসার ভাবে দেখ! ইহাই 
সত্য। স্থান্নই আছে মান্ুষট| সত্য সত্যই নাই । আমার এই দেহটা ও এই মনট 
রজ্জুর সর্পভাসার মত অজ্ঞানে ভাপিরাছে মাত্র সর্প কোথাও নাই ইহারাও 
নাই । ইহা ত বুঝিলাম ইহা ত বিশ্বাস করিলাম তোমার কথা বলিয়া মানিয়৷ 
লইলাম। কিন্তু এই মানিয়া লওয়াই কিজ্ঞান? হায় !.সংসারের সকল ছুখে, 
নকল রাগ দ্বেষ, সকল আধি ব্যাধি, সকল ক্ষুধা তৃধগ, নিদ্রা! বিশ্রাম রহিল 
অথচ আমার জ্ঞান হইল ইহা কি জ্ঞান? না না ইহা ত আত্ম প্রতারণা মাত্র । 

মিথ্যা সংসার, মিথ্যা জগৎ মুখে বলিতেছি মাত্র । রঙ্জুতে সর্প ভ্রমের 
কথা মানিয়। লইতেছি মাত্র কিন্তু সর্প দেখিয়। ভয়ও হইতেছে, পলায়নও 

করিতেছি, সর্পকে বিনাশ করিবার জন্য কৌশলও করিতেছি । কৈ তবে ইহাকে 
মিথ্যা বোধ হইল? 

ব্যাখ্যা ত করিতে শিখিলাম অনেক। লোককে ত বুঝাঁইতে শিখিলাম 
অনেক । কিন্তু সত্য তুমি-_তুমিই মাত্র আছ ? সাপ, বাঘ, কর্কশ বাক্য, নিতান্ত 
নির্দয় ব্যবহার, নিতান্ত কঠিন ব্যবহার, দুঃখ জাল! যন্ত্রণা, রোগের আকুলি ব্যাকুলি, 
কৈ এই সব মিথ্যা বোধ হইল কিরূপে? তবে আমার অজ্ঞান দূর হইল কৈ? 

আমি আত্মা__মামার জন্ম হয় নাই মরণও নাই ইহা স্থির ধারণা হইল 
কৈ? আমার কাম ক্রোধ নাই, লোভ মোহ নাই, ০০ 
মিথ্ঠা। ইহা হইল কৈ? 


ন্গীমী-স্ত্রীর কথা । ১৮১ 


, * “ভ্রম জবীনে-প্রজ্ছুতে সর্প ভাদার মত দেহট! মনটা কল্পনায় ভাসিয়াছে, 
বাস্তবিক এগুল! সত্য নহে, কল্পনা ) পুনঃ পুনঃ কল্পনা করায় ইহারা সত্যমত্ত 
হইয়া গিয়াছে, এ সব তোমার কথা মানিয়। লইয়াছি মাত্র। কিন্তু কবে 
স্থির ধারণা হইল যে-.আমি জন্মিয়াছি, আমার জন্মস্থান আছে, আমার বালিকা 
অবস্থা ছিল, যুবতী 'অবস্থা আসিয়াছে, বৃদ্ধীবন্থা আসিবে, আমার আত্মীয় বন্ধু 
বান্ধব আছে--এ সমস্ত ভুল কথা । কৈ ভূলফে ত্যাগ করিলাম ? ভূুলকে ভুলি- 
লাম না, ভুলের 'কার্ম্যও ত্যাগ হইল না তবে আমার কোন জ্ঞান হইল ? 
হায়, একি আত্ম প্রভারণ। ! জীবন থাকিতে থাকিতে একবারও ভোমান্ডে 
স্থিতি হইল না । মরিলেই তবে তোমাতে স্থিতি হইবে এ কণা বলি কিরূপে ? 
একটু আশা হয় সভ্য । মনে করি ঘহপিন দেহটা আছে ততপিন এই- 
গুলি যাইবে না। কারণ জীবন মুক্তির জন্য ভোমাকে নিরন্তর লইয়া গাকিবার 
সাধনা করিতে পারিলাম না । কিন্ত বাসনা তত কোন গরকার নাই। সবই ত 
অস্থায়ী, সবই ত ক্ষণস্থারী ইহ! ত প্রানে প্রাসে বুঝিয়াছি । কোন কিছু ভোগে 
ইচ্ছা তনাই। ভোগ কিছু আগিয়। পড়িলে ক্ষণিক আসক্তি আসে বটে সেটা 
এই দেহ আছে বলিয়।। দেহ ন। থ:কিলে আসন্তি আর কিসের হইবে? 
এই দেহ ছুটিয়। গেলেই আমি মুক্ত হইব, এই এক আশা হয়। কিষ্ত 
ইহা কি নিশ্চিন্ত অবস্থ।? কৈ তেমন বৈরাগ্য ? আর কিছু দেখিব না, আর 
কিছু করিব না, আর কোথাও যাইব না, আর কোন বাসনা নাই ইহাও 
কি ঠক হইয়াছে? যণি বিন্দুমাত্র আসক্তিও থাকে সেই আসক্তি পু হইয়া 
আবার এইবারের মরণ মুচ্ছায় কি জাগাইবে তাহা জানিব কিরূপে ? 
কাহাকেও কিছু বলিতে ইচ্ছা! নাই? কিন্তু লোকে ধরিলে বলি। আবার 
এই অভ্যাস প্রবল হইয়। গেলে মনে হয় আহা! ইহাতে দশের উপকার 
হয় কর! উচিত বলিয়। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইঘ়াও ত করিয়৷ ফেলি? ইহা'ও ত আসক্তি 
'ইহাও ত তোমাকে ভূলিয়। থাকা । তোমীকে- মনে রাখিয়া যি সব করিতে 
পারিতাম তবে বুঝিতাম সব করিয়াও কিছুই করিতেছি না। বদি তোমার ভুল 
না হইত তবে ত সবই হইত । তাহা কি হয়? তকে আমার উপায় কি বল? 
»ন্কে না হর ফাঁক। কণিয়। রাখিলাম । না হয় কোন কিছু দেখার 
সাধ নাই, কোথাও যাইবার সাধ্ধ নাই, কোন কিছু ভোগের বাসনা নাই। 
ইহা হইল । গা প্রাপ্ত কর্থে না হয় শ্পশিত হইলাম । মেন অন্তের দ্বারা 


৬৮২ উত্সব 


প্রেরিত হইয়া অবুদ্ধি পূর্বক কর করার মত কিছু করিলাম । না হয় বৈরাগা 
বেশ করিয়া অত্যাস করিলাম! কিন্তু মনকে শুধু ফাঁকা করিয়া রাখিলেই 
ত তোমায় লইয়৷ থাকা হইল না। আপনি আপনি ভাবে থাকা ত সর্ব 
ছংখ নিবৃত্বির অবস্থা । ইহা হইলে ত দেহ আছে বা নাই ইহার কিছুই 
বোধ হইবে না! যখন একান্তে চপ করিয়া থাকি তখন সব ভুলিয়! তোমায় 
লইয়া অথবা আপনি আপনিভাবে থাকি কৈ? তোমায় লইয়া! থাকাটি তক্তি 
মার্গ। আবার তোমায় লইয়। থাকিন্তে থাকিতে যখন আপনি আপনি ভাবে 
থাক! হইয়৷ যায় সেইটি জ্ঞানমার্গ এই দুয়ের কোনটিই ত হইল না। বল 
এখন কি করিব? তোমার শরণাপন্ন হইয়! সব করিলে তুমি হাত ধরিয়া মৃত্যু 
ংসার সাঁশর পার করিয়। দাও । সত্যই ইহ! বিশ্বীস করি । কিন্তু তোমার শরণাপন্ন 
যে হইয়াছি তাহা ত সকল সময়ে মনে রাখিতে পারি না । 

আমার দুঃখের কথ! বলিলাম । এখন তুমি ভিন্ন ত আর গতি নাই। 

স্বামী। সবই ত শুনিলাম । আজ এই পর্য্যন্ত থাক্‌ । 

অগ্য এই অবস্থা লইয়। তুমি এখুনি তোমার নিত্যকর্খ করিতে যাও। 
করিয়! দেখ কিরূপ হয়। পরে কাল আবার আরম্ভ করিব । 

স্ত্রী তখন স্বামীকে প্রণাম করিল । স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়। স্ত্রী আপন 
গৃহে গেল। স্বামীও নিজ কার্ষ্যে মনোযোগ করিলেন । 





বন্দাবনে ব্রজেন্দ্র নন্দন । 
( পূর্বৰ প্রকাশিতের পর ) 


বৈষ্ঞবচড়ামণি ভক্তাগ্রগণ্য নরোত্তমদাস ঠাকুরও তাহার প্রার্থনায় “কৃপ৷ 
কর আগেসরি, লহ' মোর কেশে ধরি,৮ আবার অন্তত্র “পুনঃ যদি দয়! "শর 
এ জনার কেশে ধরি টানিয়! তুলহ ব্রজধামে” ৷ ইত্যাদি বলিয়৷ আক্ষেপ 
করিতেছেন, টিনএজ 

যে বংশীধ্বনি প্রতীক্ষায় সকলেই উদর হইয়া যাছেন, সে বংশীধ্বনিতে 
এমন হইল কেন? : 


বুন্দাবনে ব্রজেন্দ্র নন্দন 1: ১৮" 


_ এলাইল নীবিবন্ধ খিল কবরী । 
ললিতহাঁর করে ধ'রে বলে হরি হরি ॥ 
আহা! আজ বড় আশ|। করিয়াই সকলে একত্র হইস্াছেন, বড় আশা 
করিয়৷ ললিত শ্রীরাধিকার বেশ বিন্যাস করিতেছিলেন সকলেই শ্রীকুষ্ণ দর্শনা- 
শায় আনন্দিত হইয়াছেন, সকলেই ভাবিতেছেন কখন বাঁধা বাজিবে, আজ 
যে শ্ঠামস্থন্দরের সঙ্কেত বাণী । পু 
বাশী তে। বাঁজিল, বাজিল যি তবে একবার বাজির। চুপ কিল না কেন? 
এরূপ আবিরাম বাজিলে, আর হো শ্রীরাধিকা অভিসারে যাইতে পারিবেন না, 
এত সাধের অভিসাএবেশ সব যে বিফল হইবে 
ক্রমে শ্রীমতীর সর্ধার্দ শিথিল হইতে লাগিল, ঠিনি ললিভার গায়ে চলিয়া 
পড়িলেন। বুঝি আর একটা মাত্র কথ! কহিবারও সাধ্য নাই, তাই বড়ই কাতর 
হইয়। বংধী প্রতি কহিতেছেন । 
বেহাগ । 
ওরে বাণা ধীরং। 
ধীরং ধীরং ধীরং ধীরং ॥ পচ ॥ 
তুণি সকল গোপীর নাম জান । 
তবে রাধা নামে ডাক কেন? 
যে শ্তামের বাশী তুনি, সেই শ্তামের দামী আমি, 
( তুগি আমা হ'তে প্রিরহর ) 
(তুমি সদ| কৃক্তমুখের সুধা খাও) 
তবে বল বাণা ? 
তুমি কৃষ্ুমুখের সুধা খাও। 
তবে এত অনল কোথা পা৪? 


বাণী! তুমি ধীরে বাজ, এমন করে বাঁজলে যে আর যাইতে পারিব না 
বাশী! তুমি কি জান না যে আমি শ্রীকৃষ্ণের দাদী, তুমি সর্কক্ষণই শ্ঠাম 
সঙ্গে বাদ কর, অহরহ তাহার অধরামূত পান কর, কিন্ত, তথাপি তোমার এ 
বিপরীত--_দেখ কেন? অমুত পান করে গরল উদ্দার তে! কৈ কখনও শুনি 
নাই বাণী। 


চি 


১৮৪ : উৎসব। 
+ লাজ-ভয় হেমাগার, গুরু-গৌরব সিংহঘার, 
ধর্মের কপাট ছিল তায়। 
কিন্ত কীলবরণ মেঘ হ'তে, এ্র্নপ রাধ। রবে 
বংণীধ্বনি বজাঘাৎ, পড়েছিল অকন্মাত. 
নমভূমি কগিল। আণীর ॥ 


তাই বলছি, বানী! আদার সবই ছিল, কিন্তু এখন আর কিছুই নাই, 
আমার বলিতে এক প্রাণ ব্যতীত আনার আঁর কিছুই নাই, এই প্রাণ মাত্র 
লইয়। সেই কালবরণের নিকট গমন করিব বলির এঈ গভীর অন্ধকার়কেও 
উপেক্ষা কৰিয়। অভিসার করিতেছি, এ সমরে শ্টামদাদী বলিয়া, কোথায় ভুমি 
আসার পাহাব্য করিবে, তা না করে কিনা তুমিই আমার অন্তরার হইতেছ? 
বাণী তোমার পারে ধরি তুমি ধীরে বাঞ্ত, আদাকে ঘাঁইতে দেও, দোহাই 
তোমার, ভুমি ধীরে বাজ । | 

শ্রীমতীর কাতর প্রার্থনা বুঝি বাশীর কর্ণে পৌছিল, সানী নীরব হইল, বাশ! 
নীরব হইল বটে, কিন্তু শ্রীমহীর সে অবসন্নতা এখনও বার নাই, তাই 


পঙোজ। 


চল চল সখি, কি আর বিলঘ্, 
লপিতার লহ কলে । 

অহরি বলিয়া, উঠল ধ্বনি, 
ধরি সখী ভূজ মুলে ॥ 

সখি দরপণ, জল ভাঙন, 
গুণমগ্জরী নেল। 

সম্পুট করি, তান্ুল.ভপ্রি, 


গুণ চুরহি দেল | 
ললিতার স্বন্ধে ভর দির! শ্রীনন্ী দীড়াইলেন, ললিতা তখন চন্ত্রহার ও চরণের 
নুপুরাদি অলঙ্কারগুলি পরাইর। দিলেন । 
বেহাগ। 
সাঁজল ধনি, চন্দ্র বদণী, শ্যাম দরশন আশে । 
সঙ্গিণীগণ, রঙ্গিণা সবে, ঘেরল চারি পাশে ॥ 


বুন্দাবনে ব্রজেন্দ্র মন্দন। ১৮০৫ 


তরুণারুণ চরণ যুগল, মঞ্জীর হি শোভে | 
ভৃঙ্গাবলী, পুষ্গপুঞ্জ, গুপ্তরে মধু লোভে ॥ 
কুন্তে কুম্ত, জিণি নিতন্ব, কেশরী ক্গীণ নাঝে। 
নীলাম্বর, পট্াঞ্ধর, কিংকিনী ওহি বাজে ॥ পু 
বাহুবুগল, খির বিজরী, করিশাবক শপে । 
ভেমাজদ, দণিকক্কন, নখরে শঘাথন্ডে | 
সদাচল, কুচমণ্ল কীচপি হঠি শোভে । 
চন্দ্রকান্ত, ধবা $ দূমন, কর্ণে কে শোভে ॥ 
জানুনদ, হেমঘূত, মুক্ুত। ফল পাভি। 
ফণী মশিপৃত, দাম স , দ'নিনী সম ভাতি ॥ 
বি্বকল, নিন্দি অধর, দাডিন বাজ দশন| | 
বেশর তি, নোলকে বুলকে, মন্দ মন্দ ভসনা ॥ 
নাসাতিল, ফলহল, কবরী করনা ছণদে | 
মদনযোহন, মোহনা ধনি, সাজি উি রাধে ॥ 
নব যৌবণী, চন্্বদনী, বুনন বাটে | 
মাধবেন্্ পুরি, ধরচিভ ভাব, বণি পুর্ণি পাটে ॥ 


সঙ্গিনী সকলে পরিরতা ইয়া শ্রীমতী াগিকা এইবার যাবট হইতে বাহির 
হইলেন, সকলেরই সগান নরপ এবং সকলেই ধবহী। এই নববৌবনী গোপাঙ্গনারা 
সকলেই উপধুক্ত বসন ভূষণে ভূবিত! ভয় চসিক মাঝে লইরা বৃন্দাবনাভিমুখে 
গমন করিকৃতছেন, বড় সুন্দর দেখাইতেছে 


জয় জয় বুষভান্থু সুকুমারী | 
ুগ্গ বিকচ কুনুমপুর্ণ।. অধুপ শব্দ গুপ্ত গুপ্ত, 
কুঙ্গর গতি গঞ্চি গনন, মুষ্তল কুলনারী ॥ 
ঘন গঞ্জন চিকুর পুষ্, মালঠীফ্ল মালে রঞ্জ, 
অঙ্জনধৃত কঞ্জনয়াণি, থঞ্জন গতি ভারি । 
কাঞ্চন রুটি কাঁচর অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ, 
্‌ কিঞ্ষিনী কর কঙ্ছন মদ, নর্গিত মনোহাগী ॥ 


৯৮৬ 


উত্সব । 


নাচত যুগভূরু ভূজঙগ, কালীয় দমন দমন বঙ্গ, 
সঙ্গিনী সব সঙ্গে পহিরে, রঙ্গিম নীল শাড়ী । 

দশন কুন্দ কুম্ু নিন্দ, বদন জিতল শারদ ইন্দু, 
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে, প্রেমপিন্ধু প্যারি ॥ 

ললিতীধরে খিলিত হাস, দেহ দীপত তিমির নাশ, 
নিঃখি রূপ ঝপিক ভূপ, ভুলল গিরিধারী । 

অমরাবতী বুবতী বুন্দদ হেরি হেরি পড়ল ধন্ধ, 
মন্দ মন্দ হসনানন্দ নন্দন সুখকারি | 


: আখি মাণিক নখ বিরাজ, কনক নুপুর মধুর বাজ, 


জগদানন্দ স্থল জল রুহ, চরণক বলিহারি ॥ 


শনি 2. 


হল । 


করেছি সন্গল যাহা! জীবনের তরে । 

পার হ'তে মরুভূমি খর দিবাঁকরে । 

সে কেবল অশ্রবিন্দু মরমের সার । 

দিবাদগ্ধ সায়াহ্ের গ্রাতি উপহার । 

হৃদয়ের গুগুধন, জননীর পদরজ, 
দেবতার আশীর্বনাদী ফুল। 

তাই যদি শিরে পড়ে,_-_ 

অসহাঁয়ে এক দিন ; 

বিশ্বে তার নাহি কিছু তুল। 

শ্রীহঃ-___. 


বর্ণাশ্রম বা অভয় ব্যস্ত । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


বলিয়াছ কেন ! তুমিই ত উচ্চতম আদর্শের শীর্ষে আরোহণ করিয়া বজ্জনিনাদে 
বলিয়াহ “মা! ভৈ£!! 'আর ভয় নাই। আমি পথ দেখাইভেছি চলিয়া আইস-_ 
“অমুতের সন্তান তোমরা, তোমাদের মরণের ভয় কি! তোমাদের চমতকার 
অন্নচিন্তারই বা কি ভয় 1, বর্শাশ্রম দান্মে প্রবেশ কর, পথ সুগম হইবে, শত 
অন্ধের মূল এ ঈর্ধযাগূলক প্রতিদ্বন্দিতা থ!কিবে না, অন্চিস্তাও থাকিবে না, 
মৃত্যুভয়গ থাকিবে না! শ্রম বিভাগের নিনা নূতন ব্যবস্থার জন্য মাথা ঘামা- 
ইত্তে হইবে না, ব্যক্তিগত স্বতন্বভার জন্য শ্রমবিভাগের নিত্য অভিন্ন স্বতন্ত্রত। 
করিয়া কাহাকে৪ ধনী বা কাহাঁকেও গরীব কর! হইবে না। তোমার বর্ণাশরম 
ধর্ম কি? তোমার বর্ণাশমপন্ম রঙ্গার জন্যই তুমি সংসার বাধ। গডডলিকার মত ধাইও 
না। চলিয়়াছই ত। একটু দীড়া, একটু চিন্ত। করিয়া দেখ, তুনি কোথায় 
ছিলে এখন কোথায় নামিয়াছ ! কোথা ভামার অতীত অভয়স্থান আর 
কোথায় এখন তোমার ভরাকুল অবস্থান !? 

বর্ণাশ্রমে বাঙ্গণ তপশ্া, অধারন অধ্াপন, দান, ও বজন দ্বারা পারলৌ- 
কিক সম্বল যোগাড় করেন, প্রতিগ্রহ৪ যাজন দ্বারা অন্নের সংস্থান করেন। 
ক্ষত্রিয়, অধায়ন, যজন ও রাজধম্ম পালন দ্বারা পরকালের কাজ করেন 
রাজ্য দ্বারা ক্ষুনিবৃর্তির ব্যবস্থা করেন। বৈশ্ত অধারন ও যজন দ্বার ধর্ম 
উপাজ্জন করেন এবং কৃষি বাণিজ্য ও গোপালন দ্বার! অন্নের সংস্থান করেন । 
শূদ্র দ্বিজাতি সেবা ও শিল্প কর্ম দ্বারা ধর্ম ও খাগ্ সংগ্রহ করেন। কেমন 
সুন্দর বাবস্থা। মানু উত্তরোত্তর কর্মের অধিকারী হইবার জন্য দশটা সংস্কারের 
মধ্য দিয়া আইসে। প্রতি সংস্কীরেই বিভিন্ন বর্ণের কিন্তু কিছু প্রাপ্তিযোগ 
উপস্থিত হয়। মরিলেও মানুষ পরের অন্ন যোগাইতে বিরত হয় না। 
বৃষোৎসর্গ প্রস্থৃতি দান কার্য্যের হেতুভূত হইয়াও শ্রাদ্ধাদির বিষয়ীভূত বা! হেতু- 
ভূত হইয়া মরিয়াও দাম্ুষ অপরের খাগ্চ যোগাইতে ক্ষম। এ ব্যবস্থ। বর্ণাশ্রম- 
দের। হিন্দুর সংপারের দিকে টিপা, করিলে বর্ণাশ্রম ধর্দের মর্য্যাদা আরও 
পরিষ্কার হইবে। 


১৮৮ উত্সব। 


হিন্দুর সংসার সি মহাযত্তে স্থান। আজকাল হিন্দু-গৃহে যে সংসার 
দেখ। যায়, তাহা প্রকৃত সংসার নহে। হিন্দুর সংসারে নিরত যজ্ঞ হইতেছে:। 
এখানে যক্তেশ্বর স্বয়ং বিশ্ববাসী বিরাটপুরুষ ভগবান; যজ্ঞের পুরোহিত গৃহস্বামী 
এবং গৃহস্বামিনী) যজ্ঞের হোত! অর্থাৎ হোমকর্ত। কুলবধৃ; হোতা এবং হোম- 
কর্তা না বণিয়! হোত্রী এবং হোমকন্ত্রী বলিলেই ঠিক হয়। এই সংসারের 
যজ্ঞ নিঞ্ষাম যজ্ঞ) ইহা কামন। শুন্ত অথচ ইহাতে সর্বপ্রাণী তর্পণরূপ মহা- 
তর্পন সাধিত হয়। হিন্দুর যাহা কিছু বিশেষত্ব তাহা এইস্থানে। যুধিষ্ঠিরের 
রাজহুয় যজ্ঞ অপেক্ষা এ যজ্ঞ সর্বগুণে শ্রেষ্ট । সে বজ্ঞে অন্নপূর্ণা স্বয়ং 
পাচিকার কাধ্য করিন্নাছিলেন, এ যজ্ঞে তিনি কুলবধূরূপে হোত্রীর কাধ্য 
করিতেছেন । | 
এই "গেল সংপারের একদিক অন্যপ্দিকে হিন্দুর দংপার বারটা মাসে তেরটী 
পর্ধের, ভেরটা পুথাহের অবতরণ ন্ষেত্র। এই রর পর্ব হিন্দুগৃহস্থের 
ংবমশিক্ষাদাতা,. ভগবানের নাম ক্ষরণ কারক । প্রতি পর্ষে বিশ্বতোমুখী অনন্ত 
পুরুষের এক এক্টী' বিভূতির পুজা হর। এ গুজার সঙ্গে বখাদাধ্য প্রাণী 
ভোজনও সম্পন্ন হয়। স্থৃতরাং দেবিতে গেলে এটাও নৈষিভ্ভিক বজ্গের অন্ু- 
টান; এ বন্তের মূলেও মহাভর্পণের বীজ রোপিত |. 
সংপার অর্থাৎ জগৎ বিনাশের একটী মভীক্ষেত্র, এখানে প্রতিনিরত সংহার 
চলিতেছে । আমাদের সংপারও এই জগত্-সংপারের প্রতিস্ছার। | স্থতরাং এখানেও 
জ্ঞাতসাঁরে, অজ্ঞাতনারে প্রাণাহিংদা চলিতেছে । কিন্ত অহিংনা, সর্বজীবে দয়া, 
স্্র-পদার্থনিচরের তর্পণ ঘাহাদের জীবনের একটা প্রধান অবলম্বন, তাহার! 
কি এই অবাধ সংহারতন্ত্ররে পোবক হইতে পারেন। তাই .তীহার! বিনষ্ট 
প্রাণীর আত্মার তৃপ্তির জন্য পঞ্চবান্ঞের বিধান করিয়াছেন। প্রতি হিন্দ 
পরিবারের এই পঞ্চঘঞ্ প্রত্যহ, কর্তব্য ৷ ত্রহ্মবজ্ঞ, পিতৃধজ্ভ, দেববজ্ঞ, ভূতষজ্ঞ, 
মনুষ্যবজ্ঞ ৷ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ এবং জ্ঞানান্ুণীলন-ত্রহ্গবক্ত ; পিতৃপুরুষদিগের প্রীতি 
উদ্দেশ্তটে ভর্পণ দানাদি___পিতৃধজ্ঞ ) দেবপুজা_ দেববজ্ঞ ; পিপীলিক! প্রভৃতি, 
্রীনি কীট ও পশুপক্ষ্যাদির জন্য 'অন্নদান__ভূতযক্ঞ ; মন্ুধ্যদিগকে ও অতিথিকে 
তৃপ্তি মত ভোজন করান- মনুয্যবজ্ঞ। ধার্মিক গৃহী অর্থাৎ নিষ্ঠ হিন্দু সংসারী 
প্রত্যহ এই পাঁচটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। এই পঞ্চন্ঞ লইয়াই হিন্দুর 
সংসার। যেখানে এই পঞ্চঘন্ঞ নাই দে সংসার হিন্দুর সংসার নহে। ,ভাহা. 
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্ব স্ব উদর পৃর্তির পন্থা স্বরূপ, তাঁহা পণুবৃত্তির ক্ষেত্র স্বরূপ । এই পঞ্চঘন্ত 
সম্পন্ন না হইলে হিন্দু সংসারের গৃহম্বামী কি গৃহস্বামিনী : কদাপি ভোজন 
করিবেন ন|। দেখুন দেখি, ইহা কি সংবমশিক্ষার ক্ষেত্র নয়, এই হিন্দুর 
ংসার কি নিষ্কাম ধর্মের আবাসভূমি নয় ? 

ংসারের নিত্যকর্থের কথ| গেল। এখন নৈগিত্বিক কর্মের দিক দিয়! হিন্দুর 
সংদারকে অবলোকন করুন দেখি । দেখিবেন এমন সার্বজনীন প্রেম-আধার, 
এমন মহাতর্পণ-ভুমি, এমন নিষাম ধর্মনোত্র জগতে আর কুত্রাপি নাই । এখানে 
স্ার্থান্ধ সন্গষ্যের চক্ষু গ্রীতি হর, এখানে নীচতা দূরীভূত হয়, উদারতার প্রস্থতি 
আমাদের হিন্দু সংপার। এখানে একা সুথভোগ হয় না, এখানে একা মঙ্গল 
আকাজ্ষা কেহ করে না; এখানে কেহ আশীর্বাদ একা গ্রহণ করে না। 
যাহা কিছু করা হয় সকলে, সকল শ্রেণীর , কল জাতির লোক' সমবেত 
হইয়া পরম্পর সুখ, মঙ্গল এবং আঁশীর্ধাদ ভোগ কি গ্রহণ করে। 

হিন্দু সংসার সর্ধাশ্রমের এবং চারি প্রণান জাতির অন্ন সংস্থানক্ষেত্র; 
সগ্কর ও অন্ত্য জাতিরও জীবিকা উপাঞ্জনের ক্ষেত্র হিন্দুর সংসার! এখানে 
ব্রাহ্মণ, শাকদীপী ব্রাহ্মণ, বৈশ্ঠ, শুদ্র, কাংন্ত বণিক্‌, শা বণিক্‌, কুস্তকার, 
তন্তবায়ঃ কর্মকার, গোপ ( 17050 [01010581010 18 019010%1) সত, মালাকর, 
তান্ধুলী, তৈলিক ( ৮1)030 70701355101 15 (0 ৪6]1 16191 1)115 ) রজক, স্বর্ণকার, 
স্ুবর্ণবণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, নট, জালিক, প্রত্যেকের উপার্জন 
ক্ষেত্র এই সংসার । 

একজনে একটা কাজ করিবেন, আর প্রতোকে সেই কর্মোপলক্ষে যংকিঞ্চিং 
পাইবে এবং তাহাকে আশীর্বাদ করিবে। সকলকে না নিয়া তিনি কিছু করিতে 
পারিবেন না; তাহাতে তাহার আর কিছু না হুইলে সামাজিক নিন্দাও ত হইবে। 
সুতরাং তাহার ইচ্ছা থাকুক কি নাই থাকুক, তাহার কাষের সঙ্গে অন্যের স্থথ দুঃখ 
জড়িত থাঁকিবেই। তাহার অভিরুচি হউক ফি না হউক উদারতার ছায়া ও তাহাকে 
দেখাইতে হইবে । ধদি এইরূপ উদারতা বিধারক কার্ধ্য মানুষকে ঘন ঘন করিতে 
হয়, তবে কি মন্ষ্বের সন্ধীর্ণতা থাকিতে পারে? পূর্বেই বলিয়াছি কোন লোকের 
ইচ্ছা থাকুক কি নাই থাকুষ্, তাহার প্রতি কার্য্যে অন্তের স্থ ছুঃথ মঙ্গলামঙগল 
বিজড়িত ;- সুতরাং তাহাকে অজ্ঞাতসাঁরে ধীরে ধীরে নিষ্কাম কর্মীবরণে প্রবৃত্ত করে, 
আমাদের এই অমূল্য হিন্দু সংদার | 
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-হিন্দুর সংসারে একটী সন্তান জন্মিল।. গ্রামবাঁপী একদিন সকলে একত্র হা 
ভোঙন করার সুবিধ! পাইল। গ্রামবাদী আনন্দিত হইল) দে আনন্দে জাতকের, 
এবং জাতকের . সংসারের উপর আশীর্ববাদ পতিত হয়। ত্রাহ্মণ দূশ সংস্কারেই যত. 
কিঞ্চিৎ পাইয়া থাকেন। শাকৰীগী ব্রাক্মণ ঠিকুজী, কুষ্ঠী প্রস্তুত করিয়৷ কিছু 
পায়েন। জাতকের নামকরণ ও অন্নীরন্ত উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, তন্তবায়, 
নরনুন্দর, গ্রামনী, মোদক, সত, মালাকর, তান্ষুলী, তৈলিক, আভীর, ধীবর, নট, 
জালিক প্রত্যেকেই কিছু পাইয়৷ থাকে । জাতকের উপনয়ন কি বিবাহ উপলক্ষে 
আন্তান্তে যেমন পায়, গোর্প, রজক, স্বর্ণকার, তৈলকারকও তেমনি কিছু পার। 
এইরূপ প্রত্যেকেই কিছু কিছু পাইরা থাকে এই হিন্দু সংসারে জন্মেও যেমন 
প্রত্যেক জাতির লভ্য' ; মৃত্যুতেও তেমনি প্রত্যেকের লভ্য। মুত্যুতে যে দেশে 
বৃষোতসর্গের মত ব্যবস্থ|, সে দেখে কি অন্ন চিন্ত। লে ? হিন্দু অনুষ্ঠান ও প্রতি- 
ানের মূলে পরলোকের ভয় 'ও অন্ন চিন্তার ভয় দূর করা | 

হিন্দুর সংসার সংযম বিগ্ালয় । . ক্রোধ, লোভ, মদ, মাতসধধ্য দমন করিবার নথ 
সংসারাশ্রম ধর্ম পালন। হিন্দুর সংসারে একান্নত। একটা প্রধান ধর্মমাবলম্বন যন্ 
স্বরূপ। এইরূপ হিন্দুসংসারে প্রত্যেক স্ত্রী পুরুমকেই কালে গৃহন্বামী এবং গৃহ- 
স্বামিনী হইতে হর। গৃহস্বামীর কর্তব্য অধীন ব্যক্তিবর্গের উপর সমদৃষ্টি রাখা, 
তাহাদের স্খ-্থাচ্ছন্দ্য বিধান করা । এ গুরুকার্যে কি আত্ম-সুখান্বেষণ চিন্তা 
থাকিতে পারে? আবার অধীন ব্যক্তিদিগেরও অবনত মস্তকে গৃহস্বামীর আজ্ঞা! 
সকল সময়েই পালন করিতে হইবে । তাহাতে নিজের সুখ দুঃখ বিচার নাই। 
এখানে পরম্পরের লক্ষ্য” পরম্পরের স্ুথস্বাচ্ছন্দ্,বিধান। স্থৃতরাং আত্মস্থ, অভি- 
মান, পদমর্য্যাদ! একবারে ভুলিয়া যাইতে হয়। আবার ক্রোধকে প্রশমিত ও দমিত 
করিয়া সংঘত ভাবে ব্যবহার করিতে হয়। এ হেন সংসারে আমর! প্রত্যেকে 
প্রত্যেকের জন্য । নিজের জন্য কেহ নহে। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিভিন্ন 
রূপে (11) 01791606 080501693.) বিভিন্ন অবস্থায় উপ্থিত হুইতে হইবে । 
এখানে. প্রত্যেককেই পুত্র, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, পিতৃত্ব, শ্বশুর, স্বামীতব, স্রত্, 
প্রভুর, দাসীতবগ্রস্থৃতি বিভিন্ন এবং পরম্পর বিরোধমান গুণের (০৪০ ) আধার, 
হইতে হুইবে। এখন দেখুন দেখি এ অবস্থায় ষড়রিপু প্রশ্রয় পায়, ন! দমিত হয় ?. 
হিন্দু সব দিন সব দ্রব্য আহার করিতে পারে ন।, *সব দিন সব বিষয় ভোগ করিতে, 
পারেন! । তাহাকে মধ্যে মধ্যে ইন্রিয়নিগ্রহ এবং ইন্্রিয় প্রত্যাহার করিয়। থাকিতে. 
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ইইবে। এ'শিক্ষা হিন্দুর সংসারেই আছে, অন্য কোথাও নাই। এমন প্রকট 
সংবষ শিক্ষা! পন্থা,আর কোন্‌ সংসার শিক্ষা! দিতে পারে? স্ত্রীলোকের এবং পুরুষের 
উভরের ব্রত নিক্মমাদি আছে--এবং সেই আও নিরমাি সবে শিক্ষাই পোষ 
করে। মনুষ্যত্থ হিন্দু সংসারের লক্ষ্য, মেরুদ্ এবং জীবন । 
ব্যক্তি বিশেষের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংসারের অবসান হয় ন। 
স্নেহ ও ভক্কি বন্ধন যেমন জীবনকে সুখী করে, ইহ! তেমনই মৃত্যুকেও অতিক্রম 
করে। সংসার আবহমান কাল ধরিয়া! চলিয়া আদিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া 
থাকিবে। এ সংসার বিস্তার-ধর্মশীল। মৃত তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সংসারের সঙ্গে 
সম্পর্ক ঘণিষ্ট থাকে । কোন লোক মরিয়৷ গেলেও চতুর্থ পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক 
থাকিবে । তাহাকে অবলম্বন করিয়া নেই ব্যক্তি সংসারী জীবদ্দিগকে যত কিঞ্চিং 
অন্লদান করিতে পারিবে ৷ যে সংসারের সঙ্গে চারি পুরুষ পর্য্যন্ত সম্পর্ক সে সংসার 
আমাদের কত আদরের সামগ্রী হওয়া উচিত দেখুন দেখি; সে, সংসার কি অবহেলার, 
তুচ্ছ তাচ্ছীল্য প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র ? কাশীধাম বলুন, শ্রীক্ষেত্র বলুন, হরিদ্বার 
বলুন, কুরুক্ষেত্র বলুন, সকল তীর্থ অপেক্ষা এই সংসার শ্রেষ্ঠ । কত প্রাণীর অন্ন- 
স্থান ভার, নুখ বিধান ভার, মঙ্গল বিধান ভার, গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর উপর 
বলুন ত! আর কোথা মানব নিস্বার্থ ভাবে এত প্রাণীর স্থখস্থাছন্দ্য বিধান করিতে 
পারে বলুন ? সংসার স্বর্গের প্রশস্ত দ্বার । বর্ণাশ্রম ধর্মপালনের সঙ্গে সঙ্গেই ত অপ্ন 
সংস্থান হয়, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। 
সংসারের নিত্য গৃহস্থালীর কার্ধ্য দেখিলে কার না হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়? 
কুলবধূ গোময় জলসিঞ্চনে গৃহপ্রাঙ্গণ কি সমস্তটী বাড়ী পবিত্র করিয়া কুলকন্যাদের 
সঙ্গে প্রভাতকালীন মৃছ্ধ অনিলে ঘুরিয়া ঘুরিয়। পুষ্পচয়ন করেন, সে দৃহীকি 
আনন্দ দায়ক নহে ! "আবার গৃহাদি পরিক্ষার পূর্বক কুলবধূ যখন অল্নান- 
বনে সরল শি্ধ. হান্তের মুগ্তি কুলকন্যাদের সঙ্গে ভূত্যোচিত কাধ্য করিয়। স্নান 
করেন এবং কুলকন্যাগণ স্থাপিত দেব দেবীর পুজোপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন, 
অপরদিকে কুলবধূ রন্ধনরূপ মহা যল্পের অনুষ্ঠান করেন, সে দৃশ্ত কি গ্রীতিপ্রদ, 
সুখঘায়ক নহে? কুলবধূ অনশনে বাড়ীর সকলকে পরিবেশন করিতেছেন এ দৃষ্ঠই 
কি মহতী শিক্ষা নহে ! এমন ত্যাগ স্বীকার আর কোথায় দেখি ;) এমন ত্যাগ শিক্ষা 
আর কোথায় পাই? সকলের পান ভোজন শেষ করাইয় কুলকন্যা কি অন্যান্য 
কুলবধূর সঙ্গে খন আমাদের কুলবধূ ভোজনে বসেন, এবংমিষ্ট আলাপনে গ্লীতি 
চি 


৯৯২ উত্সব । 


্রসুম্চিত্তে সকলের সঙ্গে আচমন করিয়া! আসিয়া একটু নম বিশ্রন্ত আলাপ করিয়। 
শারীরিক ক্লান্তি দূর করেন, আহা, সে দৃশ্ট কতই সুন্দর | সন্ধ্যার আগে আবার 
দর দরজ। পরিষ্ধার করিয়া সন্ধ্যা গ্রদীপে ঘর উজ্জল করেন এবং ধূপ ধূনা! পৌঁড়ান, 

মাঙ্গল্য শঙ্খনিনাদে গৃহের অমঙ্গল দূর করিয়া! আবার মহ যন্ত্রে ব্যস্ত হয়েন ) লে দৃষ্ত 
কি মনোহর নহে? এ দিকে কুলকন্যাগণ কিন্বা গৃহস্বামিনী তোরবেল! বালকদ্বিগকে 
ত্পূর্র্বক পাঠশালায় পাঠাইয়৷ দেন এবং সন্ধ্যাবেলা তাহাদের সঙ্গে ভগবানের নাম 
গান ক্রিয়া! বালকর্দিগকে পড়া তৈয়ারী করাইয়া দেন, সে দৃষ্ত কি সুন্দর নছে ! 
বাস্তবিক সংসারে এই দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজ দেখিলেও মনে একাস্তই প্রীতির 
সঞ্চার হয়। এটাই ক্ষুদ্র সংসার। গৃহস্থালীর কাজ ও আশ্রম ধর্ম একত্র করিলে 
যাহা হয় তাহাই সংসার । এমন সংসারে মৃত্যুর জন্য ভয় বা কোথায়, অন্ধ চিন্তা বা 
কোথায়! শ্রীকান্ত---_- 


অশ্বল ব্রাহ্মণ। 
(পুর্ব প্রকাঁশিতের পর ) 


মম্পাদক, তন্মধ্যে ব্রহ্ম! যজ্জের অন্তর সম্পাদক ম্বরূপ মনের সংস্কার করেন, 
আর হোতা অধ্বধু্ উদগাত। বাক্যরূপ অন্ততর সম্পাদকের সংস্কার করেন। 
মন ও বাক্যের সংস্কার অর্থে মন ও বাক্যস্থিত মলাপসারণ। ব্রহ্গা যজ্ঞ-সম্পাদক 
মনের ভ্রম-প্রমাদ প্রহৃতি মল অপসারণ করেন। এই জন্য বল! হইয়াছে ত্রক্ধ। 
( অধর্ধ বেদজ্ঞ খত্বিক) মনরূপ একমাত্র দেবতার সাহায্যে যক্ত রক্ষা করেন। 

এই মন বুভিভেদে অনস্ত, এবং এই অনস্ত মনের অভিমানী দেক্তাঁও অনস্ত, 
এই.অনস্ততা-সাম্যে যজমান ( সম্পদ্‌ বলে) অনস্ত লোক জয় করেন । . 
॥. অধ্বল] যাজ্ঞবন্ধ্য ! উদগাতা৷ এই যজ্ঞে কতটি স্তোত্রিয় (খক্‌ ও লাম মন্ত্র 
সম) দ্বারা যব করেন 5০ 

যাজ্ঞ ] তিনটী-দ্বারা। 

অশ্বল] কি সেই তিনটা? 
*  খাজ্ঞবন্ধ্য ] পুরোহমুবাক্যা যাজ্যা ও শস্তা ॥. ' 
' 'অশ্বল]. আধ্যাত্মিক ভাবে উহা কি? 


সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকাশ । ১৯ 


৮ ধার্য] প্রাণই পুরোইচ্বাক্যা। প্রাণ এবং পুরোইঙুবাক্যা এই ছুই 
শব্ই পকারাদি 'ধলিয়। এই ছুই শব্দের সাম্য আছে এই জন্ত প্রাণকে পুরোইম্ু- 
ধল। হইল। আপনিই 'যাজ্য।, অধিয়জ্ঞে দেবতাগণ যেমন যাজ্যা 

মন্ত্রে উপহৃত্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া আপ্যারিত হয়েন, তদ্রপ আধ্যাত্মিক: 
ইন্দিয়-দেবতাগণও অপানোপহ্ৃত শ্ব স্ব বিষয়রূপ আহৃতি গ্রহণে তৃপ্তি লাভ 
করেন। এই সাম্য লইয়৷ অপানকেই যাজ্য। বল! হইয়াছে । অপিচ ব্যানই 
শল্তা, কারণ শশ্ত| প্রাণ ও অপান সাহাযো উচ্চারিত হয় না। ব্যান দ্বারাই শশ্তা- 
রূপ খক্মন্ত্র উচ্চারিত এই জন্য ব্যানকে শশ্া বল। হইয়াছে । 

অশ্বল " যাজ্জঞবন্ধ্য! এই তিন স্তোত্রিয় সাহায্যে ষজমান কোন্‌ কোন্‌ 
স্থান জয় করেন ? এ 

ধান্ত ] পুরোহ্ুবাক্য। প্রথম, এই জন্য ইহা দ্বারা যজমান প্রথম পৃথিবী 
লোক জয় করেন। যাজ্যা মধ্যম এই জন্য এতদ্বারা ষজমান তৎসদৃশ মধ্যম 
অন্তরীক্ষ লোক জয় করেন শশ্ত! সকলের উর্ধে অবস্থিত এই জন্ত যজমান 
শন্তা হ্বারা সর্ব্বোচ্চ সর্বলোক জয় করেন । | 

যাজ্ধবন্ধ্য সকল প্রশ্নেরই এই যথাধথ উত্তর প্রনান করিলেন দেখিয়া অশ্বল 
মনে করিলেন অহো৷ যাজ্ঞবন্ক্য তোমার জ্ঞান জলধির তলম্পর্শ আমার অসাধ্য 
অতএব অস্বল অপর প্রশ্ন উথাপনে বিরত হইলেন। 

_ আচার্য ] বৎস! এই আমি তোমার নিকট অশ্বল ব্রাহ্মণ কীর্তন করিলাম 
এখন তোমার যদি কোন সংশয় থাকে বল আমি পুনরায় তোমাকে উপদেশ 
কৃরিতেছি। 

রঙ্গ ] ভগবন্। আমি প্রণিহিত মনে ইহার মনন করিবার পরে কোন সংশয় 
আত্ছ কি না বুঝিতে পারিব সুতরাং পরে আমি তৎসমুদয় নিবেদন করিব। 


সামবেদীয় সন্ধ্য। প্রকাশ । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) রি 
নিসার সকল হ্বল্লাক্ষর এবং বনু অর্থবিশিষ্ট। এইজন্য এক একটা 


মনের. ছোট ছোট হ'একটা শের মধ্যেই রাশি রাশি ভাব, রাশি রাশি উপদেশ, 


(৯৪. উত্সব. 


নিহিত খাকে-_সমগ্র মন্ত্র ত দুরের কথা । শুধু কথার মানে ধরিলে যঙ্জি সনের 
অর্থ অবগত হওয়! যাইত তাহা! হইলে নাটক নভেলের উপদেশে ও মন্ত্রে বড় বেলী: 
তফাৎ থাকিত না। যাহারা অসংযত, শিশ্নোদর পর'য়ণ, অধার্মিক অতএব মর্ধ 
তাহারাই মন্তস্থ শের মাত্র একটী প্রতিশব গ্রহণ করিয়। মন্ত্র কিছুই নয় বলিয়৷ 
উড়াইয়৷ দিতে চায়। ইহাতে মন্ত্রের কিছুই আসে যায় না, পরন্ত যাহারা এইরূপে 
আত্ম পরিচয় প্রকাশ করে সংযমাভাবে নানাবিধ অশান্তির নিম্পেশনে এই জগতেই 
বহু নরকযন্ত্রণী ভোগ করে। শ্রীভগবানের নিকট নিত্য প্রার্থনা কর, নানি 
হতভাগ্যের স্মৃতি হউক'। ণ 
_ “আমি মন্ত্র অবিশ্বাস করি” এমন কথা! ত বলি নাই। তরু 
খুব খা শুনাইয়৷ দিলে। বেশ করিয়াছ ; আচ্ছ! এবারে আর গীতার দোহাই, 
দিলে না যে? ৰ 
জ্যেষ্ঠ*-_এখনও ত কথ! শেষ হয় নাই যে, তাল কইয়া ৫ গেল বলিয়া ধরিয়া. 
লইবে ? কেন গীতার এই শ্লোকে কি দেখিতে পাঁও ? 


যম্মান্নোছ্বিজতে লোকো৷ লোকান্নোছিজতে চ যঃ | 
হ্যামর্য ভয়োদেগৈর্ক্তো যঃ ন চ মেঃ প্রিয় ॥ 


তৃমি যদি কাহারও বাড়ী চুরি ডাকাতি প্রভৃতি উৎপাত পা দাও 
তাহা হইলে কি সেই গৃহস্থ তোমাদ্বারা উদ্বিগ্ন, ভীত, ও দুঃখিত হয় ন?. 
না, তোমার গৃহে এ্রর্ূপ বিপৎপাত হইলে তুমি উদ্বিগ্ন ভীভ ও ছুঃখিত হও 
না? আবার রপ্ত তাই ' গীতাকার 
বলিয়াছেন, ধাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, ধিনি অপর কাহারও 'দ্বার! 
উদ্বিগ্ন হয়েন না, ধিনি হর্ষ, দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনিই আমার প্রিয় 
অন্তেয় সাধনে আর কিছু না হউক এই পাপ উদ্বেগের হাত হইতে যে অনেকটা 
অব্যাহতি লাভ করা যায়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। নিসার 
জন্ত অস্তেয় সাধনের প্রয়োজনীয়ত৷ বুবিলে ? | 

কনিষ্-_বুঝিলাম। চরিত্র গঠনের এমন সরল সুন্দর পন্থা থাকিতে আমর! 
কিন! ডুবাল প্রভৃতির গল্প প্রচার করিয়া! শিক্ষার আদর্শ খর্ব করিয়। ফেলিতেছি।'- 

আঘাত মাত্রেরই যে প্রতিঘাত আছে, ক্রিয়া মাত্রেরই যে প্রতিক্রিয়া” 
আছে তাহ! ইতিপূর্বে এমন সুন্দর ভাবে বুঝিতে টেষ্ট করি নাই'। এখন 


সৌঁখতেছি এই প্রতিক্রিয়ার উদ্বেগ ও দুঃখের হাত হইতে জগতের নরনারীকে 
নিয়া জন্ত  যনন্তত্বের সাক্ষাৎ দ্রষ্া মহর্ষিগণ বলিয়াছেন,_- 


হিংস। করিও না, করিলে প্রতিহিংস। সহ করিতে হইবে । 
মিথ্যা কহিও না, কহিলে তুমিও মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত হইবে। 
চুরি করিও ন!, করিলে তোমারও একদিন সব যাইবে । 


কেমন এই উদ্বেগের ও অশান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য 
অহিংস, সত্য ও অস্তেয় সাধন? | 
জোষ্ঠ__পাততঃ এই পর্য্যস্ত বুঝিয়৷ রাখ । পরে দেখিবে তোমার সাধনার 
গুণে তোমার কাছে যে সব হিংসাবৃত্তি পরারণ ব্যক্তি আসিবে তাহারও ক্রমে 
হিংসা ত্যাগ করিবে, যে সব মিথ্যাবাদী আসিবে তাহারও সত্য কহিবে, আর 
যে :সব চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ-ব্যক্তি আসিবে তাহারাও তাহাদের স্বভাব ত্যাগ করিয়৷ 
নোমার মত হইতে আকাঙ্খা করিবে। এইরূপে তোমার একার সাধন গুণে 
অন্ততঃ ছ'দশট। জীবেরও মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে । আর যদি প্রতি 
ব্রাহ্মণ গৃহে আবার এই সাধন প্রণালী আচরিত হয় তবে তাহাদিগের সংস্পর্শে 
এই অধঃপতিত সমাজ কি আবার আপনার পুধ্ব পবিত্র আসন গ্রহণ করিতে 
পারে ন7? নিজের প্রাণপাত সাধনা দ্বার এইরূপে সমকালে আপনার নিঃশ্রেয়ম্‌ 
ৰা ছুঃখ নিবৃত্তি ও জগতের অভ্যুদয় ব1 উন্নতির জন্য নিধুক্ত থাকাই ব্রাঙ্গণের 
ধর্শ, ব্রাঙ্গণের ব্রাহ্গণত্ব, ত্রাহ্মণের গুরুত্ব ও দেবত্ব। নতুব! ব্রাক্মণবংশজাত 
শাঙ্র.বিরোধী ইন্দ্রিয়ারাম ব্যক্তিতে ও রামা বাগদীতে তফাৎ কি? : 
 কৃনিষ্*_তোমার কথাগুলার মধ্যে ভাবিবার জিনিষ বিস্তর আছে ।' কিন্তু 
বর্তমান ব্যাতিচারের যুগে তোমার একথা কি. সকলের মিষ্ট লাগিবে ? যাক্‌ঃ 
এবার ব্রঙ্গচর্য্যের বিষয় বলিবে কি? | 
জ্যেষ্ঠ দ্বক্গচর্য”, সমস্ত সাধন! হারের মধ্যমণি । ব্রহ্মচারী না রি এই 
নুমহুতৎ সাধন! তত্বের কথা! কেহই বলিতে সক্ষম হন না। ভূগোলে ইউরোপের 
বিষয় পড়িয়া ব। ম্যাপে ইউরোপ দেখিয়৷ তাহার নগরাদির শোভার কীর্তন করা যে 
জিনিষ আর ব্রক্ষচারী ন| হইয়া ব্রহ্মচর্য্ের মাহাত্ম্য কীর্তন করাও ঠিক তন্রপ। 
বক্গচর্ধ্য ঠিকমত আচরিত ন। হইলে. কোনও সাধনাই সিদ্ধি আনিয়া! দিতে পারে না । 
এ ধিষন্ধে বদি কেহু প্রতিবাদ করে তবে তাহাকে মৃঢবুদ্ধি প্রতারক বলিয়। জানিও 1 


১৯৬, 7. উঠসব। 


বরক্মলাভ করিবার জন্য যে কিছু আচরণ অনুষ্ঠিত হুয় তাহাঁর শী নাম ব্রঙ্গ- 
চর্ধ্য | সত্বগুণেই জগতের প্রকাশ_ প্রকাশ করাট। সবগুণের ধর্ম | সুতরাং এই সব্ধ- 
গুণ ভিন্ন আর কোন কিছুই জীবনের নিকট ব্রহ্ষভ্ঞান বা আত্মজ্জান প্রকাশ করিতে 
পারে না। যেকার্ধ্য করিলে এই ব্রহ্গজ্ঞান প্রকাশক সব্বগুণের উদ্ভবও বৃদ্ধি হয় 
তাহার অনুষ্ঠানের নাম ব্রহ্ষচর্ধ্য। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে বীর্ধ্যধায়ণের মত 
এমন আফ়ুঃসত্ব বলবর্ধক ঠহিতকর অনুষ্ঠান আর কিছুই নাই। এই জন্য বীধ্যধারণকে 
বিশেষভাবে ত্রহ্মচর্য্য বল! হয়-__“বীর্ধ্যধারণং ব্রহ্ধচর্য্যং” ৷ এই বীর্যধারণরূপ ক্রঙ্গ- 
চ্য্য পালন করিতে হইলে মৈথুন প্রসঙ্গের সমস্ত ব্যাপার হইতে সর্বদাই দুরে 
থাকিতে হয়। কাম দমন করিতে হয়। ব্রন্ষচর্য্য সাধনই ধর্সাধনেরও সর্ব প্রথম 
স্ধপ্রধান সাধন, ইহ! সকল তপন্তার মধ্যে উত্তম তপস্তা। ইহাতে শরীর সুস্থ, মন 
প্রকু্ন ও বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়-_সিদ্ধি হস্তামলকের মত অনায়াস লভ্য হইয়। পড়ে । 

 কনিষ্ঠ__বীধ্যধারণরূপ ব্রহ্ধচ্য্য পালন করিতে হইলে মৈথুন প্রসঙ্গের সমস্ত: 

ব্যাপার পরিত্যাগ করা প্রয়োজন, ইহা বলিলে' বটে_কিন্তু সে প্রসঙ্গগুলি- 
কিকি এবং গৃহীর পক্ষে সে গুলি ত্যাগ করা কতদুর সম্ভব তাহ! ত বলিতে হয় । 

জ্যেষ্ট বলিতেছি। দক্ষ সংহিতাকার মৈথুন ব্যাপারকে আট ভাগে ভাগ 
করিয়াছেন । 

স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহাভাষণং | 
সংকল্লোধধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিম্পত্তিরেব চ। 
এতন্মৈথুনমগ্টাঙ্গং প্রবদস্তি মনীষিণঃ ॥ 

কাম-প্রবৃত্তিসহকারে স্ত্রীলোকের রূপার্দির চিন্তা করা পরী সকল বিষয় 
লইয়। বাচিক আলোচন! করা, স্ত্রীলোকের সহিত তাস ইত্যার্দি খেল! করা, 
লুন্ধ ভাবে স্ত্রীলোকের রূপ দর্শন কর, স্ত্রীলোকের সহিত গোপনে নির্জনে 
বাক্যালাপ করা, মৈথুন বিষয়ে মনে মনে সংকল্প করা, এই সন্কপ্পকে কার্যে পরিণত 
করিবার জন্য চেষ্টা করা, এবং এই চেষ্ট। দ্বার! সংকল্পকে কার্যে পরিণত করা-_ 
এই আটটা ব্যাপার মৈথুন বলিয়৷ পরিগণিত। অর্থাৎ এই আটটা ব্যাপার দ্বারাই 
বীর্ধ্য স্থানত্রষ্ট ও বিকৃত হইয়া থাকে-_ 

বিপরীতং ব্রহ্গচরয্যমনুষ্ঠেযং ুক্ষুভিঃ ॥ 

এই সকলের বিপরীত আচরণকে ত্রঙ্গচর্ধ্য বলে, যাহ! পরিহার 

াক্িকে আচরণ করিতে হয়। 


বিবিধ সংবাদ । ৯৯ 
1 ;. সংসারের ছুঃখের হাত হইতে যিনি পরিত্রাণ লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে 
এই সব. নিয়মের প্রতি. খুব তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। নতুবা তাহার সকল 
চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে পারে । ক্রমশঃ-_ 


বিবিধ সংবাদ । 
( ১) 

স্বরূপ শরণ ] রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের আল্তায় শ্রীসীতাদেবী 
স্বয়ং অগ্নি গর্ভে লুক্কায়িত হইয়া, অপহরণের জন্য আপন ছায়া-যুর্তি পর্ণ-কুটীরে 
রাখিয়াছিলেন। পরে যথ! সময়ে রাবণ-বিনাশের পর ছায়া সীতা পরীক্ষাচ্ছলে 
অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ কর! হয়, এবং অগ্নি হইতে প্রকৃত সীতা'র উদ্ধার হইয়াছিল। 

ইহা অধ্যাত্ম-রামায়ণের কথ! । অধ্যাত্-রামাযণ কি জান? অধিষ্ঠাতা 
আত্মরামের কথাকেই অধ্যাত্ম-রামায়ণ বলে । তোমার আত্মরূগী রামের আল্ঞায় 
তুমি তোমাকে ছায়াময়ী করিয়। কামরূপ রাবণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছ ; আর 
প্রকৃত তুমি প্রকৃত নিষ্কাম প্রকৃতি আত্মরামের চিরসঙ্গিনী। জ্যোতিরভ্যন্তরে 
যেখানে আত্মরাম সর্ধদা বিহার করেন সেইখানেই প্রকৃত তুমি রহিয়াছ। তাই 
বলি সর্বদা মনে রাখিবে এই দেহরূপ আকাশ-কানন তোমার স্থখের নহে, কেবল 
রাম ভুলাইবার উপকরণ মাত্র । ইহা বুঝিয়৷ প্রতিদিন জ্যোতিরভ্যন্তরে উপস্থিত 
হইরার জন্য এই ছায়!-মুত্তি ভূত-শুদ্ধির বহ্ি-যোগ দগ্ধ কর তিত্ততুদ্ধিময় বিশুদ্ধ বেশ 
ধারণ কর, দেখিবে তোমার আত্মরাম সর্বদ। তোমাকে ওতপ্রোত ভাষে আপিঙ্গন 
করিয়াই আছেন, তাহারই কোলে ঘুমাইয়! তুমি ছু:স্বপ্র দেখিতেছিলে, স্গরতঙ্গে 
্বামিক্রোড়-নুপ্তা সতীর মত তোমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে । 


(২) 


নৃতন পৃথিবী । 
উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুর বনু নৃতন স্থান আবিষ্কৃত হইতেছে । ইসমত স্থান 
নিরন্তর তুষারে আচ্ছন্ন থাকে । সে দেশে এস্কিমো জাতি বাস করে। এখানকার « 
“লোকে বলেন__ী পৃথিবীর শেষ। প্রাচীনের! বলেন শেষ ওখানে নহে আরও 
আাছে। বর্ণনা এইরূপ £-- | 


১১৮ [উৎসব 
:_ মারুত দেখিলেন পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্রের পরে লোৌকালোক পর্বতরূপ মেখনার 
মণ্ডিত, জলশূন্য বিপুল কাঞ্চন ভূমি, তাহার পরে সমুদ্র বলয়ে বেষ্টিত ম্বাদুসলিলা 
মণিময় ভূমি। উহাদের মধ্যে পুঙ্কর দ্বীপমণ্ডল তাহার মধ্যে গিরিমণ্ডল । তাহার 
পর মদির! সমুদ্রে বেষ্টিত জলচর প্রাণীসঙ্কুল গোমেদক ত্বীপ। পরে ইক্ষুসমূদ্রে 
বেষ্টিত ক্রোঞ্চদ্বীপ ভূভাগ | তাহার পরে ক্ষীরসমুদ্ধে বেষ্টিত শ্বেতদ্বীপ মণ্ডল। 
তাহার পরে দ্বতদমুদ্রে বেষ্টিত কুশৰীপ। পরে দধিসমুদ্রে বেষ্টিত শাকীপ ভূভাগ। 
তাহার পরে লবণ £সমুদ্রে বেষ্টিত জন্থুদীপ । এখানে মহাস্থমের পর্কাত। এই 
জন্থুবীপে হিমালয় পর্বত সর্ক্বোচ্চ | ইয়ুরোপীয়ের৷ যদি সমন্ত সমুদ্র ও মস্ত দেশ 
আবিষার করেন তবে ত বড় ভাল হয়। 
(৩) 
রোগ। 
উপস্থিত সময়ে ডাক্তারের বলেন ১ হাজার ১০০ শত প্রকার ব্যাধি মানুষকে 
আক্রমণ করিতে পারে। শুধু মানুষের চক্ষু ন্ট করিতে ৪০ প্রকার রোগ ঘুরিতেছে । 
মানুষকে রক্ষা কে কার? | 
(৪) 
গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ। 
পূর্ব সমাচার দর্পণে লিখা গিয়াছে যে, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে লোকবসতি ছিল, 
এমত অন্নুমান হয় । এইক্ষণে পন্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে দেখ! গেল যে, 
গঙ্গাসাগরে চন্দ্রবংশীয় সুসেণ নামে রাজা রাজধানী করিয়াছিলেন। তাহাতে দিব্স্তী 
নামী নগর'র গুণাকর রাজার কন্যা সুলোচনা৷ দায়গ্রস্ত! হইয়া এ রাজার আশ্রয়ে 
পুরুষ-বেশে কালক্ষেপণ করিয়াছিল। পরে ভালধ্বজ নগরের রাজা বিক্রমের পুত্র 
মাধব পূর্বনত্র ক্রমে সেই স্থানে আসিয়৷ স্থলোচনাকে বিবাহ করিয়৷ এবং প্র 
চন্্রবংণীয় স্থুসেণ রাজার এক .কন্ঠাকে পরিণয়পূর্বক রাজের অর্ধ প্রাপ্ত হইয়৷ এ 
গঙ্গাসাগরে রাজধানী করিলেন 'ও অনেক কাল পর্যন্ত বদতি করিয়া, পরে পুন্রাদি 


রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। 
(৫) 

'  কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কার্ধ্য অতি সুন্দররূপে চলিতেছে! এখানে 

গীড়িতদিগের সেঝ। জন্য আরও কতক স্থান গ্রহণ করা হইয়াছে । এই সমস্ত কার্য 

আর্মীদের দেশের ধনবান লোকদিগের দৃষ্টি পড়িলে দেশের পরদ উপকার সাধিত হয়ট 


যাক্বন্ধ্যকাণ্ড। 
জার্স্তাগ জাঙ্বাণ। 


ক ভগবান! শ্রুতি নির্দেশ বড়ই জাশ্চ্য্যজনহ গনে হইতেছে, 
জামি এ পর্যযগ ঘাহাদিগকে জীবনধারণের বৃত্ত হ্বয়প মনে ধরিতেছিলাম, 
শ্রুতি তাহাদিগকেই মৃত্যু বলিয়! নির্দেশ করিতেছেন । আমার মত প্রান্ত 
জীব, ইন্তিঃ় বা গ্রহসমূহ হবার! বিষয় বা অতিগ্রহরাশি গ্রহণ যোগা ছুসমন- 
কেই আমু বা ভীবিতকাল বলিয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি নির্দেশে বুঝিতে 
হইতেছে ইহাই মৃত্যু। এই আশ্চর্যযময় উপদেশটি আমার হৃদয়ঙ্গম হইবার 
জন্য কথাটি আরও একটু পরিস্দুট করিয়া বলুন, আমার বুঝিবার সুবিধার 
জন্ত আমি ছুইটি প্রশ্ন করিতেছি-_(১) এই যে গ্রহ-অতিগ্রহরূপধারী মৃত্যু- 
সাগর, ইহার পার কোথায়? (২) সকলই যদি গ্রহ-অতিগ্রহ তাহা হইলে সমগ্র 
্রহ্গাও মৃত্যু-গ্রাপে-পতিত ; জীবের জীবন বলিতে কি বুঝিতে হইবে ? 

আচার্য ] বৎস! আব্রঙ্গস্তত্ব পর্য্যন্ত জগং মৃত্ু পরিব্যাপ্ত, এ বিষয়ে 
শ্রুতি, স্বয়ং আর্তভাগ মুখে প্রশ্ন উ্থাপন করিতেছেন, ভূমি আপাততঃ তাহাই 
শ্রবণ কর, তৎপর তোমার উপলদ্ধির জন্য কথাগুলি আবার ভাল করিম! 
বলিব। 

আর্তভাগ বলিতেছেন-_ 

আর্ত] যাজ্ঞবন্ধ্য ! এই যে গ্রহ অতিগ্রহ ব্যাপ্ত সচরাচর জগৎ, এতৎ- 
সমন্তই মৃত্যুর অন্ন, মৃত্যুর মুখের গ্রাস, কে সেই মহাদেব, এই সর্বগ্রাসী 
মৃত্যুও যাহার অন্ন? (প্রশ্নের অভিপ্রায় এই, যদি এই জগৎ কেবল ভক্ষ্য- 
ভক্ষকে পরিপূর্ণ হয়, তাহা হুইলে অনন্ত আলোচনায় ও ইহার পার পাওয়া 
'যাইবে না, সুতরাং এবিষয়ে আলোচনা! অনর্থক; আর যদি গ্রহ-অতিগ্রহরূপ 
মৃত্যুর বিনাশক ব৷ মৃত্যু না থাকে, তাহা হইলে গ্রহ-অতিগ্রহ-গ্রাম হইতে 
মুক্তি অসম্ভব ।) 
 .যাজ্ঞ] মুনিবর! গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যুরও মৃত্যু আছে, কারণ, জগতে 
বিনাশক বস্তু মাত্রেরই . বিনাশক দেখা যান্ধ। যেমন অগ্নি সর্বগ্রাসী, কিন্ত 


ই খখে? সংহিতা । [১ অঠ ২সুং 


এই জর্বভূক অগ্লি আবার জলের অন্ন,_-জল অগ্নির বিনাশক ! সুতরাং সর্ব" 
গ্রামী গ্রহাতিগ্রহ নামক মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। প্রশ্ন হইতে পারে_-তাহ! 
হইলে তাহারও অন্ত মৃত্যু কল্পনা করা যাইতে পারে, তহুত্বরে বক্তব্য এই-_ 
ঘিনি জগতের স্ষ্টিকর্তা পাঁলয়িতা ও .বিনাশক, তিনি স্বয়ং অনাদি অজ ও 
অদ্বিতীয়, স্কৃতরাং তাহার বিনাশকের অভাব নিবন্ধন বিনাশও অসম্ভব। এই 
আব্ষস্তন্ব পর্য্যন্ত জগৎ-সং ংহারকারী শ্রীভ ভগ্গবান্‌, আত্মদেব শ্রবণ মনন নিদদিধ্যাসন 
প্রসঙ্গে প্রসন্ন হইয়া আপন ব্যাপক গ্রাসে পরিচ্ছিন্ন অধ্যায্, অধিদৈব ও অধি- 
ভূতরূপী গ্রহাতিগ্রহ-নিচয গ্রানন করিরা যখন আবির্ভূত হয়েন; তখন জীব স্বরূপ- 
লাভে মুক্ত হয়। যে যুখ্যাধিকারী এই শুভ অবদর প্রাপ্ত 'হরেন, তাহাকে 
পুনরায় মৃ্যগ্রাদে পতিত হইতে হয় না। | : 

আচার্য ] বংস! দেহ, ইন্দির, প্রাণ, মন, বৃদ্ধি, অবিষ্ভ! ও মার এই এ 
জড়। যাহ! জও, তাহারই অপর নাম মৃত, আ'র ধিনি অবিগ্ভার কুহকে ছায়ামাত্র 
বুদ্ধিতে অন্থুপ্রবিষ্ট হইয়াও এবং সমষ্টি বুদ্ধি হইতে ব্যষ্টিদেহ পর্য্যন্ত চেতনায়- 
মান করিয়া 'ও স্বরং জড় সঙ্গে নিলিপ্ত রহিয়াছেন, যিনি আকার্শের -মত 
ব্যাপক স্বরূপে অবস্থিত আছেন, তীহাকেই অমৃত বলা হয়। এই মূন্ত বা 
মর জগৎ আপনি ছুলক্ষ্য গতিতে মৃহ্যুমুখে ছুটিয়াছে, আর যাহারা “ইহীর 
রষ্টা .ইহার আশ্রিত, তাহাদ্দিগকেও নিত্য নব পরিণামত্তরঙ্গে নাচাইতে নাচাইতে 
মৃত্যুমুখে লইয়া যাইতেছে । নদী যেমন আপনি অনন্ত-সাগর-পানে প্রধাবিত 
হয়, এবং আপন প্রবাহ-পতিত তৃণ-খগুকেও তরঙ্গ কল্পোলময় সমুদ্রে লইয়া 
যায়, সেইরূপ । আর অধিষ্ঠান-চৈতন্ত শ্রীপুরুবূপে আপন বরেণ্য ভর্গদারা 'অবিষ্বা 
প্রবাহিত জীবকে আকর্ষণ করিয়া আপন পদমুলে লইয়। আইসেন। তুমি মৃত 
সঙ্গ রুর ফল মৃত্যু, অমৃত সঙ্গ কর ফল অনরত্ব। : এই জন্যই ভগবতী শ্রুতি 
বলিতেছেন.-.ব্রক্মংস্থোহ্মৃতত্বমেতি। বলিতেছেন-_তুমি জনন মরণ যাতনা 
কষ্ট হইয়া অমৃতধামে যাইতে ব্যাকুল হ্ইয়াছ? এই আমি তোমায় উপায় 
বলিয়া.দিতেছি-_তুমি ত্রহ্মসঙ্গ কর নামরূপ ময় জগত্তরঙ্গে না ভাসিয়! স্ুধাসমুত্রের 
অন্তস্তলে নিলীন অমৃতময় আম্মসত্তায় উপনীত হও অমৃত পদ লাভ করিবে। 
ভগবতী স্থৃতিও ভোমায় দেই উপদেশই দিতেছেন। বলিতেছেন_ - 

| .. গচ্ছতস্তিষ্ঠতশ্চৈব শ্বপতে| জাগ্রতোহপিবা। - 

ন বিচার পরং চেতো ষন্তাসৌ মৃত উচাতে ॥ 


ঈম অঃ ২সুঃ খখ্দ সংহিতা । ৮৬ 


বলিতেছেন-_গমনে, অবস্থানে, স্বপনে; জাগরণে, পর্ধাবস্থায় যে জাগ্রত-_ 
যাহীর চিত্ত বিচার-পরায়গ, যে আম্মান্ুসন্ধান প্রণিহিত কেবল এইরূপ ভাগ্যবান্‌ 
অধিকারীই অমৃত ) ততিন্ন হিরণ্যগর্ভাদি নমষ্টিদেহ হইতে ব্যষ্টিদেহ পধ্যস্ত অনাস্ম 
বস্ত দর্শনে যাহার চিত্ত ব্যাকুল তাহাকেই মৃত বলা! ঘায়। ৃ 

বদ! এই ধে তোমার দৃষ্টির সগক্ষে সংসারন্ূপ অশ্বখতরু দণডারমান,__ 
অমৃতময় শ্রীভগবান্‌ আত্ম। যাহার মুল) সমষ্টি লিঙ্গদেহধারী, কর্মজ্ঞানময় ভাগদয় 
সমন্বিত হিরণ্যগর্ভ যাহার দ্বিপত্র, প্রাণিগণের লিঙ্গদেহ সমূহ যাহার স্বন্ধদেশ, 
জীবগণের বানন। জলসেকে যাহ! সতত পরিবদ্ধিত, শ্রুতি ( কর্মমকাণ্তীয় ) স্মৃতি, স্তায় 
বিদ্যা প্রস্থ ;র সহুপদেশ সমুহ, পত্র স্থানীর হইরা যাহাকে ছায়াময় ও আশ্রয়নীয় 
করিয়! রাখিয়াছে, যজ্ঞ, দান তপস্তারপ ক্রিয়াসমূহ যাহার পুষ্প রূপে বিরাজমান ; 
সু, অন্থর, ষক্ষ, রাক্ষম, গন্ববর্ব, কিন্নর, ভূত, প্রেত, বেতাল, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি মানদ জরাধুজ অগুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ বহুবিধ জীবসমূহ 
যাহার দিগন্ত প্রসারিত শাখা প্রশাখায় কুলায় রচনা করিয়া রহিয়াছে, বিভিন্নমুখী 
শাখা প্রশাথার বসিয়। যাহার স্থথ দুঃখরূপ ফল ভোগ করিতেছে, ' যাহার কোন 
শাখায় ক্ষণিক উল্লাসের “হ! হা হী হী” কোথাও “আঃ উঃ, কোথাও বিরহ-বেদনার 
চীৎকার, কোথাঁও মিলনের অষ্রহাস্ত, কোথা'ও নৃত্য গীত বাগ্ঠ,. কোথাও এরক্ষ 
রক্ষ মুঞ্চ মু কোথাও 'দীরতাং ভূজ্যতাম্”, কোথাও “রাম নাম সত্য হ্যায় 
হুরি হরি বল” এইরূপ “তুমুল কোলাহলে যাহ! নিত্য মুখরিত,_-ভগবতী শ্রুতি 
আপন অন্ুবীক্ষণী শক্তি দ্বা। তোমায় দেখইয়। দিতেছেন-__-এই যে তোমার 
স্হস্ত রোপিত অশ্বখতরু, ইহ! মৃত। তুমি মৃত বৃক্ষ ছেদন কর,' "মর! গাছের 
মমতায় আপন অমঙ্গল করিও না। কখনও স্থৃতিরূপে ধাত্রী সাঁজিয়৷ তিনিই 
বলিতেছেন-_অপঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ব|, ততঃ পদং ততপরিমার্গিতব্যম্‌। বলিতে- 
ছেন-_তুমি পুনঃ পুনঃ অদঙ্গ (বৈরাগ্য ) রূপ: খড্গোর আঘাতে ইহাকে-- 
এই মৃত বৃক্ষকে ছেদন কর, তৎপর ইহার পদ অর্থাৎ মুল অনুসন্ধান কর, 
ইহার মূল অমৃতময় আত্মা, তুমি নতত তাহার সঙ্গে অবস্থান কর ব্রঙ্গসংস্থ হও | 
তুমিও অমৃতময় হইয়া যাইবে। 

বস! এই তোমার জিজ্ঞাসিত গ্রহাতিগ্রহ পরিব্যাপ্ত মৃত্যুমংদার সাগরের 
স্বরূপ, তাহার পার ও পারে যাইবার উপায় তোমাকে বলিলাম, এখন তোমার 
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। 


৮৪: . খখেদ সংহিতা | 1 ১মঅঃ২সুঠ 

' বৎস! এই অনৃতময় পুরুষই সংসার সাগরের পর পার বিলাদী কল্পতরুম্বরূপ,' 
ঃ নুণীতল ছায়ায় আসিয়া অনন্ত জন্ম মরণ পরিশ্রীন্ত জীব আপন 
সর্বস্ব জীবস্ব তাহার পদনুলে সমপণণ করিয়া ইহারই আনন্দময় ক্রোড়ে চির 
বিশ্রান্তি লাভ করে। অপিত এই অমুতমর পুরুষই জীবের জীবন এই জন্যই 
আতি বলেন-_ | 

ন প্রাণেন না পানেন মর্ত্যে। জীবতি কশ্চন। 
ইতরেণ ভু জীবন্তি যন্মিনে তীমুপা শ্রিতৌ ॥ 

প্রাণাপানের গতাগতিতে জীবের জীবন স্থৃচিত হয় না, পরন্ত যে অমৃত 
ময় আত্মদেবের ক্রোড়ে, সাগরে লহরীর মত, প্রাণাঁপানত্রঙ্গ খেলিতেছে, উহাই 
তাহার জীবন। এই জন্যই উপনিষদ্দেবী বলিয়াছেন “স উ প্রীণস্ত প্রাণঃ, 
তিনিই প্রাণেরও প্রান। অর্থাৎ জড়দেহ বেন সর্ব্বাবয়ব প্রবিষ্ট প্রা শক্তিতে 
অনুপ্রাণিত হইর! চেতনায়মান হয় এবং করিনা কলাপ নির্বাহ করে, সেইরূপ 
জড়-প্রাণ আবার আতম্মজ্যোতি সম্পর্কে অনুপ্রাণিত হইয়৷ দেহ পরিচালনা-শক্তি . 
লাভ করে, সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিলে প্রা তোমার জীবন নহে, সেই 
অমৃতময় পুরুষই তোমার জীবন, তোমার স্বরূপ। ততিন্ন প্রাণীপানাদি যে 
গ্রহাতি-গ্রহ বা মৃত্যুর কারন তাহা তুঘি ভগবান্‌ যাল্ঞবন্কের কথার যি 
পারিয়াছ। | 

বদ! মৃত্ার পরিচর প্রদঙ্গে অনেক রহস্যই তুনি শুনিলে এখন আত্ম 
কর্তব্যের সুবিধার. জন্য আরও ঢু” একট! কথ! শুনিরা রাখ,_এখন তুমি 
বেশ বুঝিতে পারিতেছ-__আব্রঙ্গস্তন্ব পর্যন্ত সনন্তই বখন স্বয়ং মৃত, অপরের মৃত্যু 
স্বরূপ, তখন তোমার বলিতে যাহারা__পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু 
বান্ধব সকলেই “স্বয়ং মৃত্যুমুখে ছটয়াছে এবং মমতালুন্ধ তোমার দেহ-ইন্জরিয় 
মন প্রীন বুদ্ধিকে সহযাত্রী করিয়। মৃত্যু দ্বারে লইয়৷ চলিয়াছে, তুমি যতই উন্মত্ত 
চেষ্টা কর না কেন, ইহাঁদিগকে রে হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না! 
সম্তরণে অনভ্যন্ত বালক যেমন জলমগ্র অন্য বালকের রক্ষার নিমিত্ত আকুলতা 
প্রকাশ করিয়৷ সহচরের সহিত মৃত্যুমুধে পতিত হয়, তদ্রুপ তুমিও যুমূষু বন্ধু 
বান্ধবের বা মুমূর্য দেহেন্্রিয়াদির রক্ষার জন্ত যদৃচ্ছাচার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত 
হইওন! হুর্ণভ অবসর নষ্ট করিওনা) বরং অবিষ্ভাজলে নিমজ্জমান নিজেকে 
গু বন্ধু-ঘান্ধবগণকে রক্ষার জন্তু আপন অবস্থামত কর্ম ভক্তি জ্ঞান সাহায্যে 


১৯,অ২সুঃ 1 ধখেদ সংহিতা। ৮৫ 


অকুলের . কাণ্ডারী যিনি, ভবপাগরের কর্ণধার যিনি,- তাহাকে ডাক, ভোমার 
কল্যান হইবে। কিন্তু মনে রাখিও যতদিন দেহ ইন্দ্রিয় মনপ্রাণাদি তোমার 
আধার, আর তুমি তাহাদের আধের, ততদিন তোমার উদ্ধার নাই ; 'ততর্দিন 
তুমি দেহাদি বেশবারী মৃত্ার মুখেই রহিয়াছ। সুতরাং নিত্য সাধনার তুমি 
যেদেহ মধ্যে রহিয়াছ উহাকে ও তদন্তর্গত পাপ পুরুষকে ভঙ্মীভূত কর দেবদেহ 
রচনা! কর, মুহূর্তের জন্ত তাহাতে বিশ্রাম কর তৎপর বিলোম-মাতৃকার সহায়- 
তায় কূলে পৌছিয়া তীরতরুর চরমে শরখাপন্ন হও। এইরূপ কর্ম উপাসনার 
বিবিধ কৌধলের অনুশীলন করিতে করিতেই ব্রহ্ম-সাম্রাজযের দূত বিচার' তোমার 
নিকটে উপস্থিত হইবেন, তুমি তখন এই বিচারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও ব্রন্ম- 
লোকে সেই অমৃতময় স্থানে গমন করিতে পারিবে । 

বর্গ) ভগবন! আমার নিতান্ত (প্রয়োজনীয় বলিয়৷ আপনার কথায় বাধা 
দিয় ' একট! কথা৷ জিজ্ঞীস। করিতেছি-_মআপনি দেহ'দি-রক্ষা ও পরিজন রক্ষায় 
উদ্দাসীন হইয়। আত্ম-কল্যাণে অভিনিবিষ্ট হইতে বলিলেন। আমি ও বিচার 
করিয়া দেখিলান__আপনার উপদেশ অতি সমীচীন । বস্ততঃই অশশ্তন্তাবি-মৃত্যুর 
প্রতীকার নাই, অথচ এই প্রতীকার-চেষ্টা আমার আত্ম-উদ্ধার পথে বাধা 
জন্মাইতেছে, সুতরাং আপনি যদি অনুমতি করেন__-আ'মি স্ব জঠর ভরণের ও 
স্বজন ভরণের ব্যাকুলত৷ পরিত্যাগ পূর্বক যরচ্ছা লাভ সন্তু হইয়া আত্ম উদ্ধারের 
জন্য অভিনিবিষ্ট হইব। 

আচাধ্য ] বংদ! যনৃচ্ছা লাভ সন্থষ্টি সন্যাসের অবস্থ। । কর্ম উপাসনা ও 

পরোক্ষ জ্ঞানের যথারীতি অনুশীলন করিতে করিতে চিত্ত যখন বীতমল হয়, তখন 
মেঘমুক্ত আকাশে নিত্যোদিত হুরধ্য প্রকাশের স্যার সন্গ্যাসের অবস্থা! সমাহিত হৃদয়ে 
উদ্দিত হয়। ইহা ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থ। নহে, তুমি 'এখন ব্রহ্গচর্য্যের কর্তব্যে উদাসীন 
না হইয়া এই অবস্থার কর্ম অন্থুণীলন করিতে করিতে যতটুকু সন্তোষ রাখিতে 
পার, তাহা অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমার উপদেশ-জাত সাময়িক সন্ন্যাসের 
্প্নার্শনে স্থাপি-অধিকার লাভ ঘটেনা। যাহা হউক, আপাততঃ তোমাকে 
মহর্ষি আর্তভীগ কৃত অপর প্রশ্ন ও ভগবান্‌ যাক্ঞবন্ক্যকৃত তদুত্তর বলিতেছি; 
মনোযোগ পূর্ববক শ্রবণ কর। | 

রঃ মিত্রংহুষে পৃতদক্ষং ধরুণঞ্চ রিশাদসস্‌। 

_ ধিষ্ং স্বতাঁচীং সীধস্তা ॥ ৭ 


৮৬ _ খধেদ সংহিত। | ১ম অ+ ২সু 

পদানসরণী ] অহমন্মিন্‌ কর্মণি হবিঃ প্রদানায় পৃতরক্ষং পবিত্রবলং মিতং 
হুবে। তথা রিশাদসম্‌ রিশানাং হিংসকানামদসম্‌ অত্তারম্‌ বরুণঞ্চ হুবে 
আহ্বয়ামি। কীদৃশৌ মিত্রাবরুণৌ ? ধূতাচীং ধিয়ং সাধস্তৌ দ্বৃতমুদকমঞ্চতি 
তুমিং প্রাপয়তি যাধীবর্ষণ-কর্ম, তাং ধৃতাচীং ধিয়ম্‌ সাধস্ত। সাধয়স্তো কৃর্ববস্তৌ। 
যৌ দেবৌ অন্মদ্ন হিংদকানাং বিনাশকৌ যৌ চ বর্ষণকর্মমম্পীদকৌ, তাবহং 
দেবৌ মিত্রাবরুণৌ পবিত্রবলৌ হুবিঃপ্রদানায় অস্থিন্‌ কর্মণণি আহবয়ামীতি নিকষ্ঠিঃ। 

পদ-নিথ্যন্দিনী] মিত্রং (মিত্রদেবকে ) হবে (আহ্বান করিতেছি ) পৃতদক্ষম 
( পবিত্রবলসম্পন্ন) বরুণঞ্চ (বরুণকেও ) বিশাদসম্‌ (হিংস্র রাক্ষপগণের বিনাশ- 
কারী ) ধিয়ম্‌ ( কর্ন) ঘ্বতাচীম্‌ ( বর্ষণ-রূপ ) সাধস্তা (সম্পাদক )। 

বঙ্গান্ছবাদ ] আমি ( এই ষজ্ঞকার্ধ্য হবিঃ প্রদানের জন্য ) পবিত্র বল- 
সম্পন্ন মিত্র নামক দেবতাকে ও হিংস্র স্বভাব রাক্ষমগণের বিনাশক বরুণ- 
দেবকে আহ্বান করিতেছি। ইহারা উভয়ে জল বর্ষণকারী । 





গুঢার্থ-দন্দীপনী | 


ব্রহ্ম] ভগবন্‌! “পুতদক্ষং “রিশাদসং ধিয়ং দ্বৃতাচীং সবাধস্ত/ঃ এই বিশেষণ- 
্রয়ের সার্থকতা কি? 

আচার্ঝ। ] বৎস! বৈদিক শব্দনিচয়ের সার্থকৃত। - বিচার কিরূপ প্রণালীতে 
করিতে হইবে, তাহা পরে তোমায় বিস্তৃত ভাবে বলিব, আপাততঃ, সংক্ষেপে 
তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি । পর র 

বস! যে শব যে উদ্দেশ্ত সাধনার্থ উচ্চারিত হয়, সেই উদ্দেস্তের সিদ্ধিই 
তাহার প্রয়োজন, সেই. উদ্দেপ্ত সিদ্ধিতেই সেই শব্দের সার্থকতা । কর্মকাতীয় 
শুতির উদ্দেশ্ত যজ্ঞ নিষ্পাদন দ্বারা কর্ম্মাধিকারী যাজ্জিকের চিত্রপুদ্ধি সম্পাদন 
হুতরাং চিত্ত-শুদ্ি-সম্পাদনে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সহায়তা দ্বারাই কর্ম- 
কাণীয় শ্রুতির সার্থকতা খুঝিতে হইবে। চিততশুদ্ধির পরিচয় প্রসঙ্গে পূর্বে বহু 
কথ আলোচিত হইয়াছে তাহা দ্বারাই তুমি বুঝিতে . পারিয়াছ--রজন্তমোময় 
অঙ্গাবরণ বিগলিত হইলে পর চিত্তের যে স্বাভাবিক জ্যোতিষ সবববেশ-স্ফুরণ 
, উহাকেই  চিত্ুদ্ধি বলে। যাজ্ঞিক রজন্তমোময় লম-বিক্ষেপ ঝ| গাপরাশি প্রক্ষ- 
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লন পূর্বক এই সব্বন্যুরণের জন্য সতত চেষ্টিত। যাজ্ভিক এই জন্তাই মন্ত্রের 
শরণাঁপর.। লৌকিক শব্দ-সমূহে ষেমন লৌকিক-ভাব-সমূহে নিহিত থাকে, বৈদিক 

শব সমূহেও সেইরূপ অলৌকিক ভাব-সমূহ নিহিত রহিয়াছে। বেদমন্ত্র সূহ কর্মাধি- 
কারীর হৃদয়ে আপন ভাব-রাশি ঢালিয়া উহা! প্রক্ষালন করেন। 

মানব হৃদয় সম্বন্ধ লোলুপ। বিনা সম্বন্ধে মানব ভজিতে মজিতে অনভ্যন্ত। 
বিনাস্বার্থেও মানব এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চার না, তাই শ্রুতি লয় বিক্ষেপ- 
সঙ্গ-পরিশ্রান্ত জীবের লয়বিক্ষেপ খণ্ডন-ঘোগ্য বিশেষণগুলি দ্বারা আপন অঙ্গ স্ুশো- 
ভিত করিয়! পাপ-প্রক্ষালন-ব্যস্ত অধিকারীকে আকর্ষণ করিতেছেন । আলোচ্য 
মন্ত্রের পপৃতদক্ঈণণ্* “রিশাদসম্‌ “ধিয়ং দ্বতাচীং সীধস্তা+ সেইরূপ বিশেষণ। অধিকারী 
পাপময়, অপবিত্র-বলের প্রেরণায় বহু পাপ করিয়া কোষকারের মত আপন 
বন্ধনে আপনি আবদ্ধ হইয়া ছুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে সুতরাং দেবতার 
বিশেষণ,_পুতদক্ষম্* মিত্রদেব পবিভ্রবল সম্পন্ন। শতি ইঙ্গিত করিতেছেন,__ 
এই পবিভ্রবল-সম্পন্ন মিত্রদেব, তোমার বলের পবিভ্রতা-সম্পাদন দ্বারা তোমার লয় 
বিক্ষেপ খণ্ডন করিয়া দিবেন, তুমি এই পাপহারী দেবের সহিত সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়৷ দাসভাবে ইহাকে ভজিতে এবং ইহারই ভাবে মজিতে অভ্যন্ত হও।, 
রিশাদসম্” বিশেষণ ও এইরূপ অর্থবিশেষই প্রকাশ করিভেছে--“রিশাদসম্” অর্থে 
হিংসস্বভাব রাক্ষপগণের বিনাশক | বাহিরের রাক্ষপ তুমি না দেখিতে পার, 
কিন্ত মানস রাক্ষসের উপদ্রব ত সর্বদাই তোমার লাগিয়। আছে, তুমি বরুণ 
দেবের শরণাপন্ন হও ইনি তোমার প্রতি হিংসা-পরায়ণ রাক্ষকুলের সংহার 
করিয়! দিবেন। শ্রীবিশ্বামিত্র যেমন যজ্ঞ ব্যাপারে রাক্ষস সমূহ কর্তৃক উপজ্রত 
ও শ্রীরামরূপী যজ্জেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া যজ্েশ্বরের রাক্ষস বিনাশিনী বরুণায় 
নিরাপদ হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ বরুণদেবের শরণাপন্ন হও, নিরাপদ হইবে, 
এবং নির্বিদ্ে যক্তানুষ্ঠানের সুবিধা প্রাপ্ত হইবে । 

অপিচ ইহারা উভয়ে “ধিয়ং দ্বৃতাচীং সাঁধস্তা' ইহারা জলবর্ষণকারী। অন্ধের 
জন্তই জগতে যত দুশ্চিন্তা, যত অসংবদ্ধ প্রলাপ, যত লয়বিক্ষেপ, জীব “পেটের 
ক্ষুধায়, চক্ষু কর্ণাদি ইন্জরিয়ের ক্ষুধায়, মনের ক্ষুধার, নানারপ অন্নের অল্নেষণে 
বিবিধ অন্নের চিন্তায় নিয়তই ব্যাপৃত রহিয়াছে, যাবৎ জীব লিঙ্গদেহে অহং 
অভিমান করিয়। অন্নময়দেহ চিন্তা হইতে অপসারণ করিতে না৷ পারিতেছে, 
তাবৎ মন্নাভাব নিবারণ ভিন্ন ইহা দ্বারা সাধন! অসম্ভব, তাই শ্রুতি বহুস্থানে 
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আপন আধিভৌতিক ব্যাখামুখে দেবগণের মিকট অনক্ কাতর আপন সম্তা 
নের জঙ্য অন্ন প্রার্থনা জানাইতেছেন। এখানেও এই জন্যই বিশেষণ "ষিয়ং 
স্বতাচীং সাধস্ত/” মিত্রও বরুণ জলবর্ষণকারী, পার্থিব শস্ত সম্পা পরিবর্ধিত 
করিয়া পৃথিবীকে "শশ্তশ্থ মলা করিবার জন্য যে স্ুবৃষ্টি আবশ্তক, মিত্র ও বরুণ 
সেই স্ুবৃষ্টি সম্পাদন করেন তুমি ইহাদের শরণাপন্ন হও, ইহারাই জববর্ষণ দ্বারা 
স্তোমার অগ্লাপ্তাব দূর করিবেন। 
খতেন মিত্রাবরণাধৃতাধৃধা বৃত্তম্পশা। 
ক্রতুং ধৃহস্তমাশাখে ॥ ৮ 
পনানুলরলী ] হেশিত্রাব্নৌ! যু্াম্‌ ক্ুহুং প্রবর্তনানমিমং সোমযাগম্‌ আশাথে 

আনশাখে ব্যাপ্তবন্ত।বিতি যাবং। ক্কেন নিমেস্তেন খতেন অবশ্থপ্তাবিতয়। সত্যেন 
ফলেন। অন্মভ্যং ফসংদাতুমিত্যর্থঃ | কীদৃশৌ মুবাম্‌ ? খতাবৃধৌ খতমিত্যুদকনাম 
'সত্যং বা__বজ্ছোবেতি যাহ; | উদকাদীন! মন্য তনশ্য বর্ধরিতারৌ। অতএব খতম্পশা 
উদকাদীনামন্যতমং ম্প্শস্তৌ। কীন্শং ক্রতুম্‌ ? যহন্তম্‌ অঙ্গৈরুপা্গৈ শ্চাতিগ্রৌঢুম্‌॥ 
হে মিত্রোবরুণৌ দেবৌ। উদকম্ত সত্ান্ত যন্তন্তব। বর্দায়িতারৌ যুব। মুদকাদীনামন্ত- 
তমং স্পৃশস্তৌ অবগ্ন্ভাবি সত্যং ফলগশ্মভ্যং দাতুম্‌ অন্গৈনূপাল্গৈশ্চান্তি সমুক্মিমং 
সোমধাগ পরিব্যাপ্তবন্তাবিতিপিিতোহর্থঃ | | 

পন-নিবান্দিনী] খতন (অবগ্যন্তাবী অবিতথ ফল আমাদিগকে দান করিতে ) 
মিত্রাবরুণ। (হে মিত্রাবরুনদের !) খতাবুধ (জল, সতা ব| ষজ্জের পরিবদ্ধক ) 
'খ্বতম্পূশ। (জল সত্য ব| ষক্্ স্পর্ণকরত) ক্রভুম্‌ এই অটির প্রবৃন্ধ মোমযাগকে ) 
বৃছন্তম ( অতিদনৃদ্ধ ) আশাথে (পরিব্যাপ্ত হইয়াছ )। 

বঙ্গা্বাদ ] হে দেব মিত্রাবরূণ । ভোগরা জল যজ্ঞ ব| সতোর পরিবর্ধক। 
,তোমরা জল মক্ঞ ব। সত্য স্পর্ন করির। আগ।ধিগকে অবশ্থন্তাবী কর্মফল দান করি- 
বার জন্য এই অঙ্গ ও উপাঙ্গে সমুষ্ধ সোনবাগের চারিদিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছ ॥ ৮ 

ক্রমশঃ 
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লীল! বশিষ্ঠদেৰ রচিত উপস্তাস। তখন কিন্তু উপন্তান নাম ছিল না--. 
না ছিল উপাখ্যান। ত্গবান্‌ বশিষ্ঠদেব এই উপন্তাসেয় নাম দিয়াছেন 
মণ্ডপোপাধ্যান। আমর! এই উপস্াসের নামকরণ করিলাম লীলা | 

আজকাল উপন্তাসপ্লাবিত অগতে কত পুরুষ, কত শ্রীলোক উপন্যাল 
লিখিতেছেন, কিন্ত ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের এই পুস্তকে ও সেই সকলে কত প্রভেদ ? 
পল্পও ফুল আর শিমুলও ফুল, কিন্ত প্রতেদ কত? 
_ প্রিকজনের মৃত্যুতে বখন আর থাক! যাঁয় না, তখন বিয়োগবিধুরা! কত. 
স্বীলোক, শোকদগ্ধ কত মুঢ় পুরুষ হঃখ করে; বলে মৃত ব্যক্তি কোথায় আছে 
তাহা! কি কেহ দেখাইয়। দিতে পারে ? 

বশিষ্ঠটদেব এই উপন্তাসে দেখাইতেছেন-_পারে-__বদ্দি কেহ লীলার মত কার্ধ। 
করিতে পারে। লীলা, মৃত স্বামীকে মৃত্ার পরে দেখিয়াছিলেন। যেখানে 
মৃত প্রিজন থাকেন সেইধানে বাইবার আগ্রহ বথার্থ ভাবে বদি জাগে এবং 
সেই জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা বদ্দি হুয়, তবে মৃতার পরেও প্রিয়জনকে দেখা যার়। 

এই গ্রন্থ সেই তত্ব দেখাইবার জন্ত। 

শুধুচিত্ত বিনোদনের জন্য খধিগণ গল্প বানাইতেন না। ইহার! ভাব- 
রাজ্যের রাজ) । উপাখ্যান রচন! করিতেন জীবনের নিতান্ত আবশ্তকীয় ভাব 
বিস্তর জন্য। এখনকার লোকের তাব-_-ছীবনের ছুরহ প্রশ্ন মীষাংস! করিতে 
পারে না_-ছই একটি কোকিলের ভাক, ছই একটি ভ্রমর-গুপ্জন আর ছুই 
চারিটি ঘোমটার আড়াল হইতে শ্মিতমুখে হাসি আর ছুই একটি টাদের জ্যোতন। 
গল্পে এইসব থাকাই চাই। তার সঙ্গে কিছু নৌকাডুবী বা! ছই চারিটা খুনখাক়্াপী, 
অথব। সংসারে নিধিদ্ধ স্থানে কাম রাখিবার প্রয়াদ-বিফলতায় নায়ক নারিকার 
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি বা চিরবিচ্ছেদ অবস্থা, এইরূপ বর্ণন। লইয়। ক্ষণিক চিত্ত আবেগ 
ভূলিবার জন্য পুত্ক রচনা । এসবস্থানে কি শিক্ষা কিছুই থাকে ন!? 
থাকে। কিন্ত সেই শিক্ষাতে জীবন পরিবর্তিত হয় না। নভেল নাটক পড়িয়া 
বা থিয়েটারের অভিনয় দেখিয! স্থায়ী ভাবে- চরির গঠিত হুর না। কিন্তু 
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খবিগণের লেখায় ভাল হইবার জন্য যেরূপ সাধন! আবস্তক, ধারণাত্যানী 
হইবার জন্য বেরূপভাধে ধ্যান আবশ্ঠক এবং বিচারবান, ব। বিচারবস্ঠী_ হইবার ' 
জনা, যাহ! প্রতিনিয়ত বিচার করিতে হইবে-_সেই সমস্ত বিষয় বিশেষ ভাবে 
থাকে | 

তার পর ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের ৌন্্ সৃষ্টি? এ সৌন্দর্য সৃষ্টির 
তুলন! নাই। কালিদাসের গ্রন্থের বহু মাধুর্য খষিদিগের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ কর 
এমন হ্থন্দর ভাষার, এমন নুনার ভাব বর্ণনা আর কোথাও বুঝি পাওয়! যার না| 

লোকের ধারণা খধিগণ স্ত্ীজাতিকে বড স্বণার চক্ষে দেখিতেন। ছুই 
চারি জনের সুখে শুনাও যায়--যোগবা শিষ্ঠ ্রামায়ণে শ্রীলোকের নিন্দ! বড়ই 
কর! হইয়াছে। 

কথা আদৌ সত্য নহে। খধিগণ লক্পটের মুখে জাতির রূপ গণ 
বর্ণনা! গুনিতে পারিতেন না| ॥ সন্যাসীর সহিত ভ্রীলোকের সম্পর্ক থাকিতে 
দেখিলে নিতান্ত ব্যথিত হইতেন। এ সম্পর্কে সন্যাপী ব্রঙ্গত্র& ও কর্মত্র্ হয় 
বলিয়! শ্রুতি স্বয়ং লম্পট মন্যাসীকে “নমন্তভ্যং” বলিয়া! বিদ্রপ করিয়াছেন। 
. সতীদ্বের ব্যভিচার যাহাতে ন! হইতে পারে সেইজন্য খাষিগণ লম্পটের মুখে 
স্র্জনের স্খ্যাতিকে এরূপ উপহাস করিয়াছেন, যাহ! পাঠ -করিলে কামুক 
পুরুষও কামুকী ভ্ত্রীলোক আপন আপন কদর্ধ্য ব্যভিচার দেখিয়। একবারে 
সমস্ত কামের ব্যাপার ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। 

স্কনপূরাণ বলেন “সর্ব জন্মের হুল মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও কোন কোন 
মূ ভূর্বন্ধি, নারীজনে আসক্ত হইয়! এই মানব জস্্কে তৃণবৎ বিফল করিয়া 
ফেলে। এ সূঢ়দিগকে আমাদের গিজ্ঞাপ্য তোমাদের অল্ম কিসের অন্ত? 
. , নারী হইতে শীব-অগঠের উৎপত্তি। শ্তরাং আমর! তাহাদের নিশ্ব! করি' 
না। কিন্ত বাহার! সেই সকল নারীঝনে নির্পজ্জভাবে আয়ু হয়, তাহাদিগকে 
আমরা নিন্ম! করি”। স্কন্দপুরাণ আরও বলেন লম্পটের! “ওষধীন্রো্থী ,আত্মদ্রোহী 
পিহৃদ্রেহী ও বিশ্বপ্রোহী। নুদীর্ঘকালের জন্ত তাহাদের অধোগতি অনিবার্য ।” 
.. কিন্তু সতী স্ত্রীলোকের রূপগুণ বর্ণন| খুষিগণ যেক়প ভাবে করিয়াছেন 
.. সের মেরূপ বুঝি জগতে আর কোথাও মাই। লীলা, চুড়াল! ই'হারা হব 
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ইহার! সতী, ইহার! পতিগত প্রাপা । ইহাদের প্রশংসা এই গ্রন্থে হাহা দেখ! 
' ধায় তেমন মৃখ্যাতি আর কোথার পাই? লীলার রূপগুণ বর্ণনা, চুড়ালার 
স্বভাব বর্ণনাকালে। মনে হয়, ভগবান, বশিষ্ঠদেব যেন শতমুখে তাহার প্রশংস! 
করিতেছেন। 

: ধোগবা শিষ্ট গ্রন্থ আমর! বুঝিয়! পাঠ করি, যতটুকু আমাদের সাধ্য লনা 
ইহাই আমাদের চেষ্ট! | এই নিতান্ত রমণী গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমর! 
লীলার উপাখ্যানে আসিরাছি। তাই লীলার উপাখ্যান একটু আধুনিক 


উপগ্তাসের ছ[চে লিখিবার প্রয়াস কর। হইয়াছে মাত্র । .কাজের কথ! আদর! 
কোথাও সংঙ্গেপে করি নাই। 

যদি সময় হয় আমর! অসতী অহল্যা ও সতী ড়াণার উপাখ্যানও এইরূগ 
ভাবে লিখিতে চেষ্টা! করিব। 

_ শ্রাভগবানের প্রস্নতাই আমাদের কর্মানুষ্ঠান কালের প্রার্থনা । আধুনিক 
লেখকগণের কেহ কেহ যদি এই গ্রন্থের চরিত্র লইয়! উপন্যাস লেখেন তবে 
বোধ হয় সমাঞ্জের আোত পরিবর্তিত হইলেও হইতে পারে। 

শেষে ইহাও বল! এখানে বোধ হয় অতুযুন্তি হয় ন! যে শ্রীমতী আনিবসস্তের 
ডেথ এগুড আফটার ইত্যাদি গ্রন্থের ভাব খই যোগবা শিষ্ট গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে 
আছে এবং অনেক বেশী ভাবও আছে। ইতি 


কলিকাত!, 
সন ১৩২১ সাল। 
শকাবা ১৮৩৬, গ্রন্থকার | 


১লা কার্তিক। 





লীলা-উপস্ভা। ১৯৯ 


লীলা-উপন্যাম। 
(সূচনা 


৬৯). 


যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের উংপৰি প্রকরণের ১৫ নর্ণ হইতে ৫৯ সর্গ 
পর্যন্ত মণ্ডপোপাধ্যান। বে কথ! বুঝাইবার জন্ত এই উপাধখ্যানের অবতারণ! 
কর! হইয়াছে আমর! হু$নানন তাহার কতক আভাস দিব। একটি কথ! বল! 
আবখ্বক--স্চনার বিষয়ট অত্ন্ত জটিল। উপন্তি প্রকরণের ১২ শ, ১৩ শ, ১৪শ 
সর্গ অত্যন্ত কঠিন। এই তিন সর্গে তগবান্‌ বশিষ্ঠ দেব সৃষ্টি কোন্‌ বস্ত, 
প্রকৃত পক্ষে জগৎ কি তাহাই দেখাইয়াছেন। ইহ! দৃষ্টান্ত দ্বার! স্পষ্ট করিবার 
জন্যই মগ্ডপোপাখ্যান। এই উপাখ্যানের নান্িক! রাজ্তী লীলা । লীঙ্লাতে 
উপন্াসের সমস্তই দৃই হয়। আজকাল উপন্তাসের গননটি একবার পড়িলেই 
যেমন পুস্তকটির আর প্র-রাজন হয় না ভগবান, বশিষ্ঠ দেবের উপন্তাস সেরূপ 
নহে॥। যতদিন না লীগার অবস্থ! লাভ হয় ততদিন পর্যন্ত এই পুস্তকের 
প্রয়োঞ্ন। যাহ! সত্য, তাহার প্রয়োজন, সত্য উপলব্ধি না! কর পর্যন্ত 
থাকিবেই। যাহা অসত্য তাহার ক্ষণিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই তাহাতে আর 
প্রয়োজন থাকে না। | | | 


(২) 


আমর! মগুপোপাখ্যানের ১৫ সর্গের ভাবটি প্রশ্নোন্তরচ্ছলে এই ক্চনাতে 
সরিবেশিত করিতেছি । যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে যাহাদের রুচি নাই তাহার! এই 
অংশ প্রথমে পরিত্যাগ করিতেও পারেন। লীলার ১ম অধ্যায় হুইতে পাঠ 
 করিলেই তীহার! উপগ্ভামের রদ কতক কতক অনুভব করিতে পারিবেন, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্চিন্ত। করিবার বিষয়ও পাইবেন। আধর! লীল। উপক্তাসের 
সুত্রাংশ আরম্ভ করিতেছি। যোগবাশিষ্ঠের শ্লোকও ইহাতে খাকিবে। . জাদর্শ 
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অবিকৃত রাখি! লোকের রুচি উৎপাদন কন্াকেই আমার! গ্রন্থকাঁবের 
প্রকৃত কর্তবাষনে করি। বধ খাওয়াতেই হইবে, নতুব। বিকার কাটিবে ন|। 
সেই জন্ত অনুপানে কিছু মধুর মিশ্রণ থাক! আবপ্তক ; নতুব! বিকার গ্রস্ত ব্যক্তি 
ওষধ না খাইর। ফেলিয়া! দিতে পারে । লীলাতে অন্ুপানের মত কিছু দিদা 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেব ভবরোগের প্রকৃত ওষধ দিতেছেন । 

লীলাকে উপন্যাদ আকারে আনিবার প্রয়াস শুধু অন্পানকে আধুনিক 
রুচি যত মুখরোচক করিবার জন্য । কিন্ত গঁধধের পরিবর্তন কিছুই কর! হয় 
নাই। কারণ এরূপ করিলে কোন ফল হইবে না; বরং রোগ বাড়িয়াই যাইবে। 


(৩) 
চিত্তে বিশ্রান্তি আসিল কৈ? 


এত ভ্রম দর্শনে কি চিত্ত বিশ্রাম লাভ করিতে পারে £ ক্ষণিক চিত্তবিনোদনে 
ভ্রমটাই মনোহর মনে হইল যান্ন ; ইহাতে ভ্রমই দৃঢ় হয়। নিরন্তর পরিবর্তনশীল 
এই জগৎ--ইহা কেবল অজ্ঞচিত্তকে ভ্রমে মাতাইয়া রাখিবার জন্য। 
'এসকল করে কে? কেন করে? 
কেহই করে নাই। কেহই করে নাই বলিয়া তৎপ্রতি কোন কারণও 
নাই। বিশ্বনর্ভকীও কেহ নাই। নাচও হইতেছে না। যিনি আছেন 
তিনিই আছেন। 
তথাপি যে এই অগৎ-নাট্যশাঁলে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত অভিনর 
ও রেখ! যাইতেছে। 
৷ ভ্রম ভ্রম-_মিথ্য। মিথা।। জগৎদর্শনটা মহাত্রম। 
তশ্মার কিঞ্ছিৎপল্পং জগদাদীহ দৃহ্যকম্‌। 
অনাখ্যমনভিব্যক্তং যথাস্থিতমবন্থিতম্‌ ॥ উ।১৫।১৪। 


অগদাদি দৃহ্ত কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। ন কিঞ্িং উৎপন্পং। ইহার কোন- 
নামও নাই, কোন অভিবাস্তিও নাই। যাহ। ছিল তাহাই আছে। মাক়াকাশে 
স্থিত এই জগৎ অভিত্তিমৎ। ইহার ভিত্তি পর্যন্ত নাই। যাহা দেখা বাইতেছে 
তাহা! নিরাবরণ চিদাকাশ-_তাহা! আকাশের মত সর্ধব]াপী চিৎসাত, জঞানমাত | 





এ শপ এ রর ও পর প্র নত পপ এ+ 
সন পপ 


লীল-উপন্তাস। ূ ২৪১ | 
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এই পরিমান জগং সেই অপরিচ্ছিন্ অখণ্ড জানম্বরূপকে টা 
আবরণ করিতে পারে নাই। অঙ্গুলী আড়াল গিলে কি হ্রধ্য ঢারা। পড়ে ? 
না তর উঠিলে সমুদ্র ঢাক! যায়? অথব! বাসন! উঠিলে দ্রষ্ট থাকেন না? 
আকাশন্দপমেবাচ্ছং পিগগ্রহ বিবর্জিতম্‌। 
ব্যোয়ি ব্যোমময়ং চিত্রং সন্বল্পপুরবৎ স্থিতম্‌ ॥ উ।১৫1১৬ 


এই কলিত পরিদৃশ্তমান্‌ জগৎ আকাশের ন্যায় নির্শল-_আকাশের মত 
শুনা, ইহ! পিগুগ্রহ বিবর্জিত-_কোন প্রকার রর ইছার:ম্লাই। শুন্যে শুন্যমর় 
চিত্র সঙ্কল্লনগরবৎ অবস্থিত । 

: জগংটা শুন্য, জগতের কোন আ কার নাই।, ইহা ব্রদ্ষের বিবর্ত। সর্প আদৌ 
নাই রজ্জুই আছে। জগৎ আদৌ নাই। যাহা! দেখা বার মত বোধ হয় তাহা 
জগৎ নহে ব্র্মই। ব্রহ্ধই আছেন। জগৎ নঙই। তবুও যে দেখ! বায় মত 
লাগে তাহা ব্রদ্মই জগৎ মত দেখ! যাইতেছে । কি এই গ্রহেলিকা ? 

বর্জরিত্বাজ্বিজ্ঞানং জগচ্ছবদার্থ ভাজনম্‌। 
জগৎ ব্রহ্ম স্বশব্দানামর্থে নান্তোব ভিল্নত| ॥ উ।১৫।১* 


অবিবেকীর দৃষ্টিতে ব্রহ্মাদি শবের অর্থ ও জগৎ শব্দের অর্থ ইছাদের একটা 
তেমন প্রতীতি হয়। কিন্তু বখার্থদশীর নহে। ব্রহ্ম ও জগতের কোন ভেদ নাই। 
বাহার! অবিবেকী তাহারাই ব্রহ্ম শবের পরিবর্তে জগৎশব ব্যবগার করে। 
বিবেকী জগৎকে অন্ধ বলিয়াই জানেন। তুমি অজ্ঞদিগের জ্ঞানের অন্ুসধ্প 
করিও না। জান যে ব্রঙ্গ” জগৎ, আমি, তুমি, ইত্যাদির অর্থে কিছুমাং 
ভিন্নতা নাই। 
ইং ত্বচেত্যচিন্মান্রং ভানোর্ভাতং নভঃ প্রতি | 
তথ! বুঙ্ং যথ! মেখং প্রতি সন্ক্পবারিদঃ ॥ উ।১৫।১১ 
যথা শ্বপ্নপুরং শ্বচ্ছং জাগ্রৎপুরবরং প্রতি । 
বি? তথ! জগদিদং শ্বচ্ছং সাক্কল্লিক জগৎগ্রতি ॥ ও ১২। 
0. তক্মা্চচেত্যচিন্রপং জগন্েোমৈব কেবলম্‌। 
| শৃনো। ব্যোম জগচ্ছবে পধ্যায়ৌ বিদ্ধি চিন্ময়ৌ ॥ এ ১৩। 
. জ্ৰঙানী এই জগৎকে গং দেখেন না। দেখেন চেত্যতারছিত চিৎ। শুনা 





রা | এরি দলা উপনযান। ০5, 


উৎলবের বিজ্ঞাপন । 


শ্রীগীতা। 
যুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। 


মূল, সমস্ত ভাষ্য ও টীকার আবশুকীর প্রতিশষ লইয়া নৃতন সংস্কৃত 
কাযা, বঙ্গান্ছবাদ এবং প্রতিশ্নোকের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্ত্রোত্তরচ্ছলে লেখ! । 
গীতার এক্সপ-বিশদ ব্যাখ্যা আর নাই-_ইহা। সকলেই বলিতেছেন । 
অল্পদিনেই এই পুস্তক সকলের নিকট আদৃত। প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ 
এই একখানি পুস্তকের স্থখপাঠ্ ব্যাখ্যায় উদ্তাসিত। সহজ বোধ্য প্রশ্নোত্তর- 
চ্ছলে মনোহর ভাষায় গীতার গভীর তস্বসমূহের এমন স্থন্দর প্রণালীতে 
আলোচন! এখন পধ্যত্ত আর দ্বিতীয় নাই। কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানপথের 
সাধন! দ্বার! জীবন গঠন করার এরূপ সুবিধা অন্ত কোথাও এখনও হয় নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি তয় না। প্রথম যট.ক ১ম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় মূল্য ৪1*; 
দ্বিতীয় ঘট.ক ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যার মুল্য ৪1৯ কিনি ষটক ১৩ অধ্যায় 
হইতে ১৮ অধ্যার মুল্য ৪1৯ | 
ভদ্রো।-_শ্রীযু্ত রামারাল ম্ুমদার : এষ, এ প্রণীত মহাতারতীয় হৃতগ্রা-চরিত 
রাইসকিাতীর উপন্তাস। বিবাহ জীবনের নব অনুরাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই 
ব| গ্থারী হয়, এই পুণ্তক হুন্দর কিয়! দেখাইতেছে। পড়িতে বসিলে শেব না করিয়া 'উঠা 
ধার না। প্রতি যুবকেক্ পাঠ করা উচিত । মুজ্য ১)*। :. রর 
কৈকেয়ী- -ফানুধ আপনা হইতে পাঁপ করে না। কুসঙগই. সঙস্ত অনিষ্টের মৃফ। 
পোষী ব্যক্তি কিরূপ অনুতাপ করিলে আবার শ্রীতগবানের চরখ আশ্রয় করিয়া পবিত্র হইতে 
খায়েন__রাষায়ণের কৈকেনী হইতে তাহাই দেখান . হইরাছ্ছে | কাম ও প্রেমের, ফল কৈকেছী 
'& কৌশল্যা-চরিঅ ধরিয়া অঙ্কিত কর! হইয়াছে। না! কাদির! পড়! যায়.ন!। মুল্য ।* জান! । 
, .ভারতসমর ১ম ভাগ __সুল মহাভারত, কালিসিংহের জঙ্থবাদ এবং কাশী 
ছাদের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। বঙ্গবাসীপ্রমূখ পত্রিক। বলেন-_ এমন ভাবে মহাভারতের 
চক্িজ সময়ের উপযোগী করি কেহ পূর্বে দেখান নাই। যেমন ভাব! তেষনি শিক্ষা 


হ | উৎসবের বিজ্ঞাগজ। 
পুরাতনকে নূতন করিয়া এরাপে কেছ অশীকেন নাই। প্রতি স্বানেই ভাখে জেখা। জতি 
উপাদেয় পুস্তক । মুল্য ৪* আনা । 

সাবিত্রী (খিতীয় সংস্করণ )--নর্বজন প্রশংসিত এই পুস্তক প্রতি শ্ীলোকের পাঠ 
কর! উচিত । সাবিত্রী সত্যবানের চরিত্র এরপ ভাবে যেখান হইয়াছে যে, যতবার পাঠ করা 
বায়, ততবারই আবার পড়িতে ইচ্ছ। করে। বহছঞ্জনে ইঞ্কার ভাবা কণ্ঠ করিয়া রাখিয়াছেন। 
বুল্য।, আন! । 

উতসব-_বাসিক পত্র »ম বৎসর চলিতেছে । প্রীদীনেশচন্দ্র সেন বলে 
আজ কালকায় কোন পত্রিকার সহিত ইহার তুলন। হয় দ।। ্বঙ্গবাসী ৰলেন এতদিনে 
হিন্দুর পাঠ্য মাসিক পত্রিক। দেখিলাম । যেমন বিষয় ঠৈচিত্ তেষনি লেখার কৌশল। বাজে 
“খা, বাজে গজ একবারে নাই । যাহাতে জীবনে উপকার হয়, সাধন হয়, তাহ। জগত ভাবায় 
মধুর করিয়া লেখা। মুলা বার্ষিক ১৫ মাত । আর এফ স্থবিধা, বাহার! ইহার গ্রাহক হইবেন, 
হার খাখেদদংহিতা, মাগুক্য উপনিষদ, ঘোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, 
অধ্যাত্রামাম্মণ এই চারিখানি পুত্তক কাগজের সঙ্গে সঙ্গেই পাইতে খাকফিখেন। 


শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী-_প্রকাশক । 
উৎসব অফ্িস,-_-১৬২ নং বছবাজার ক্লীট, কলিকাত। | 





শ্াশ্রারামকৃষ্ণলীল! প্রসূঙগ গুরুভাব-পুর্ববার্ধ ও উততরার্ধ 
স্বামী সারধানন্দ প্রণীত । 


জীঞ্রীযামরু্দেবের অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে উদ্বোধন পত্রিকায় 
“খা প্রকাশিত হুইতেছিল তাহাই এখন পুস্তকাকারে ছুই খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ১ম খণ্ড ( গুরুভাব--পূর্ববার্ঘ ) মুূল্য--১।০ আন ; উদ্বোধনগ্রাহকের 
পঙ্গে- _১১/ আন! | ভীতীয়ামকফদেষের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ পুস্তক 
ইতিপূর্বে আন প্রকাশিত হয় নাই। বে সার্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক 
শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া! স্বামী শ্রীবিবেকানন প্রমুখ বেলুডৃ্গঠের 
প্রাচীন সন্যাসিগণ শ্ীরামক্ব্মদেবকে জগ্‌গুরু ও বুগাবতার বলিয়া স্বীকার 
করিয়া তীহার শ্রীপাদপন্ধে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটী বর্তমান পুস্তক 
ভিন্ন অত্র পাওয়া অসম্ভব ; কারণ, ইহা তীহাদেরই অন্ততমের দ্বারা লিখিত । 


উৎসবেন্গ হিজ্ঞাপন। | ও 


উদ্বোধন--ম্থামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত “রাম মিশন” পরিচালিত 
মাসিক পত্র। অগ্রিম বাঁধিক মুল্য--সভাক ২২টাক1। উদ্বোধন-কার্ধ্যালনে স্বামী 
বিবেকানন্দের ইংরালী ও বাঙ্গাল! সকল গ্রন্থই সর্বদ! পাওয়! যায়। উদ্বোধন- 
গ্রাহকদিগের পক্ষে বিশেষ স্থুবিধা। সবিশেষ জানিতে হইলে €১* টিকিট সহ 
কার্্যাধ্যক্ষের নকট পুস্তকের তালিকার জন্ত লিখুন । 
প্রাপ্ডিস্থান--উদ্বোধন কার্য্যালয়, 
১২, ১৩নং গোপালচন্ত্র নিয়োগীর লেন, বাগ বাজার, কলিকাত।। 


শত সপ পা পীর ওল আপা পপ 


সচিত্র নূতন (দ্বিতীয় বর্ষ) মাসিক পত্রিক1। 


ব্রশ্মবিদ্ভ। ৷ 


( বঙ্গীয় তত্ববিদ)। সমিতি হইতে প্রকাশিত ) 
রাক়্ পুণেন্দুনারায়ণ সিংহবাহাছর এম্‌, এ, বি, এল। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্‌, এ, বি, এল । 


এই পশ্রিকার প্রতিষালে ধর্দা ও অধ্যাব-বিদ্যা সন্বক্ষে প্রবন্ধ এবং উপনিধদাদি শাস্তগ্রস্থ 
ধরাবাহিকরপে প্রাপ্রল ব্যাখ্যাসহ মুত্িত হইতেছে । তন্তিক্র আর্্য-শা ্-নিহিত অনুজ্য তত্ব-রাজি 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে .পরিস্ফ ট করিবার অভিলাধ বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ব, আধ্যাত্মিক 
আখ্যাক্িকা, যোগশা্ত্র, হিন্দু জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবরে, প্রথন্কাদি এবং ধর্ণা ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক 


প্রশ্নের সন্ত্তর প্রকাশিত হইয়া! থাকে । 
পরিষ্কার ছাপা । মুলা-_সহর ও মফঃঘষল সর্বত্র ডাকসাগুল সঙ্গেত বার্ষিক ছু টাক! মাত্র, 


তত্বজ্ানপিপাহু ব্যক্তিগণ স্বর. গ্রাহকশ্রেণীতুক্ত, হউন ইহ্যই প্রার্থন।। 


ববি কারান | ্্ীবাণীনাথ নন্দী। : 


9৩৯, কলেজ € 
(গোলদীধীর পূর্ব) কলিকাত|। কার্য্যাধ্যকষ যক্ষ। 


শিস সপ পাস জা 


পাক 


৪ ূ উৎসবের বিজ্ঞাপন। 


শীল শযুক্ত মহারাঞ্াধিরাঙ্গ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহার, 
স্ত্ীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদ, ত্রিবান্কুর, ষোধপুর, ভরতপুর, 
পাতিয়ালা 'ও কাশ্ীরাধিপতি বাহাছুরগণের এবং অন্তান্ত স্বাধীন 





রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পুষ্ঠপোধিত-_ 
কবিরাজ চক্দকিশোর সেন মহাশয়ের 


জবাকুক্মতৈল। 





গুণে অদ্বিতীয়! শিরোরোগের মহৌষধ | গন্ধে অতুলনীয় । 
জবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠাণ্ড। থাকে, অকালে চুল পাকে না, 
মাথায় টাক পড়ে না। ধাহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুস্থম তৈল নিত্য ব্যবহাধ্য বস্ত। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরশ 
হইতে সামান্য কুটারবাসী পর্ধ্যস্ত সকলেই জবাকুস্থম তৈল বাবহার করেন এবং 
সকলেই অবাকুস্ম তৈলের গুণে মুগ্ধ । জবাকুম্থম তৈলে মাথার চুল বড় 
নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া রাজরানী হইতে লামান্ত মহিলারা পর্য্যন্ত অন্তি 
আদরের সহিত জবাকুন্ম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূলা ১২ এক 
টাকা। ডাক মাগুল।* আনা । তিঃ পিতে ১1/ | ডজন (১২ শিশি ৮৪*আনা । 
পি, কে, সেন এগ কোং লিমিটেড | 
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক 


কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন । 
$৯ নং কলটোলান্রীট।-কলিকাত। 


উৎসবের বিজ্ঞাপন। € 


শাবান নুতন বীজ নাদিল 


উৎকৃষ্ট নৃতন বীজ প্রচুর আসিয়াছে । নমুনা স্বরূপ কয়েকটির তোল! দঃ 
দেওয়া গেল। সবিশেষ ক্যাটালগে জষ্টব্য ৷ 

ফুলকপি পাটনাই ॥*, অটম জায়ান্ট 4*, আলিপ্যারিস ১২, ইম্পিরিয়াল ৯২. 
আলি অোবল ৩২। বীধাকপি ১1 মণে, ক্যাট ডভচ ও স্ুগারলোফ ॥* 
নারিকেলী, জাদিওয়েক ফিল্ড ও সাকসেলন ॥*, ল্যাণ্ডে খের বিউল্যাও, বিষ্টের 
বিশ্ববিজয়ী ও ফ্লুরিড| হেডার ১২1 ওলকপি--প্রকাও সবুজ ও বেগুনে ॥*, 
সাদ সর্বোৎকৃষ্ট ৮*। সালগম--আপি ন্লোবল ও পাটনাই %*, লাল ও 
জরদা।*। গাজজর--লাল জরদ1, সাদা ও পাটনাই %*। বীট-- লাল গোল 
ও লম্বা, রাক্ষুসে সাদা ও লাল এবং শর্কর৷ %*, ল্াাণে থের সর্ব্ধোৎকৃষ্ট ।* | 
বিলাতী মুল1-_লম্ব। লাল জলদি ও প্রকাণ্ড কলসীর স্ভায়।*, কাল ও চীনের 
গোল**দেশী মূল!--অতিকার় ।০কাথির %*,পাটনাই/*। বেগুণ আমেরিকার 
/৬ সের! ১২. কাশীর প্রকাণ্ড ॥* দেশী কাল বড়।*। পাম্পকিন ২।* মণে ॥*, 
১।* মনে ।*। টকৃ বেগুন, মিষ্ট বড় লঙ্ক।, বিশাতী পেয়াজ, স্কোয়াস ও গাছ 
কপি ॥*। পাতাকপি ও চীনের শাক।*। মটর--প্রতিসের পাটনাই।*, 
ও লম্ব! ॥*, বিলাতী উৎকৃষ্ট ২২। বাহারী ও কাটাযুক্ত বেড়ার বীজ ৩২, ফুলের 
বীজ প্রতি প্যাকেট %*। খাঁটি ফল ফুলাদির গাছ বিস্তর আছে। 


নুরজাহান নার্সারী, 


২নং কাকুড়গাছি ফা লেন, ক কলিকাতা । 


পশমী পপ পাপ” * আস পা পপির আচ ত ৩ 


সচিত্র _ ভবসিন্ধু তরণী অজ সঙ্করণ 


মুল্য --২0* 
এট সংগ্করণে বনু বিষয় মৃতন সন্নিবেশিত 'হইয়াছে। বৈষ্ণব-ধর্ঘদ সম্বন্ধীয় 
জ্াত্তর্য..এবং কর্তবা এমন কোন' বিষয়ই নাই, বাহ! ইছাতে না আছে, ত1 ছাড়া 
কীর্তনীযাদ্িগের পাল! গানের ভায়, জন্মাষ্টমী হইতে মাথুর পর্যাস্ত পদ দেওয়া 
হুইয়াছে। ্ুচী পত্রই এক. বি্নাট্‌ ব্যাপার । আইভারি কাগজ উত্তম কালী, 
ডিমাই ৮ পেঁজি ৭২ ফর্মা। হুশোভন মলাট উৎকষ্ বিলাতি বীধাউ । উৎসৰ 
কফিন এবং উ্রাউপেন্্র নাথ দত্ত, ৭১ নং ক্রিয়ার লেন, কলিকাত। প্রাপ্য । 


৬ | উৎসবেন্ন বিজ্ঞাপন | 
জ্ীনলিনীরঞ্জন মিত্র গ্রণীত ও উৎসব অফিলে প্রাপ্তব্য। 
১। শ্রীশ্রীরানপঞ্চাধায়-_সূল্য।* আন] মাত্র, শ্রীমস্তাগবত হইতে সরল 
ও অতি স্থুললিত বাঙ্গাল! পদ্থে অনু্দত। এই পৃস্তিক! অনেকানেক সংস্কৃত 
পণ্ডিত কর্তৃক প্রশংসিত। | 
২1 নিবেদন-_-মুল্য ।* আন। মান্ত্র। শ্রীভগবানের ৩৪টী হৃদয়গ্রাহী স্ঞোএ। 
ইহাতে সাধক-হৃদয়ের লালস! জলস্ত অক্ষরে বর্ণিত হইল। 


ডান্তার বাট্লিওয়ালার গঁষধ। 

বাট্লিওয়ালার মিকৃষ্চার ও বটিকায়_-অর, কম্পজর, ইন্রু য়েঞজা এবং সামানট 
রকমের প্লেগ নিশ্চিত আরোগ্য হয়। ইহাদিগকে বহুদিবস ব্যাপিয়। বিশেষরূপে 
পরীক্ষা কর! হইয়াছে। সকল ওষধ-ব্যবসারীর নিকট পাওয়া! যায়। মূল্য১২টাক। 

বাট লিওয়ালার টনিক পিল-_রক্তাক্পতার, অধিক মস্তি চালনার,ছুর্বলতার, 
য্মার সব্রপাতে এবং অজীর্ণ প্রভৃতির পীড়ার মহৌষধ । মুল্য ১॥* টাক! । 

বাট.লিওয়ালার টুথ পাউডার-__ইহ! বৈজ্ঞানিক উপায়ে মান্তুফল ও বিলাতী 
পচননিবারক ওষধগুলির সহিত মিশ্রিত হইয়! প্রস্তুত । মূল্য ।* আন!|। 

বাট.লিওয়ালার রিংওয়াম অয়েপ্টমেণ্ট-_(717 ৭070) 01770777900) উহাতে 
দাদ, কৌচদাদ প্রভৃতি ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। মূল্য।* আনা 

সকল বাবসায়ীর নিকট অথব! ডাক্তার নু. 74 380115818% 2, 0 গো] 
[900760]0। 102727 301198-_-এই ঠিকানায় পাওয়া যায়। 


টং €€ ধর্ম তত্ত্ব-বারিধি* ॥ ৪/০ 
সনাতন হিন্ুধর্থের গৃঢ়তত্ব ইহাতে প্রাঞ্জল ভাষার যুক্তি ও মীমাংসার 
লছিত বণিত হইয়াছে । 
২ স্বর্গীয় মহাক্মো অন্বিকাঁচরণের 
“উপদেশ ও জীবনী” 1৮০ 
| ততি-রসের পীযবপ্রশরবণ, তত্বজ্ানমূলক নুগভীয় উপদেশপুরণ গ্রন্থ । 
্‌ _. জ্ীকরালীচরণ চক্রবর্তী, 
লো এখোড়া--(সীতারামপুর)-_ রশ “বারিধি কাধ্যালক। 


উৎসবের বিজাপন। . 4 
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ী ১ সাল। রি র ৯ম সংখ্যা! 





 মামিক পত্র ও সমালোচনা । 
_ বাধিক মূল্য ১।০ টাকা । 


শসার 


শা প্রীামনাল মজুমদার, এম)এ। | 
(সহকারী সম্পাদক-_প্রীকেদারনাথ সাংখ্যকা ব্যতীর্থ। 


প্রকাশক-্ীননীলাল রায়চৌধুরী। 
. উৎসব কারালয-স৯ং বহুৰাজার ্র। কলিকাতা ও 





কমিকাতা,, | 
- ১৬২নং বহবাজার স্‌, ও পরেছে 
 প্রীগপের নাথ ঘোষ দ্বারা হত্রিত। 


সুচীপত্র। 


১। শ্রুতি বাক্য। ৭। বংশ তালিকা । 


২। উদ্বোধন। ৮। বিপদি ধের্য্যম্‌। 
৩। ঘর ভাল নয়। ৯। সমুদ্র ও মন। 
৪) পদচিঞ্ু। ১০। লীলা উপন্তাস। 
৫) এমন হয় কেন? - ১১। খগ্বেদ সহি: | 
৬। শম্নানবিধি। ৯২। ভাগবত । 





উৎসবের নিয়মাবলী । 


১। উৎসবের বর্খবক মূল্য সহর মফস্বল সর্বত্রই ভাঃ মাঃ সহ ১।* আন! । 
প্রতিসংখ্যার মুল্য । আনা । নমুনার জন্ত অগ্রিম ।* আনা পাঠাইতে হইবে। 
অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত কর! যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে 
উৎনব বাহির হইতেছে । নূতন ধর্ষ বৈশাখ হইতে আন্ত হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়। 

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়| মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে “ন! 
পাওয়ার” সংবাদ না দিলে, বিনামূলে কাগজ পাওয়! যাইবে ন1। 

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জীনাইতে 
হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে । নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না। 

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাঁকাঁফড়ি সমণুই কার্ধ্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল 
রায়চৌধুরী এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং বহুধাঁজার গ্রীট, কলিকাতা 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। 

৫। বিজ্ঞাপনের হার-_মাসিক রি পৃষ্ঠা ৪1০ ষ্ঠ! ২), সিকি 
পৃষ্ঠা ১০, সিকির অর্ধেক ৮১৭ আনা । বিজ্ঞাপনের মুল্য রা দেয়। 


 উৎমব। 
+৫৫৮৯০৩০০৭৯ 
স্বাত্ারামায় নমঃ | 
অগ্ভৈব কুরু যচ্ছেয়ো বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিম্যুসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্ধ্যয়ে ॥ 





পা ০ জল ৬ পপ হি ৯ এ পা 
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নম বর্ষ] ১৩২১ সাল, পৌষ । [নঈম সংখ্যা। 


শ্রুতি বাক্য । (৩২৫) 
ও সহনাববত্বিতি শান্তি | 

কথং বন্ধঃ ? কথং মোক্ষঃ? 

আত্মেশ্বর জীবঃ অনাত্মনাং দেহাদীনামান্মত্বেনাভিমন্ততে সোহভিমান আম্মনো 
বন্ধঃ | তন্নিবৃততিম্মোক্ষঃ | 

ক! বিদ্যা! ? কাহবিগ্ভেতি ? 

যা তদভিমানং কারয়তি স| অবিগ্ভ | (সাহভিমানে। যয়ানিবর্ততে সা বিস্কা। 

জাগ্রত স্বপ্ন সুযুস্তিতুরীয়ং চ কথম্‌? 

মন আদি চতুর্দঘশকরণৈঃ পুফলৈরাদিত্যাগ্ঘন্গৃহীতৈঃ শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ স্থুলান্‌ 
(যদ্দোপলভতে তদাত্মনো জাগরণম্‌। ্ 

তদ্বাসনাসহিতৈশ্চতুর্দশকরণৈঃ শন্দাগ্ভভাবেহপি বাসনাময়াঞ্ব্দাদীন্‌ যদোপলভতে 
 ত্দাত্মনঃ স্বপ্রম্‌ । 
চতুর্দশ করণোপরমাৎ বিশেষবিজ্ঞানাভাবাৎ যদ! শব্দীদীনোপলভতে তদাত্মনঃ 





স্ুযুণ্তম্‌। 
-: অবস্থাত্রয় ভাবাভাবসাক্ষী স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদ! তদ! তুরীয়ং 
. চৈতন্তমিত্যুচ্চতে । 


-. অন্মমক় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময়ানন্মময়কোশঃ কথম্‌? 
_. অন্নকাধ্যাণাং কৌশানাং সমূহোহরময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে। 


২৩৪ উত্স 


প্রীণাদিচতুর্দিশরায়ুভেদা অন্নযয়কোশে যদ! বর্তন্তে তদা প্রীণময়কৌশ ইত্যুচ্চতে। 

এত ফোণৰয় সংসক্তং মন আদি চতুর্দশকরণৈরাত্মা শব্দাদিবিষয়সন্বল্লাীন্‌ 
ধর্মান্‌ যদ]! করোতি তদা মনোময়ং কোশ ইত্যুচ্যতে। 

এততৎ দ্বোশত্রয়দংসত্তং তদগতবিশেষজ্ঞো যদা! তাসতে তদ|। বিজ্ঞানময়ঃ কৌশ 
ইত্যুচাতে। ক 
এতৎ ফোশচতুষ্টয়ং সংসক্তং স্বকারণাজ্ঞানে বটকণিকায়াগিব বৃন্ষেন দা বর্ততে 
তদানন্দময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে | 

কর্তা ? জীব; ? 

সুখছুঃখবৃদ্ধ্য| শ্রেয়োহস্তঃকর্ভা, যদা তদ ইঠ্টবিষয়েবৃদ্ধিঃ সুখধুদ্ধঃ অনিষ্টবিষয়ে 
দুদ্ধি ছু? বুদ্ধিঃ শন্দম্পর্শরূপরসগন্ধাঃ হুখছুঃখতেতবঃ | পুণ্যপাপকর্মানুমাণী ভূত্বা 
প্রাপ্তশরীর সংযোগমগ্রাপ্তশরীর সংযোগমিব কুর্ধাণে যদা দৃশ্ততে তর্দোপন্থিত জীব 

ভুচযুতে। 

পঞ্চঃবর্গ; € ক্ষেত্রজ্ঞঃ ? 

মন আাদিশ্চ প্রাণাদিশ্চেচ্ছাদিশ্চ সত্বাদিশ্চ পুণ্যাদিশ্ঢৈতে পঞ্চবর্গ৷ ইত্যেতেষাং 
পঞ্চননর্গাণাং ধর্মীডৃতাত্মা জ্ঞানাদূতে ন বিনগ্তত্া'ত্বপন্িধ নিত্যত্বেন প্রতীয়মান 
আয্মোপাধি ধস্তল্িঙ্গশরীরং হাদ্গ্রগ্থিরিত্যুচ্যতে | 

তত্র যত প্রকাশতে চৈতন্তং স ক্েত্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে | 

সাক্ষী কৃটস্থোইস্তর্যাদী কখম্‌? 

জ্ঞাতৃ জ্ঞানজ্ঞেয়ানামাবির্ভীব তিরোভাব জ্ঞাতা স্বয়মাবির্তাব তিরোভাব রহিতঃ 
স্বয়ং জ্যোতিঃ সাক্ষীভুযুচ্যতে | 

্রঙ্মাদি পিপীলিকা পর্যস্তং সর্ব প্রাণিবুদ্দিযু অবশি্টভয়োপলভ্যমানঃ সর্বপ্রাণি- 
বুদ্ধিস্থো যদা তদা কুটস্থ ইত্যুচ্যতে। 

কূটস্থোপহিত ভেদানাং স্বরূপলাভহেন্তুহু্ধা মণিগণে স্থত্রমিব সর্বক্ষেত্রেষু 
অনস্থযতত্বেন যদ! কাশতে আত্ম! তদান্তর্যামীতুচ্যতে । 

প্রত্যগাত্ম! পরাত্মা মায় চেতি কথম্‌? " 

সত্যং জ্ঞানমনস্তগানন্ং সর্বোপাপিবিনির্খক্তং কটকমুকুটাছ্যপাধি রহিত সুবর্ণ- 
ঘনবৎ বিজ্ঞান চিন্সাত্র স্বভাবাম্সা যদা ভাসতে তদ| হং পদার্থ: | 

সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রন্ধ। সত্যমবিনাশি। অবিনাশি নাম দেশ কাল বস্তব 
নিমিত্তেমু বিনশ্তৎস্থ যন্ন বিনশ্তি তৎ অবিনাশি। 


শ্রুতি বাক্য । ২০১ 


স্তানং নানোৎপত্তি বিনাশরহিতং নৈরন্তর্মং চৈতন্তং জ্ঞানমিত্যুচ্যতে । 
অনন্তং নাম মৃুদ্ধিকারেষু মৃদ্দিব স্বর্ণবিকারেষু স্বর্নমিব তন্কবিকারেষু তন্তরিব 
অব্যক্কাদিস্থষ্টি প্রপঞ্চেষু পুর্ণং ব্যাপকং চৈতন্তং অনন্তং ইত্যুচ্যতে | 
আনন্দং নাম স্থুখচৈতন্ত স্বরূপোহপরিমিতানন্দ সমুদ্বোহবশিষ্ট স্থখস্বরূপশ্চানন্দ 
ইত্যুচ্যতে। 
এতৎ বস্ত চতুষ্টয়ং ঘস্ত লক্ষণং দেশ কাল বস্ত নিমিত্েঘু অব্যভিচারী তৎগদ্ধার্থঃ 
পরমাস্্রেত্যুচ্যতে । 
ত্বং পদার্থাদৌপাধিকান্ভৎ পদার্থাদৌপাধিক ভেদাৎ বিলক্ষণমাকাশবৎ সুক্াং 
কেবল সন্থামাত্র স্বভাবং পরং ব্রহ্গেত্যুচাতে | 
মায়! নাম অনািরন্তবতী গ্রনাণাগ্রমাণ সাধারণা ন সতী না সহী ন সদসতী 
স্বয়মধিক। বিকাররহিতা নিরূপ্যমাণ! সতী তরলক্ষণ শৃষ্ঠ। স! মায়েত্যুচ্চতে | 
অক্ঞানং তুচ্ছাপ্যসতী কালব্রয়েহপি পানরাণাং বান্তবী চ সন্ববুদ্ধিলৌকিকানা- 
মি মিথ মিত্য নির্বচনীয়। বন্ত,ং ন শক্যতে। 
নৈব ভবান্যহং দেবে! নেক্্িরাণি দশৈবতু । 
ন বুদ্ধি ন মনঃ শশ্বৎ নাহগ্কারস্তথৈবচ ॥ 
অপ্রাণোহ্ৃমনাঃ শুত্রো বৃদ্ধ্যাদীনাং হি সর্বদা । 
সাক্ষ্যহং সর্বদানিত্য শ্চিম্াত্রোহহং ন সংশয় ॥ 
নাহং কর্ত। নৈব ভোক্ত। গ্রকৃতেঃ সাক্ষিরপকহ | 
মৎসান্রিধ্যাৎ প্রবর্তস্তে দেহাগ্ভা অজড়া ইব ॥ 
স্থানুনিত্যং সদানন্দঃ শুদ্ধো জ্ঞানময়োহমলঃ | 
আত্মাহং সর্বভূতানাং বিভুঃ সাক্ষী ন সংশয়ঃ ॥ 
ব্রন্ষেবাহং সর্বববেদাস্তবেগ্ঠং নাহং বেগ্তং ব্যোমবাতাদিরূপম্‌। 
রূপং নাহং নাম নাহং ন কর্ম ব্রান্মেবাহং সচ্চিদাননারূপম্‌ ॥ 
নাহং দেহে! জন্ম মৃত্যু কুতো মে 
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কফুতো মে। 
নাহং চেতঃ শোকমোহৌ কুতো মে 
নাহং কর্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতোম ইত্যুপনিষদ্‌ ॥ 
ও সহনাববস্ধিতি শাস্তি; | 


চবি 


ত নব্ধসারোপনিষৎ সমাপ্ত1 ॥ 


উদ্বোধন । 


দিন গেল অস্ত রবি এল শেষ বেলা, 
এখনো বসিয়া রবে লয়ে মিছে খেলা ? 
উঠ যাত্রী চল পারে, 
বন্দী কেন কারাগারে ? 
চুরি করে নেছ এষে আপনার হার, 
রাজ! তুমি খেল! ছলে সেজেছ চামার । 
কেন হেথা এসেছিলে 
সেকি সব ভূলে গেলে, 
আখি জল ছলছলি কেন অচেতন ? 
নিজ হাতে গড়া এযে সাধের বাঁধন । 
উর্ণনাভ সম হায় ? 
ঘিরিয়াছ আপনায়, 
ফিরিবে যে কৌন পথে রাখ নাই দ্বার ; 
আপনি আপনা ঢুঁড়ি কর হাহাকার । 
দেখ বন্ধু ! দেখ স্মরি, 
ছল্প বেশ আছ পরি, 
সিংহ শিশু ডরে কড়ু হেরি ফেরুপাল ? 
মুক্ত তুমি ছিন্ন কর মিথ্যা মায়াজাল। 
মর 


ঘর ভাল নয়। 


সত্য সত্যই কি আমার আপনার কেহ নাই? ঘরের সবাই জালাতন করে, 
ছূ্ববাক্য বলে, বহু ক্লেশ দেয়, এই ত আমার ক্লেশ ? ঘরের সবাই এমন কাজ করে 


পদচিহ্ন । ২৩৬ 
ধাহাতে আমি বলিতেও পারি না ডাকিতেও পারি না এই ত? এই যাতনাই কি 
এত বেশী ? 

শেষ মুহূর্তে এই আপনার যাঁহীর৷ তাহারা কেমন আপনার বুঝাইয়া যাইবে, 
ইহা ও ত একবার মনে কর। কত লোকের ত দেখ কে যেন একজন আসিয়! 
জোর করিয়া ইহার্দের হাত হইতে ছাড়াইয়৷ শত যাতন! দিতে দিতে কোথায় লইয়া! 
যায়! কি আশ্র্ধ্য ভ্রান্তি! যাহার! চিরদিন কষ্ট দিতেছে তাহাদিগকে ছাড়িতে 
হইবে বলিয়! কেশ ? কাজেই আমার মত নির্বোধ আর কে? বহু ক্লেশ দিয়াও এই 
ঘর ছাড়নই উচিত। আর একটা কথ! মনে রাখ! উচিত__-ভিতরে জান ইহার! দারুণ 
শত্র। প্রাণীন্ত ন! করিয়! ইহার! ছাড়িবে ন|। কিন্তু বাহিরে ইহাদের লঙ্গে গোলমাল 
করিও না। বিপদে ত আছই ; আরও অগহ্‌ হইবে । সব সহা কর। আর ইহারা 
নিত্য তোমায় তোমার দুরবন্ধুকে স্মরণ ক্রাইয়! দেয় বলিয়া ইহাদের অপমানে 
ভিতরে সন্তষ্ট হও। কারণ শত্রু হইলেও ইহারাই বন্ধু। দুঃখ দেয় বলিরাই জানাইবার 
সুবিধা । যে যথার্থ আপনার ছুঃখই যেন তাহার কাছে পাঠাইয়। দেয়। ইতি-_-- 
পদচিহ্ন। 
প্রেমের কল্পনা কল্পিত মুরতি 
তুমি ষে আগার বধু, 
না এস আসিবে থাক চিরকাল 
হৃদয় জুড়িয়া স্ধু। 
রহুক মরমে সরমের ব্যাথা 
বাজুক অন্তর যন্ত্র 
তবু যেন কভু, ভূলিনা ভূলিনা 
ও মনোমোহন মন্ত্র। 
হউক কল্পনা আকাশ কুসুম 
আমার কপালে হবে) 
( বল) এ আশা ভাঙ্গিয়া, কুয়াস। ঢালিয়া 
কি ফল ফলিবে তবে। 


২০৪ 


উৎসব । 
তোমার আশায় প্রতি ক্ষণ পল 
যেন গো আমার যায়, 
নিশ্বীস প্রশ্থীসে পদ শব্দ যেন 
মাখান থাকে গো তায়। 
স্থরভি চন্দনে সাঁজান শ্রীপদ 
আসিতে যাইতে তায়, 
( স্থধু ) রেখাটি ধরিয়া চলিব হরষে, 
যেখানে পরাণ যায়। 
একে অমানিশা তাহাতে আবার, 
ঘন ঘট! মহারোলে, 
কি মহান্‌ শব্দ কর্ণে লাগে তাল৷ 
বরজ পড়িছে কোলে । 
হারায়েছ ভ্রান্ত ছূর্ভাগ্য পথিক 
আপন গন্তবা স্থান, 
ক্ষণিকে হাসিয়। উঠিল বিজলী 
পরশে পাইল প্রাণ। 
নিত্য নৈমিত্তিক জ্ভান বৈজ্ঞানিক 
সকলি রেখার লেখা, 
ক্ষণ মহাক্ষণ হয় চিরকাল 
ক্ষণিকে পাইলে দেখা 
তবে মুছন! মুছন! সাধের রেখাটি 
এ মোর সুখের দিন, 


. আমি জনমে জনমে খুঁজিয়। লইব 


ও রাঙ্গা পায়ের চিন্‌। 


রা2”- 


এমন হয় কেন ? 


তুমি শাস্ত হইলেই আমাতে আরবৃথ! তরঙ্গ তুলিতে কেহথাকেনা। তোমাকে 
শীস্ত করিবার জন্য জীবন ভরিয়া, যতদিন হইতে বুঝিযাঁছি ততদিন হইতে কতকি 
করিতেছি । তোমায় নাম দিলাম, সতসঙ্গ দিলান সংশান্ত্র দিলাম_কৈ তুমি 
তোমার ভাব ছাঁড়িরা আমার ভাবে আদিলে ? ক্ষণকালের জন্ত চুপ, পরে যা ছিলে 
তাই। ইহাত আমি চাই না। আমি চাই চিরতরে তুমি আমার হও । অন্ত 
কারও আর ন! হও । যা করিবে আমার সঙ্গেই কর। আমাকে ফাঁকি দিয়া কিছুই 
না কর। তবেই আমি 'ও তুমি আনন্দে থাকি। তা হইতেছে কৈ? কেবল 
ফাঁকি, কেবল ছুঃখ। প্রথমে স্থখ ভাবিয়া যাও, শেষে দুঃখ কর। চিরদিন্ত এই 
করিতেছ ? কবে ভাল হইবে? কত জপ, ধ্যান, বিচার ত করিলে, কত শান্ত 
ত পড়িলে, কত পড়াইলে, কত শুনিলে, কত শুনাইলে কিন্তু ফ্যায়সাকে ভ্যারসা। 
সেই অল্পেই বেহুন। কিছুই ত গেল না। তাই বলি কেন এমন হয় ? 

কেন এমন হয়? সমুদ্রে তুমি যাহ দাও ভাহাই সমুদ্র “ুরে ফেলিয়া দিয়! যায়। 
কারণ সমুদ্র সদাই তরঙ্গাতে ব্যাকুল। সমুদ্র থামাইতে হইলে, যে সমুদ্র গড়িরাছে 
তাকে বুঝি ধরিতে হয়। হতাশ হইলেই ঝা কি হইবে? তুমি ও সমুদ্র অপেক্ষা 
কিছুতেই কম নও সমুদ্রে উর্মিমালা আর ভোমাতেও যড়োর্মি। জরা মৃত্যু 
দেহের, ক্ষুধা পিপাসা প্রাণের, আর শোক মোহ মনের । এই ষড়োর্মি আঘাতে 

পার সাগর নিয়ত ক্ষুব্ধ । তাই বলি চেষ্টা কর, আর যে সাগর ন]ুচায় তারে ধর। 

কে সে? দেখ তুমি পিশাচবত ভ্রান্ত হইয়া ছুটাছুটি কর কেন? তুমি শান্ত 
হইয়া আপনাকে আপনি দেখ, দেখিবে তৃমিই যে সে। আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া 
কষ্ট কেন পাও। 

অহো চিন্ু কথং ভ্রান্তঃ প্রধাবসি পিশাবগু। 
অভিন্নং পশ্য চাত্মীনং রাগত্যাগাঁৎ সুখী ভব ॥ 

কারণ ত্বমেব তত্বং হি বিকাঁর বর্জিতম্‌। তুমিই বে তন্ব। তুমি ধ্যান ধারণ! 
কর কর? আপনাকে আপনি দেখ দেখিয়া শান্ত হও। তোমার সমস্ত 
কোলাহল যে মিথ্যা? তৃমিই যে সেই। ইতি। 


মান বিধি। 


অন্য কোন দেশে স্নীন আহার ইত্যাদি ব্যাপারকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে 
কিনা তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই । আমাদের দেশে স্নানাহারাদি কার্য্যও 
যক্ত। ন্নানাহার ব্যাপারের সহিত ঈশ্বর চিন্তা জড়িত । ইহাই মুখ্য, শরীরের কার্ধ্য 
গৌণ মাত্র । তাই স্নানের বিধি আছে। স্নানের প্রক্কার ভেদ এখানে উল্লেখ 
করিয়া আমরা শুধু এক প্রকার বিধির কথা বলিয়া এই প্ররন্ধ শেষ করিকেছি। 


সণ্তবিধ মানের কথ৷ শাস্ত্রে পাঁওয়। যায় । 

মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব ঢ। 

বারুণং মানসঞ্চেতি স্ীনং সপ্তবিধ স্মৃতম্‌ ॥ 
(১) মান্ত্র। (৪) বাহুশ্লান। 
(২) পার্থিব। (৫) দিব্যক্নান। (৭) মানস ন্নান। 
(৩) আগ্নেয়। (৬) জলঙ্গান। 


ভগবান পরাশর এই সপ্তবিধ স্নানের লক্ষণ দিয়াছেন । 


ও শন্ন আপস্থ বৈ মান্ত্রং সদা লিপ্তস্ত পার্থিবম্‌। 
ভন্মন! স্নানমাগ্নেয়ং সান গৌরজমানিলম্‌ ॥ 
আন্ডপে চৈব যাবুগ্ি দিব্যস্সানং তদ্চ্যতে | 
বহির্নগ্ঠাদিযু স্সানং বারুণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ 
ধ্যানং যন্মস! বিষ্ঞোম্মীনসং তত প্রকীন্তিতম্‌ । 
অসামর্ধেন কাধ্যস্য কালদেশাছাপেক্ষয়া ॥ 
এতভূ,ল্যফলং জ্ঞেয়মিতি প্রাহ পরাশরঃ ॥ 
(১) ও শন অপো৷ ধন্বন্তা ইত্যাদি মন্ত্র শীস্তরবিধি মত উচ্চারণ করিতে করিতে 
আকাশ মস্তক আকাশ, পৃথিবী মস্তক আকাশ এবং পৃথিবী মস্তক আকাশে যে জল 


প্রোক্ষণ তাহাই মন্তননান 
(২) গঙ্গ৷ মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করা হইতেছে পার্থিব স্নান। 


জবান বিধি। ২৭ 


(৩) সর্বাঙ্গে ত্ম মাখ! হইতেছে আগ্নেয় ক্নান 

(৪) গো পদোখিত ধুলিকণ! অঙ্গে লাগিলে বায়ুক্সান হয় । 

(৫) রৌদ্র 'ও বৃষ্টি কালে জলে ভিজিলে দিব্য স্নান হয় । 

(৬) নদী সমুদ্র ইত্যাদির জলে যে স্নান তাহা জল ন্নান। 

(৭) মনে মনে শ্রীবিষুর ধ্যান রূপ যে স্নান তাহাই মানস ন্লান। দেশ কাল 
অনুসারে জল স্নান করিতে অসমর্থ হইলে ইহাদের কোন প্রকার ন্নানেও কার্ষ্য হয়। 
এই সপ্ত প্রকারের সকল প্রকারেই তুল্য ফল। 

আমর! এখানে বাঁষন পুরাণোক্ত মানম স্নান বিধি উল্লেখ করিয়! প্রবন্ধ শেষ 
করিতেছি । 


স্লীগণেশায় নমঃ । 


দ্স্থিতং পুগুরীকাক্ষং মন্ত্রমুক্তিং হরিং স্মরেত । 
অনন্তাদিত্যসঙ্কাশং বাজুদেবং চতুভুজিম্‌ ॥ ৯ ॥ 
শঙ্খচক্র গদাপন্মধারিণং বনমাঁলিনম্‌। 

শ্যামলং শান্তবদনং দিব্যপীতাম্বরারুতম্‌ ॥ ২ ॥ 
দিবা চন্দনলিপ্তাঙ্গং চারুহাসং শুভেল্মাণম্‌। 
অনেক রত্ব সংচ্ছন্ন স্ক,রন্মকর কুণ্ডলম্‌ ॥ ৩ ॥ 
নারদাদিভিরাসেব্যং ভাব বিমল কঙ্কনম্‌। 
সকিস্কিনীক কেযুর হার মুপুর শোভিতম্‌ ॥ ৪ ॥ 
ধ্বজবজান্বুশীন্ধাঢ্য পদপাথোরহ ছয়ম্‌। 
তত্পাদৌদকজাং গঙ্গাং নিপতন্তীং স্বমুদ্ধনি ॥ ৫ ॥ 
চিন্তয়েৎ ব্রহ্মরন্ধেণ প্রবিশন্তীং স্বকান্‌ তনুম্‌। 
তয়া সংক্গালয়েশ সর্ববমতোদ্দেহগতং মলম্‌ ॥ ৬ ॥ 
তক্ষণাদ্বিরজে! মর্ত্যো জায়তে স্ফটিকোপমঃ। 
অন্তর্ববহিশ্চ শুন্ধার্থং মানসং সনমাচরে ॥ ৭ ॥ 
ইদং মানসিকং স্নীনং প্রোক্তং হরিহরাদিভিঃ | 
ইদং প্ানবরং মন্ত্র সহকআ্সাদধিকং ল্যৃতম্‌ ॥ ৮ ॥ 


উত্সব । 


রজস্তমো মোহজালান্‌ জাগ্রতস্বপ্ন হুযুপ্তিজীন্‌। 
ধাঁঙ্তানঃ কায়জান্‌ দোষান্‌ ন বৈতাম্নামভির্দহেত ॥ ৯ ॥ 
সার্ধত্রিকোটি তীর্থেষু স্লানা কোটিযুতং ফলম্‌। 

ঘঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় ভক্তিযুক্তেন চেতস! ৷ 
সফালমৃত্যুমতিক্রম্য জীবতোব ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ 
নমঃ শিবায়ৈঃ গঙ্গায়ে শিবদায়ৈ নমোনমঃ। 
নমন্্রিপথগামিন্যৈ বিশ্রেমুর্ত্যে নমৌনমঃ ॥ ১১ ॥ 
নমৌস্তব পাপহারিণ্যৈে ভাগিরখ্যে নমোনমঃ। 

ইড়া ভাগিরর্থগঙ্গ৷ পিঙ্গলা যমুনানদী | 

তয়োর্মধ্যে গতানাড়ী স্যুন্নাখা। সরম্বতী ॥ ১২ ॥ 
জ্ঞানহরদে ধ্যানজলে রাগ দ্বেষ মলাপহে। 

যঃ ল্গাতি মানসে তীর্থে স ষাতি পরমাগতিম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
এবং যঃ প্রতাহং স্যহ্বা মানসং সানমাঁচরেৎ। 

তপি নীল ঘনশ্যামং কমলায়ত লোচনম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
স্মরামি পুণ্ুরীকাক্ষং তেন সীতোভবাম্যহম্‌। 
অচাতোহমনন্তোহং গোবিন্দৌমহং হরিঃ | 
আনন্দৌহ মশেযোশমজোহমমতোস্ম্যহম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
নিত্যোহং নির্বিবিকল্লোহং নিরাঁকীরোহমব্যয়ঃ | 
সচ্চিদানন্দরূপোহং পরিপুণোশ্রি সর্বদা ॥ ১৬ ॥ 
ত্রদ্মৈবাহং ন সংসারী মুক্তোহমিতি ভাবয়েু। 
অশক্তশ্চে ভাবযিতুং বাক্যমেতগ সদীত্যসে ॥ ১৭ ॥ 
বাক্যাভ্যসনমাত্রেণ ব্রহ্গীভূতো ভবেন্সরঃ । 

স্বদেহশ্চ পরংত্রক্ম পদং যাঁতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 
ইতি শ্রীবামন পুরাণৌক্ত মানসিক ন্নানবিধি সম্পুর্ণ । 


বংশ তালিকা । 
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বিপদি ধৈর্য্যমূ। 

খু্টদেব কাষ্ঠদণ্ডের উপরে বাধ পড়িয়া বড় বড় কাটার দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও অতি 
_অল্লমাত্র বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কি বিষম যাতনা । তুমি সেই অবস্থায় 
আপনাকে একবার পাতিত করিয়া দেখ দেখি কতটুকু তুমি সহা করিতে পার। 

তোমার মেরুদণ্ডকে ও স্কন্ধের হাড়কে খুষ্টাদেবের যাতনা দণ্ড মনে ক্রিয়া লাও। 
এই কাদণ্ডে ভূমি ব্ধ। আর তোমার হাতে পায়ে মাথায় কীটা ঠোকা। হইতেছে । 
ইহা তোমাকে হা করিতে হইবে। 

একজন সাধু__হউক তিনি বিদেশী, ইহ! দেখাইয়। দিয়! গিয়াছেন। সংসার ও 
তোমার যাতনা দণ্ড। ইহার সমস্ত যাতনা খুষ্টের মত তুমি সহা করিতে শিক্ষা কর। 
বড় ভাল হইবে। 

যদি এই দেশের দৃষ্টাপ্ত চাও তবে ভীক্মদেবে -আইস। বর্ষার বারিধারার মত 
বিপদ শর তোমার উপর নিরন্তর বধিত হইতেছে । একট! কাটা ফুটিলে মানুষ 
সহিতে পারে না। কিন্তু এই ভীনম্মদেব শরশয্যার শায়িত । 

তুমি মনে মনে এই বিপদ শরশয্যায় আপনাকে শীরিত করিতে অপ্যাস কর। 
এ্রন্নপে শয়ন করিয়া মধুকুদনের প্রতীক্ষা করিতে থাক ।' সর্বদ। নাম কর। 

বিপদে কাতর হইও না। পূুর্ব্ব হই দৃষ্টান্ত সর্বদা স্মরণ করিরা সেইরূপ অবস্থায় 
আপনাকে ফেলিয়৷ পুত্র কন্ঠ। স্বজন বন্ধ বান্ধবকে শিক্ষা দাও কেমন করিয়া বিপ* 
দকে অগ্রাহ্‌ করিয়। নাম করিতে হয়। কেমন করিম! বিপদেও প্রসন্ন থাকিতে 
হয়। রর 
এ সব দৃষ্টান্ত এক রকমের । আর এক দৃষ্টান্ত আছে। শ্ঁভগবান্‌ হুরস্ত শ্লীতেও 
রাজরাজেশ্বরীকে সঙ্গে লইয়া খালি পায়ে গোদাবরী ন্নানে যাইতেন। বিনা 
শখ্যায় শয়ন করিতেন । বনের মধ্যে শধ্যা কোথায় ? তুমি এত বাবু হইলে চলিবে 
কি? সাধক আবার কি বাবু হয়? শীত গ্রান্ম সুখ ছুঃখ অগ্রাহ করিয়া নাম করিয়! 
যাও। ্‌ 

গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত অন্ত কর্ম করিতে হয়, তাহাতেই বা অসস্ভতোযের কারণ কি? 
বিশেষ +চিত্তকে অসন্তষ্ট রাখিয়া তোমার কোন লাভ নাই। যতক্ষণ কর্ম কর 
ততক্ষণ না৷ হয় খুষ্টের যন্ত্রণা-কাষ্ঠে ঝুলান দেহের মত থাক। কিন্তু খনই ছাড়া পাও 


তখনই ডাকাতে আইদ। 


২১২ উতসব। 

তাকি কর? ২৪ ঘণ্টা কি ধর্ম লইয়া! থাক যায়? এই না তোমার উত্তর । 
এইটিই তোমার অধঃপাতের কারণ । থাকা যায় বৈকি। না থাকিতে যদি চাও 
তবে পুনঃ পুনঃ যাতনা-কাষ্ঠে ঝুলিবে। সর্বদা নাম লইয়া থাকিতে হইবে। 

সময় বৃখ। যায় যে? কয়দিন ভবে থাকিবে তা কিজান? এক মুহূর্তও বৃথা 
ক্ষয় করিও না। নাম কর, কথ চাও-_লীলায় যোগ দাও তোমার খোস গল্প 
অপেক্ষা রস ও পাইবে আর অস্তিমেও ঠকিবে না । 

যখনই নামে আলম্তা আসিবে তখনই উদ্যম জাগাও। মনকে ধমকাও । বল 
মরিবে এই ত ভয় দেখাইতেছ ? আরে মরণ ত আছেই। তবে গাধ। ডাকিয়া, 
কুকুর ডাকিয়া), শৃগাল ডাকিয়!, ছাগাল ডাকিয়া, ভেড়া ডাকিয়। মরিবে কেন, 
প্রীভগবানের নাম ডাকিয়া! যাহাতে মরিতে পার, তার জন্ত সর্বদা নাম লইয়া থাক 
অভ্যাস কর। যাতনা-দণ্ডে বদ্ধ হইয়াছ, কাটায় বিদ্ধ করিতেছে শ্মরণ করিয়! নাম 
ডাক। এক ক্ষণও বৃথা ব্যয় করিও না। ভাল হইবে ! ইতি। 


কুন্তী। 
( পুর্বব প্রকাশিতের পর। ) 


গুর্র্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ভোজ নগরের শেষ নীম! এই রাজার গড়। দৃঢ় প্রাচীরে 
ঘেরা । ইহার মধ্যে রাজ প্রাসাদ অতিথিশাল। ইত্যাদি আরে! কৃত বিভাগ আছে। 
ইহার পরেই যমুনা নদী । গড়ের সম্মুখে নিবিড় জনতা পরিপূর্ণ সৌধ ও কুটিরা- 
কি নগর। নগর মধ্যে বিস্তৃত ও সন্কীর্ণ কত গলি ও পথ। সে গুলিতে বড় 
বেশী লোকের গতি বিধি নাই। তবে তাহাদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠতম পথ যাহা! 
রাজার গড়ের সিংহ দ্বারে আসিয়। মিলিত হইয়াছে; সে পথে আজ বিস্তর জনত|। 
একটানা লোকের ঠেল চলিয়াছে। কেবল উষ্ভীবে ঢাকা মাথা আর না না রঙ্গের 
পরিচ্ছদ । তাহার মধ্যে আবার গতিশীল হাতী ঘোড়া 'ও রথ আছে। 

আজ কুস্তীদেবীর স্য়ন্ধর। যত দেশের রাজা আজ ভোজভবনে নামিতেছেন। 
কৈহ সভত্র সেনা লইয়া--ক্হে পঞ্চ সহত্র এবং কাহার সঙ্গে দশ সহত্র সেনা 
আছে। তাই রাজ্যের লোক (ই দিকে ঝুঁকিতেছে । . 


কুস্তী। | ২৯৩ 


গড়ের সিংহ দ্বারের হুই পার্ে রাজগণফে অভিবাদন করিবার জন্য কাতার 
বধিয়৷ সশস্ত্র সৈহ্তাদল পথ ছাড়িয়া! ঈাড়াইয়া। আছে। ছারের নিয়ে প্রধান প্রধান 
কষরণচারিগণ সঙ্গে স্বয়ং রাজা কুস্তীতোজ অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান । যেমন ফোন 
নাজ আসিয়! উপস্থিত হইতেছেন অমনি সৈগ্ঠগণ অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক কিয়ৎকাল 
কাওয়াজ করিয়া স্থির হইতেছে আর কুন্ত্রীভোজ অগ্রসর হইয়৷ তাহাকে অতি 
সমাদরে দুর্গ মধ্যে লইয়! যাইতেছেন এবং প্রস্তরে বাধান অঙ্গন দিয়! প্রাসাদের 
অনতিদুরে স্বেত প্রস্তরময় কুস্তীর দ্বয়ংবরসতা চণ্রিশ ছুয়ারীতে বসাইয়া 
আসিতেছ্েন। কল্মমচারিগণ তাহাদের সঙ্গে আগত সৈম্ভগণকে বাহিরে লইয়া গিয়! 
শিৰির সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়। দিতেছেন। 

চস্লিশ তুয়ারী ফেবল ক্কারু কার্ধ্য খোদিত স্তস্ত শ্রেণীসংলগ্র চক্লিশটি থিলানে 
স্থাপিত ছাদ। তাহা! আবার এই স্বয়ম্বরোৎসবে চিত্রে, পতাকায়, ঝাড়, ফাল্ুস 
এবং পুষ্প মাল্যে সঙ্জিত। তাহার একদিক হইতে রাজ প্রাসাদের দ্বার পর্যস্ত 
রুত্রিম পুষ্প ও লতাচ্ছাদিত পথ। পথের উপরে স্থকোমল সুস্লাসন বিস্তৃত । 
এই পথে কুস্তীদেবী স্বযস্বর সভায় আসিবেন। 

পৃথিবীর রাজা আজ ভোজ ভবনে একত্রিত হইয়৷ চল্লিশ ছুয়ারীর আসর পূর্ণ 
করিয়া বসিলেন। কোন আসন থালি পড়িয়া রহিল না। অপরাহ্রের অন্তগামী 
সুর্য দূরে দুর্গ প্রাচীরের পশ্চাৎ হইতে উর্ধে খিলান শ্রেণীর ভিতর দিয়া চগ্রিশ 
দুয়ারীর শ্বেত হম্যতলে ন্গিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃপতিগণের দৃষ্টি 
কুম্তীদেবীর অপেক্ষায় প্রাসাদ সংলগ্ন পথের দিকে । কাহার মুখে বাক্য নাই। 
ধীর_-স্থির_-যেন নীরব পুস্তলিকাবৎ। | 

এইবার দূরে প্রাসাদ দ্বারে রক্রোৎপল দল তুল্য স্ুকোমল করে বর-মাল্য 
ধারণ করিয়া বসনাভরণ-ভূষিতা৷ কুস্তীদেবী সথিগণ সঙ্গে দেখ! দিলেন। ধীরে ধীরে 
সুত্রাসন বিস্তৃত পথ দিয়! চন্লিশ ছুয়ারীতে উঠিলেন। নৃপতিগণ নির্বাক নিম্পন্দ। 
তাহাদের দৃষ্টি কুস্তীদেবীর দিকে । 

কুস্তীদেবী বর-মাল্য করে, মুক্তিমতী কমলার স্যার এক একটি রাজার সম্মুখ 
দিয়া যাইতে লাগিলেন আর তাহাদের নয়ন তীহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল । 

এইরূপে কুস্তীদেবী সকল রাজার নিকট দিয়া চক্লিশ ছুয়ারীর চতুর্দিকে ঘুরিলেন 
এবং অবশেষে যে আমনে পাু বসিয়াছিলেন সেই স্থানে আসিলেন। তিনি এত 
বৃূপতিগণের মধো তাহাকেই মনোনীত পতি নির্বাচিত করিলেন। তীহার গলে 


২১৪ উত্সব। 


সেই রমণীয় বর মালা দিলেন। সভা গৃহ সাঁধবী সাধবী বনে পূর্ণ হইয়া উঠিল। 
পশ্চাৎ হুইতে কুস্তীদেবীর সথীগণ একসঙ্গে শঙ্খে ফুখকার দিলেন। তাহার 
একীভূত ধ্বনি সভা-গৃহে প্রতিধ্বনি করিয়া! উর্ধে উঠিয়। আকাশে ব্যাপ্ত হইল। 
তারপর তাহারা রাজ-কন্তা ও পাকে মধ্যে রাখিয়া ছুই দিক হইতে শুত্র চামর 
ব্যজন করিতে করিতে পূর্ব পথে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রীস্ত হইলে 
তারক। মণ্ডলী যেমন মুকের হ্যায় গগণে ক্ষীণ রশ্মি বিকাশ করিতে থাকে, কুস্তী- 
দেবীর অদর্শনে সভাগৃহের অবস্থাও তদ্রপ হইল। রাজগণ আর বসিয়৷ থাকিয়! 
কি করিবেন, সভা! ভঙ্গ করিয়। একে একে স্বরাজ্যে ফিরিতে লাগিলেন ? 
( ক্রমশঃ ) 


সমুদ্র ও মন। 


সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ, মনের সেইরূপ লয় বিক্ষেপ। সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্র জল 
ভিন্ন আর কি? মনের তরঙ্গ মনের সত্ব। ভিন্ন আর কি? সমুদ্রই সমুদ্রের তরঙ্গ 
শান্ত করিতে পারে। মনই মনের লয় বিক্ষেপ দূর করিতে পারে। সমুদ্রের 
অধিষ্টাতব দেবতা সমুদ্রকে নিস্তরঙ্গ করিতে পারেন। মনের অধিষ্টাতু দেবতা'ও 
মনকে লয় বিক্ষেপ শুম্ত করিতে পারেন । 

মনের দেবতা মনের ভিতর আছেনই। এ দেবতা! কোথায় নাই? অধিষ্ঠান 
চৈতন্ের অভাব কোথায়? হৃুর্য্ের ভিতরে দেবত। আছেন স্থির বিশ্বীস করিয়৷ 
ডাক, প্রার্থনা কর, ক্ষমা চাও। নিত্য কর। দেবতা শুনিবেন। হদয়েও ৃর্ধয 
আছেন । নিত্য তারে ডাক । ক্ষমা চাও। আর কখন অন্তায় করিবন! বলিয়৷ 
সেই চরণে শিরোলুণ্টন কর। দেবত। শুনিবেন। শুনিয়৷ সহজ কথায় তোমাকে 
বলিবেন-_এতদিন করিয়াছ আর করিও না। তুমি বল পাইবে । লোভ হইতেছে 
ভোগ করি। দেবতা বলিতেছেন-_-অনেকবার ত ভোগ করিয়াছ বল আর করিয়া 
কি হইবে ? করিবন! বল তুমি বল পাইবে । 

বিচারই সেই দেবতার প্রধান সচিব । - সচিব তোমার মনকে বিচার দ্বার! গ্রবুদধ 
করেন। বলেন মন তুমি ভিতরে সত্বারূপী পরম শান্ত পরম দেবতা । আর 


সমুজ ও মন। ২১৫ 
বাহিরে তুমি অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া। অথচ তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই 
নয়, মনও সেইরূপ পরম শাস্ত ব্রদ্দের উপর মিথ্যা ইন্ত্রজাল। 

চিন্ব তুমি আপন সন্তায় পরম তব । আপন স্বরূপে সবই নারায়ণ । নারায়ণই 
মায়। মাথিয়। বিচিত্র জগৎ। স্থান্থ যেমন অজ্ঞান মাথিয়! পুরুষ সেইরূপ । তবে 
আর ইন্দ্রজাল তুলিতেছ কেন? একবারে সব সঙ্বল্প ত্যাগ করিতে পার না--আচ্ছা 
ভ সন্কর তুল। সকলই ত পার, তবে উপরের এই ইন্দ্রজাল ছাড়িয়! ভিতরে 
আপনার শাস্ত সত্তায় মিশিয়। যাও না । তোমার নিবৃত্তিতে সবাই শান্ত হউক। 
উপরে একটা শব্দের সমুদ্র কিন্ত ভিতরে একটি নিস্তব্ধ আনন্দ সাগর । এই নিস্তব্ধ 
রাজ্যের রাণী সেই। তারে ডাক না। গায়্রী ভিন্ন পরম পদে রিচা 
কেহ পারে না। ইতি। 


সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকাশ। 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
গৃহীর পক্ষে এতটা! কঠোর ব্যবস্থা সবই প্রায় ঠিক থাকে কেবল তিনি 
পৃত্রোৎপাদনের জন্ত খতুন্নাত স্ত্রীতে কামমোহিত ন! হইয়৷ একদিন বা ছুই দিন 
উপগত হইতে পারেন। পরে স্ত্রী গর্ভবতী হইয়াছেন বুঝিতে পারিলে মুমুক্ষুর সকল 
আঁচরণই পালন করা তাহার উচিত। ইহাই গৃহীর ্ঙ্গচর্স্য | 
এখন আর সেদিন নাই, সে শিক্ষা নাই, এখন আর পিতামাতাগণ আপনার! 
আচরণ করিয়! সন্তানকে ব্রন্গচর্য শিক্ষা দিতে পারেন না-ফলে অকালে 
পিতামাতার স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছ্থে, কত পিত! মাত মরিতেছে । পিতামাতার 
রহ্বর্য্যের অভাবে সন্তান রুণ্ন, তুর্বল ও অন্নায়ু হইতেছে এবং কেহ কেহ বৃহুর্দিন, 
পর্য্যন্ত রোগ ভোগ করিবার পর ইহ সংসার হইতে.বিদীয় লইক্স! পিতামাতাকে ধনে 
প্রাণে মারিতেছে। যদি বা সন্তান বাচিল তো৷ সে বিকৃত বুদ্ধি ও পঙ্ড প্রকৃতির 
হইল, নাস্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারেই তাহার আনন্দ দেখা গেল, পিতামাতা বহু 
চেষ্টাতেও তাহাকে ঠিক পথে রাখিতে পারিলেন না। ভবিষ্যৎ চিন্ত। করতঃ 
জীবন বীমার ব্যবস্থা হইল। ব্রঙ্গচর্য্যের অভাবে গৃহীকে কত নিগ্রহ ভোগ করিতে 
হয় বৃঝিলে? 
ও 


২৯৬ উত্সব । 


কশিষ্টস্প্বাস্তবিক তোমার এই বথ। গুলি ভাঁবিলে রক্ত শুকাইয়! যায়। এখন 
বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি যে, মাত্র ব্রঙ্গচর্যযের অভাবেই এতদিনের সভ্য ও পুরাতন 
জাতিট। কিরূপ দ্রুততম গতিতে ধ্বংস ও বিস্থৃতির গর্ভে লুষ্ঠিত হইবার জন্ত ছুটিয়াছে। 
আচ্ছা, এই সমস্ত ব্যাভিচারের কাজ যাহাদের মর্মে মন্মে হাড়ে ছাড়ে বিধিয়া 
গিয়াছে, তাহাদের উপায় ফি? 

জ্যেষ্ট--উপায় নিত্য তিনবেলা! শ্রীতগবানের নিকট (0০071985108) অপরাধ 
দ্দবীকার করন। এইরূপ কার্ধ্য যদি নিত্য তিন বেল! চলিতে থাকে তবে আপন 
ফুকার্্য বা কুরীতির বা কু অভ্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়ে--আপন চিত্র 
আপনি সংশোধিত হইয়া! যায়, নিজেকে ঠিক পথে রাখা ঢলে। নতুব! 
তাভ্যাসগ্রস্ত রোগীর আরোগ্য হইবার সন্ভাবন! বড়ই অল্প । 

কম্প্আমাদের নিত্য ক্রিয়ার 'এই 0০%0108810% পদ্ধতি আছে নাকি ৪ তোমার 
এক একটা কথ! কেমন অদ্ভুত । 

জ্যে--কেন, আমার কথা অদ্ভুত হইল কিসে ? প্রতাহ বৈদিক সন্ধ্াচরণকালে 
যে পুনরাচমন মন্্ব পাঠ কর তাহার অর্থ কি, তাহা কি কোনও দিন চিন্তা করিয়া 
দেখিয়াছ ? সেই যে দমুন্তরুতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম” এহস্তাভ্যাম্‌ 
পদ্ভ্যা মুদরেণশিশ্লা” “যৎ কিঞ্চ দুরিতং মরি” প্রভৃতি বাক্য-_ইহাদের সার্থকতা কি? 
প্রতাহ তিন বেল! যদি নিজকৃত কুকর্ম্ের জন্ গ্রীভগবানের নিকট এইরূপে কাতর 
ভাবে ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া প্রলোভন জয়ের জন্য শক্তি প্রার্থনা করা যায় তবে কি 
আর অসৎ অভ্যাস স্থায়ী হইয়৷ জীবকে ছুঃখ মগ্ন করিতে পারে? না, এইবূপে 
প্রত্যহ কাতর প্রার্থনা করিয়। কার্য্যকালে জীব কখন ছুরাচার হইতে পারে ? 
. ক-এত অতি জুন্দর নিয়ম দেখিতেছি। এখন সহজ সরল সত্য কথার 
ভিতর দিয়৷ চরিত্র গঠনের এমন সাধু ব্যবস্থার কথা আজ কাঁল কেহ একবার 
ভাবিয়াও দেখে না। দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে? যাক্‌, দাদ এই ক্রন্ধচর্ধ্য 
সিদ্ধিলাভ করিলে কি ফল তাহাত বলিলে না। . 

জ্যে- ব্রহ্গচর্যযের পরিণাম অমৃতত্ব | 

ক-বুঝিলাম না। 

জ্যে- মামি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মলাভ জন্য যাহা কিছু করা যায় 
তাহাই ব্রহ্মচ্্য-_কাজেই যাহা কিছু কর! যায় তাহ! যদদি সেই ব্রদ্ষোদ্দেশেই কর! 
যায়, তাহার এ্রীতির জন্য করা যাঁয় তাহ! হইলে তাহাও ক্রক্মত্্য। এইব্ূপে যখন 


সামবেদায় সন্ধ্যা প্রকাশ । ২১৭ 
পূর্ভাবে তাহার সন্তোষের জন্ঠই অহংকর্তা ভাব ভূলিয়৷ সব কাজ করা হয় তখন 
তিনিই আপিয়া আপন প্রতিজ্ঞা অনুসারে জীবকে স্বর মৃত্যু সংসার সাগর পার 
করিয়া দেন। অমৃতত্ব আর কাহাকে বলে? 

ক স্বাস্থ্য সন্বন্ধে ব্রহ্মচর্য্ের যে যথেষ্ট উপকারিতা আছে তা! আমি ছু এক 
খানা চিকিৎস! গ্রন্থ অধ্যায়ন করিয়া বুঝিয়াছি এবং তোমার মুখে এই সব কথা 
শুনিয়া! সে ধারণা আরও দৃঢ় হইল | কিন্তু ইহা যে মানুষকে অমৃতত্ব বা চিরশাস্তি 
দিতে পারে তাহা কোনও দিন ভাবিতে চেষ্টা করি নাই। যাহা হউক আজ 
তোমার এই সকল কথায় আমার বড় আনন্দ হইল। কিরূপ প্রণালীতে অভ্যাসকে 
নিরমিত করিলে শুভ হয় ও শ্রেরোলাভ করা যার তাহা অবগত হইয়া যে কত 
তৃপ্তি হইল তাহা বলিতে পারি ন।। এইবার অপরিগ্রহের কথ! কিছু বল না? 
তোমাকে কি বিরক্ত করিতেছি ? ্ 

জোষ্ঠ__ এইরূপ বিষয়ের আলোচনাই ব্রাহ্মণের কার্ধ্য। ব্রাঙ্গণের যাহ! কর্তব্য 
তাহাতে কিবিরক্ত হইতে আছে? এখন অপরিগ্রহের বিষয় তোমায় কিছু 
বলিতেছি। 


দেহরক্ষাতিরিক্ত ভোগ সাবনাস্বীকার? আপরিগ্রাহঃ | 


দেহ রক্ষার জন্ত যাহা আবগ্তক তাহার অনিরিক্ত দ্রবা গ্রহণ নী করাই অপরিগ্রহ। 

কনিষ্ঠ মানুষ কি চট, করিয়া! এমন নিম্পৃহ হইতে পারে? 

জ্যেষ্ঠ-ধিনি পারেন তিনি ভাগ্যবান। আর যিনি চট, করিয়া না পারেন 
তিনি বিষয়ের আহরণ, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংস! দোষ অনুভব করিয়া! তাহা হইতে 
বিরত হন। এইরূপে বিরত হওয়াও অপরিগ্রহ। 

কনিষ্ঠট-_-এই দৌষগুলি একটু পরিষণার করিয়া! বল না? 

জ্োষ্ঠ__বিষয়ের উপার্জানে কত ক্লেশ, কত শ্রম, কত লাঞ্ছনা, কত বিড়ম্বন। 
ভোগ করিতে হয় তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। ইহাই বিষয়ের 
অর্জন দোষ । প্রীণান্ত করিয়া বিষয় অঞ্জিত হুইল, কিন্তু পাছে তাহ! অষ্ঠে ঠকাইয়া 
লয়, বা চুরি করিয়! লয়, বা! নিজের ছূর্বদ্ধিতাতে অথবা অযোগা পুপ্রের অপব্যবহারে 
নষ্ট হ্ইয়া যায় এই সকল দুশ্চিন্তায় যে মানুষ কত কাতর হয় তাহ ভুক্তভোগী 
মাত্রেই অবগত আছেন। ইহাই রক্ষণ দৌয। বসিয়া খাইলে কুবেরের ভাণ্ডার 
ফুরাইয়। যায় সুতরাং মানুষের সঞ্চিত বিষয় বে দুইদিনেই নিঃশেষ হইয়। যাইবে 


২১৮ উত্ঈব! 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?. সঞ্চিত ধনের এইরূপ ক্ষয়াশঙ্কাই ক্ষয়দৌষ । 
আফিমের নেশায় যেমন মৌতাতের মাত্র। ক্রমশই বাড়িয়। যায় সেইরূপ বিষয় ভোগ 
করিতে করিতে ভোগলালস৷ ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়। ছুরাকাঙ্খা পিশাচের মত 
মান্ুষের ঘাড়ে চাঁপিয়া বসে এবং তখন ঈম্পিত বস্তুর অপ্রান্তিতে সে ব্যক্তি বিশেষ 
অস্তর্দাহ ভোগ করে। ইহা! বিষয়ের সঙ্গদৌষ | বিষয়ীকে বিষয় ভোগ করিতে দেখিলে 
যে অনেকের চক্ষু টাটায়, মন ঈর্ষায় পূর্ণ হয় তাহাত নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছ। 
এইরূপ পরশ্রীকাতর যাহার! তাহার! কত ছুঃঘী বল দেখী ? ইহাই হিংসাদোষ। এই 
সকল বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, আনন্দলাভার্থ অপরি- 
গ্রহ সাধন একান্ত আবশ্যক । 

কনিষ্ঠ-_তুমি কি বলিতে চাঁও যে, এই সকল বিবেচনা করিয়৷ মানুষের আর 
অর্জনশীল হওয়৷ উচিত নহে? সকলেরই অপরিগ্রহ সাধক হওয়া উচিত? তাহ৷ 
হইলে সমাজ টিফিবে কিরূপে ? 

জ্যেষ্ঠ--সমাজের দুঃখ দুর করিবার জন্তই অপর্িগ্রহ সাধনের ব্যবস্থা-_তাহার মূল 
উৎপাটনের জন্য নহে। আমি এমন কথা! বলি নাই যাহাতে বুঝায় যে বিষয়ে 
কোনও প্রয়োজন নাই, অথবা যে ব্যক্তি বিষয় অর্জনে যত্রশীল হইবে সে নিরয়গামী 
হইবে । বরং সমাজে থাকিয় যে ব্ক্তি.ধনাজ্জন না করে সেই-ই পাপভাগী। 

আমি বলিতেছিলাম দুরাকাজ্খার অবশ্ঠন্তাবী ফল ছুঃখ। যে ব্যক্তি আকাঙা 
করে, সে আকাঙ্খিত বস্ত লাভের চেষ্টাতে কত ছুঃখই ভোগ করে অথবা অভিলধিত 
বস্ত না পাইলে কত মন্্পীড়া অন্ধতব করে? এই ত গেল আকাঙাকারীর 
কথা। তার পর মাহাদের উপর উৎপাৎ, উপদ্রব, অত্যাচার করিয়া আকাঙ্খা 
পরিপুরণের চেষ্টা কর! হয় তাহাদের অবস্থা একবার ভাব দেখি? আহারের ক্থা 
ছাঁড়িয়৷ দিয়া যদি শুধু মানুষের অনাবশ্তক বেশ ভূষার দিকে তাকাও দেখিবে কত 
নিন্নীহ বন্ত পশু পক্ষীর অকারণ হত্যাপাপ তাহার আপাদ মস্তক গ্রাস করিয়াছে । 
ভার পর লোকযাত্রার দিকে তাকাও দেখিবে ঢু'দশ জনের রাক্ষমী প্রবৃত্তির 
পরিতৃপ্তির জন্ত কত দরিদ্র, কত অনাথ, কত হতভাগিনী, নিতান্ত হীন ও অনুপযুক্ত 
বেতনে আধপেটা খাইয়৷ কত মিল, কৃ ফ্যাক্টরিতে, খাটিয়া দেহপাত করিতেছে। 
জগতের এই লোকধ্বংসকর ভয়াবহ দুঃখের প্রতিকারের জন্য পরম করুণ হৃদয় 
প্রাচান মহির্ষিগণ, কুশিক্ষা ও কুবাসনার ফল যে অন্কুচিত ভোগ লালসা তাহ 
পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই অপরিগ্রহ। 


সামবেদীয় সন্ধ্য। প্রকাশ । ২১১৯. 


কনিষ্ঠ__ভোগলালদাই যদি না থাকে তবে উপার্জন করিবে কেন? 

জোষ্ঠ-_-তোমার দেহ রক্ষার জন্ঠ যাহা আবশ্তক তাহার অতিরিক্ত পদার্থ 
অন্টের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করিবে বলিয়া ; সুশিক্ষার 
বিস্তার দ্বারা তাহাদের নৈতিক জীবন ও ধর্শঙ্গীবনের উন্নতি সাধন করিবে বলিয়া । 
তোমার লুচি পোলাও, খাট পালক্ক, বাড়ী গাড়ী বা কলত্রাদির বৃথ। আড়ম্বর 
প্রকাশক অনাবস্তক আসবাব আভরণের জন্ত তোমার উপার্জন নহে । বুঝিলে ? 

কনিষ্ঠ-_বুবিলাম) কিন্তু এূপে চল! বড় শক্ত । আর কথাটাও যেন ইউ- 
রোপের সোসালিষ্ট (5০০181156 ) দলের কথার মত। 

জ্যেষ্ট--মান্ুষের এমন অনেক প্রবৃত্তি আছে যাহা! প্রায় সকল দেশেই একরূপ। 
তাই আজ ইউরোপের ধনবান সম্প্রদায় যে 9০০191156 দলের আালায় সদা শঙ্কিত, 
কথন কাহার প্রাণ যায়, তাহার বিষয় পূর্ব হইতেই অনুধাবন করিয়৷ প্রাচীন মহা 
পুরুষের! সমাজের কল্যানের জন্ঠ অপরিগ্রহ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং 
এই সকল সাধন যাহাতে প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে কার্যকর হয় তজ্জন্য 
আবাল্য যৌবন পর্য্যস্ত ্রহ্মচর্ধ্যাশ্রমে শিক্ষার উৎকৃষ্টতম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 
ফলে সুশিক্ষা হইতে উৎপন্ন পবিত্র ও সাধুভাৰ তাহাদের অস্থিমজ্জার প্রতি পরমাণুর 
সঙ্গে মিশিয়া গিয়া তাহাদিগকে মুগ্তিমান সংযমে পরিণত করিত। তাহা ন৷ হইলে 
ভারতের হিন্দুর অস্তিত্ব এতপিন কোন্‌ বিস্থৃতির গর্ভে চিরবিশ্রাম লাভ করিত তাহা 
কে বলিতে পারে? 

কনিষ্ঠ--তুমি ত ব্যক্তিগত অপরিগ্রহ সাধনের কথা বলিতে গিয়। সমাজগত 
প্লাধনের কথারও অভাস দিতেছ । কিন্তু অপরিগ্রহূপ সাধন ব্যাপারটা আমাদের 
মধ্যে সমাজ পোষণে কোথায় ক্রিয়াশীল তাহা! ত বুঝিয়া উঠিতে পারি ন। 

জ্যেষ্ট-চক্ষু বুজিয়া থাকিলে দেখা যায় না। প্রাচীন মহাপুরুষগণ পমাজের 
পূর্ণতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন.। যে কাজে, এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্র- 
দায়ের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে বলিয়া বুঝিতে প'রিতেন) সেই কাজেরই 
হায় একট। সুন্দর সামপ্রস্ত স্থির করিয়! দিতেন। এই জন্ত একদিকে তীহারা 
যেমন কুস্তকারকে কর্মকারের বৃত্তি হরণে অধিকার দেন নাই ঘ! চর্মকারকে ক্ষৌর- 
কারৈর বৃত্তি লোপ.করিবার অনুমতি দেন নাই কিন্বা ব্রাঙ্মণের বৈশ্তের বৃত্তিগ্রাসের 
পথ রাখেন নাই, অগ্তদিকে আবার উপার্জিত বিত্তের ত্যাগ দ্বারা যাহাতে ভোগ 
লালন! দমিত হয়) সেই জন্ত যজ্ঞাঁদির বিধিও প্রণয়ন করিয়া সমাজে শাস্তি স্থাপনের 


২২ উত্সব । 


বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর এই সমাজপুষ্টির দ্রিকে তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল বলিয়াই তাহারা আজকালকার মত কাপড়ের কল করিয়! বা লোহার কার- 
খান। বানাইয়া লক্ষ লক্ষ তাতীর ব| কামারের গোষ্ঠীর সর্বনাশ করিতে চেষ্টা করেন 
নাই। যাহাদের সহস্র সহত্র অর্ণবঘান সাগর বক্ষ মথিত করিয়া দেশ দেশান্তরে পণ্য 
বহন করিত, যাহাদের শিল্পীগণ বিমানচারী রথ প্রস্তুত করিতেও অনভিজ্ঞ ছিল না, 
যাহাদের শিল্পকলা, জ্ঞানগরিমা, সমাজ শৃঙ্খলা আ্গি'ও জগতে অতুলনীয় তাহাদের 
মাথার কি ছাই একট! মাকু চালাইব!র বড় কারখান! তৈয়ার করিবার মত বুদ্ধি 
ছিল না? আদল কথা ভারতের নীতি, ধর্ম ও গ্রাণ সমাজ পোষক-_আর এইরূপ 
আদর্শ ধাহাদের নহে তাহাদের দেশের নীতি, ধর্ম ও প্রাণ সমাজ শোক | তাই 
ভারতের আদর্শ দেবত্ব, ইউরোপের আদর্শ_্রাঙ্ষসত্ব । কেমন করিয়া! লক্ষ লক্ষ 
নরনারীর মুখের গ্রাস কৌশলে কাঁড়িয়া আনিয়া নিজের অনাবগ্তক ভোগলালসা ও 
নারকীর ঢুরাকাঁজ্ষার পরিতৃপ্তি করিত হয়, ইউরোপের শিক্ষা তাহাই শিখায় । এই 
শিক্ষার বশে প্র সকল দেশে একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা নাই, আছে কেবল 
30115] 0৫ 0) 60০৪৮ নীতির অন্ুপরণ করিরা জগতের ও আপনাদের ছুঃখ 
বর্দনের চেষ্টা । এই সর্বগ্রাসী ছুঃখ এক অপরিগ্রহ সাধন ভিন্ন আর কিছুতেই দূর 
হইতে পারে না । বুঝিলে, ব্যক্তিগত অপরিগ্নহ সাধন কেমন করিয়া সমাজগত 
হইয়। পড়ে ? | 

কনিষ্ঠ-_অপরিগ্রহ সাধন যে মানুষের সুখশীন্তির সঙ্গে এমন ভাবে সম্ন্ধযুক্ত 
ভাহ। কোনও দিন চিন্তা করি নাই। কিন্তু বাস্তব জীবনে ইহার অন্ুশীলন করাও 
বড় শক্ত । 

জ্যে্ট-*সে ত নিশ্যয়ই | তুমি কি জীরার মূল্যে হীরা কিনিতে চাও? 
এ সাধন বড় কঠিন। তুমি ব্যবপায়ের খাতিরে অহিংসা পরায়ণ হইতৈ পার, 
সত্যবাদী হইতে পার) পরদ্রব্য গ্রহণ না করিতে পার, কিন্তু অপরিগ্রহ সাধনে 
তোমার আর সেটুকু চলিবে না। এখানে তোমায় দৌকানদারী ছাঁড়িতেই হইবে, 
স্বার্থ বিসর্ভীন দিতেই হইবে । বুবিলে? | 

কনিষ্ঠ_-বড় কঠিন কথা। 

জ্যেষ্ঠ--সর্বহুঃখ নিবৃত্তি কি এত অল্নেই লা করিবার জিনিষ ? ভগবান স্পষ্টই 
ধলিয়! দিয়াছেন, 

“অসংযতাত্মান। যোগে ছুশ্রাপ ইতি মে মতিঃ।৮ 


সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকাশ । ২২১ 


সন্কীর্ণত। ও তুচ্ছ ভোগলালদা বিপর্জান দিয়! ষে ব্যক্তি সংযত হইতে পারে নাই 
সেই ব্যক্তি কখনও যোগ অর্থাৎ নিত্যানন্দ পদলাভের অধিকারী হইতে পাঁরে না-_ 
ইহাই আমার মত। 

কনিষ্ঠ_-তবেই হইল, স্ুখশাস্তি লাভার্থ অভাব বোধকে একেবারে হটাইয়া 
দিবার জন্ত যত রকমে সংযত হইতে পারা যায় তাহার চেহা করিতে হইবে । আর 
এই চেষ্টার নাম ধমপাধন-_কেমন এই ত? 

জ্যে্_-ঠিক তাহা নহে। তোমার এই সমগ্র চেষ্টার নাম আনম্মসাধন বা 
পুরুষার্থলাধন। যম সাধনে কেবল অহিংসাদি পাঁচটী বিশেষ সাধমের কথ। বলা 
হইয়াছে মাত্র । 

কনিষ্ঠ--আচ্ছা তাহাই স্বীকার । কিন্তু এই পাঁচটী সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলেই 
ত যখেষ্ট আনন্দ লাভ করা যাঁর-_অন্ত সাধনের আর প্রয়োজন কি? 

জ্যে্--প্রয়োজন আছে বৈকি । যম সাধনে মাত্র তুমি সীচ্চা ভাল মানুষ ব| 
[১৩1139% 50801377701 হইতে পার। ইহার উপরে যাইতে পার না। অন্যন্থ 
সাধনে তোমাকে এই অবস্থারও উপরের পরদায় উঠাইয়! দিবে--তোমাকে আত্মবিৎ 
বিবেকী করিঘ্বা আননস্বর্ূপে পহুছাইরা দিবে । বুঝি ? 

কনিষ্ঠ--কিন্ত বর্তমান সংসারে ত যমসাধনেরই অনেক বিশ্ব দেখিতেছি। 
কত লোক কত কথ! বলিবে, হর ত আদালতে গিয়! মিথ্যার পরিবর্তে সত্য কহিয়। 
মোকর্দম! হারিয়! পৈত্রিক বিষয়টুকু খোয়াইতে হইবে, ফলে হয় ত না খাইয়া মরি'ত 
হইবে। যম সাধনেরই যখন এই অন্তরায় তখন অন্তান্ত সাধনের কথা ত ছাড়ি- 
যাই দিতে হয়। 

জ্যোেষ্ট__তুমি ভুল বলিতেছ। তুমি যদি দৃঢ়দঙ্কল্প হইয়া এই সাধনার পথে 
লাগিয়। পড় তবে দেখিবে নারায়ণ ত্তাহারই আপন প্রতিজ্ঞা যে “যোগক্ষেমং- 
বহাম্যহং” বাক্য, তাহা সম্মবণ করিয়া তোমার সকল ভার মাথায় করিয়। 
বহন করিতেছেন। এমন বদি তিনি না করিবেন তবে কি তিনি এতদিন ধরিয়া 
জগন্নাথ, কাগালের ঠাকুর, দয়াময় প্রভৃতি আখ্যা এই অকৃতজ্ঞ জগতের কাছে লাভ 
করিতে পারিতেন ? তার পর কথা, তুমি যে সুপবিভ্র ব্রাঙ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করি- 
য়াছ এ কথা ভুলিও না । ভুূলিও না “ব্রাঙ্গণন্ত তু দেহোইয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে” 
্রাঙ্মণের এই দেহ তুন্ছ কামন! উপভোগের জন্ত নহে । ইহা ইহ্জগতে কষ্টসাধ্য 
তপশ্ত। করিবার জন্ত ও পরজগতে আনন্দসাগরে মিশিবার জন্য-_“কৃচ্ছায় তপসে 


২২ উত্সব । 


চেহ, প্রেত্যানত্তন্থখায চ।” সুতরাং সংসারের হিসাবী বিজ্ঞেরা' যাহাই বলুক মা 
কেন তাহা শুনিবার জস্ কাণ খাড়া করিও মা, লক্ষী ঘরে আলিল কি না তঙ্ান্ 
লালসা-চঞ্চল হইও না। আর যখন একদিন মরিতেই হইবে তখন মরণের তত 
ছুঃঘিত হইয়! সাধনার পথ ছাড়িয়। লাভ কি? কেহ রোগে ভুগিয়৷ হাগিয়। মরে, 
ক্কেহ সাঁপ বাঘের ঘুখে মরে, ফেহ গাছ হইতে পড়িয়! বা! জলে ডুবিয়! মরে, তুমি 
ন| হয় সাধন! করিয়। মরিবে | তফাৎ ত এই? কিস্তু মনে রাখিও "ন্ল্লমপ্যন্ত 
মনত ব্রায়তে মহতে| ভয়াৎ” এই সাধন ধর্দোর অতি সামাস্ অনুষ্ঠানও জীবকে মহা- 
ভয় বা মৃত্যু হইতেও রক্ষা করে-_-অমৃতত্ব দান করে । তাই বলিতেছি পরের কথায় 
বা অর্থের চিন্তায় বা মরণের ভয়ে ভীত হইয়৷ ব্রাহ্মণের অবশ্ অবলম্বনীয় এই স্ভায়- 
পথ হইতে বিচলিত ছইও নাঁ। হছদয় দর্ধল হইলে মনে মনে কেবল দৃঢ়ভাবে 
আবৃত্তি করিও-- 

নিন্দস্ত নীতিনিপুণাঃ, অথবা স্তবন্ত, 

লক্গণী গৃহে সমাবিশতু, গচ্ছতু ব। যথেচ্ছম্‌। 

অছযৈৰ মরণমস্ত্, যুগান্তরে বা, 

স্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥ 


আজ এই পধ্যন্ত থাক। কাল আবার দেখা যাইবে। শ্রীগুরুর্জয়তু। 
ক্রমশঃ । 


॥./৬ 


আকাশে হ্র্ধ্য প্রকাশ যেমন দেখা যায় না সেইরপ চিন্ময় ব্রদ্ধে এই জগং* 
প্রকাশও দেখ। যায় না। মেঘ ও সঙ্কল্প-মেঘ যেমন দর্শন কালে এক, পেই- 
রূপ তত্বপ্জানীর চক্ষে এই জগৎ। 
যেমন স্বপ্রদৃষ্ট স্বচ্ছনগর, দর্শনকালে জাগ্রংদৃষ্ট নগরের সমান, সেইরূপ স্বচ্ছ 
এই দৃপ্ত গং সঞ্্ন জগতের সমান | 
আচ্ছ। অত্যন্ত মপিন এই দৃশ্তক্গগং ব্বস্ছতম চিৎ মাত কিরপে? 
্বপ্পে যখন কিছু দেখা যার তাহ! স্বপ্রদর্ণন সময়ে জাগ্রন্ষ্ট বস্তর সমান 
হইলেও জাগ্রন্ূ& বস্তর মত মলিনভাবে দেখ! যার ন|, কিন্তু তাহা শ্বচ্ছভাবেই 
প্রতীত হয়। সুতরাং চেত্যতারহিত চিপ এই জগৎ কেবল ব্যোমই । শুন্ত, 
' ব্যোম, জগৎ এ সকল চিন্মর ব্রচ্মেরই নাম । 
অনুভূতান্তপীমানি জগন্তি ব্যোমরূপিপি । 
পৃথাদীনি ন সস্তোব স্বপ্রসঙ্করয়োরিব ॥ উ 1১৫1৬ 


অনুভূত হইলেও পৃর্থব্যাদি এই সমস্ত শূন্ত স্বরূপ জগৎ নাই। যেমন 
্প্র-সন্বল্ন স্বপ্রকালে অন্ুত,ত হইলেও নাই সেইরূপ । 
জগদাকাশমেবেদং থ| হি ব্যোন্সি মৌক্তিকম.। 
বিমলে ভাতি স্বাক্সৈব জগং চিদ্গগনং যপা1 ॥| উ ১৫১ ॥ 


এই জগৎ, আকাশই বটে। ইহ। চিত্রূপা আকাশ । আকাশট1 শৃন্তই । 
শৃগ্তকে লোকে বলে কিছুই নহে। ইহ ভুল। আকাশ পঞ্চভৃতের মধ্যে 
অতি স্থক্ভূত। মাকাশট। ভিতরে বাহিরে সর্বত্র আছে। কিন্ধ আকাশকে 
কি কোন ইন্দ্রিয় দ্বার! জান! যায়? আকাশকে যেন দেখিতেছি মনে হয়। 
এ নীল গগনের মত। কিন্ত আকাশে নীলিম! নাই। শৃন্ত আকাশের 
কোন রূপ নাঈ । আকাশকে জান! যায় মাকাশের গুণ ষে শব তদ্দারা। চিৎ 
অর্থাৎ জ্ঞান-_ ইনিই ব্র্গ। ইনি কিন্ত আকাশ অপেক্ষাও সগ্ষা। আকাশকেও 
ওতপ্রোতভাবে ধরিয়! আছেন। বৌদ্ধদিগের শুগ্ঠবাদের মত ব্রহ্ধ ফাঁকা কিছু 
নহে। ইহা সক্ষম আকাশের অপেক্ষ। সুক্ষ হইলেও ইহাকে জান! বায় তখন, 
যখন চিত্ব্রহ্ম মায়াগুণ আশ্রয় করিয়া! গুণবান মত হয়েন। আকাশও মায়া 
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এবং গুণও মায়া, ব্রন্ধ কিন্তু গুণ।তীত। যখন তিনি গুণবান্‌ মত হয়েন, তথন 
মায়। অবলম্বনেই তাহার রূপ ও গুণ হয়। 

বলিতেছিলাম জগৎট! চিৎরূপী আকাশ। তাই যদি হইল, তবে জগৎটা 
পৃথকৃরূপে প্রকাশ হয় কিরূপে ? 

যেমন বিমল ব্যোমে ভ্রমদ্থারা মুক্তার মাল। লম্বমান হয়, সেইরূপ ব্রন্গে 
ভ্রমঘারা জগৎ যেন দেখ! যার়। চিৎগগন বাহা তাহ! আত্মাই। জগৎও 
আত্মাই। 


অন্ুৎকীর্ণেব ভাতীব ত্রিজগচ্ছালভর্জিক|। 
চিৎস্তস্তে নৈব সোতকীর্ণ! ন চোৎকর্তীত্র বিগ্তে ॥ উ ১৫২ ॥ 


ব্রিঞ্গৎটা বিশাল চিতন্তস্তে এক অন্গৎকীর্ণ শালতঞ্জিক মত প্রকাশ 
পাইতেছে। খোদাই কর! হয় নাই, এমন কোটি কোটি আকার বিশি্ এই 
তিন জগৎ সর্বদাহ চিতস্তস্তের ভিতরে । ষে সমস্ত আকার দেখা যাইতেছে 
তাহা ভ্রমে দেখ। যাইতেছে, একমাত্র বিশাল চিৎই বিশাল স্তন্তের মত দীড়াইয়! 
আছে। এই শালভঞ্রিক। উৎকীর্ণও নহে, ইহার উৎকর্তী কেহ নাই। 


সমুদ্রেন্তজ্জলম্পন্দাঃ স্বভাবাদস্ত্যত। অপি। 
বীচিবেগ! ভবস্তীব পরে দৃশ্তবিদস্তথা | উ ১৫।৩ 


স্বভাব অর্থে আপনার প্রভাব__-আপনার মহিম! । 

পরে পরর্রহ্দে দৃহ্যবিদে! জগৎপ্রত্যয়াঃ--পরব্রদ্ধে এই যে জগৎ প্রতীতি 
ইহা সমুদ্রের ভিতরের জলরাশি যেমন সমুদ্র গ্রভাবেই প্রম্পন্দিত হয়, আপন 
প্রভাবেই সমুদ্রে যেমন বীচিবেগ--তরঙ্গবেগ প্রসারিত হয়__সেইরূপ। 

সূর্য্য কিরণ দ্বার! গবাক্ষঞালছিদ্রপ্রবাহিত দণ্ডাকার যেমন ধুলিকণ!__সেই- 
রূপে চৈতন্তস্থর্য্যে ভাসমান এই জগৎ। ক্ষুদ্র পরমাণু, গবাক্ষছিদ্র নিঃস্যত প্রভাত 
সুর্যকিরণ ভিন্ন যেমন দেখা যায় না; সেইরূপ স্বচৈতন্ত ব্যতিরেকে তাহাতে 
ভাসমান মত এই জগৎ দেখাই যায় ন। আত্মা কর্তৃক কল্পিত ত্রান্তিই জগদার্শনের 
মূল। জ্ঞানাকাএরূপী বঙ্ধই ভ্রমে ষেন জগতরূপে দীড়াইয়াছেন। বিজ্ঞানাকাশে 
সুলপিগাকার এই জগৎ ইহ1-_ 








২৪৪ লীল!1 উপন্াস | 


॥৬/০ 


মরুনগ্ভাং জলমিব ন সম্ভবতি কুত্রচিং।৭। 


ইহ! মরুনাদীতে জলত্রাস্তি মত বাস্তবিক কোথাও নাই। 

পিগাকার এই জগৎ সম্কর্প-নগরের স্তার অলীক। জগন্র্শন মরুমরীচিকাতে 
নদী ভ্রান্তির মত ভ্রান্তি মাত্র। 

যেভাবে জগণ্দর্শনের কথ! বলিলাম দে ভাব ন। আস! পর্যাস্ত চিন্তবিশ্রান্তি 
হইতেই পারে ন|। সেই ভাব আনয়নের স্থুবিধা জন্ত শ্রবভূষণ মগ্ডপোপাখণান 
শবণ কর। ইহা! শুনিলে পূর্ববোপদিষ্ট কণাগুপির অর্থ সংশয়শূন্গ ভাবে 
তোমার চিত্তে প্রতিভাত হইবে । এই হইলেই চিন্ত বিশ্রাম লাভ করিবে। 

প্গনশনট! যে ভ্রান্তি মাত্র--মামার বোধবুদ্ধি জগ্গ মগুপোপাখ্যান সত্বর 
আমার নিকটে কৃপ। করিয়া বিবৃত করুন। 


১৫ সর্গ 
ব| 


১ম অধ্যায় 


রাণী ও রাজা 


নরপতি পদ্ম এই মহীপীঠে রাঙ্ত্ব করিতেন। লীগ! তাহার রাণী। 
হাল ফ্যাশনে প্রথমেই নায়ক নাস্ত্রিকার একট! প্রণয় ঘনাইয়। আনা! আবশ্তক। 
আর সেই ঘনান প্রণয়ের পরিলমাপ্তি দেখাইবার জন্ত বিবাহটাও দেখাইতে 
হয় অথবা ক্রিলভট। বদ পাত্রাপাঘ্ধ বিচার না করিয়া ফুটিয়! উঠে তবে অন্ততঃ 
নাক়সিকাটাকে বিরহবিধুর! কুমারী করিয়। রাধিয়। দিতে হয়। তাহাতে নাকি 
উপন্তাসের গল্প শেষ হইয়। গেলেও কতক্ষণ পর্যন্ত নাগ্িকার বিফল প্রণয়ের 
পবিত্র মুখখানি পাঠকের চক্ষে আকা থাকে । 

হায়রে ভাব আক । এক ফোটা ভাব আকিতে কতই প্রয়াস, তাও 
আবার স্থায়ী করার ইচ্ছ!। আধুনিকের এক নাম আধনা। আধ্না যাহা 
তাহা উপরে উপরে ভানিয়! বেড়ায়। তন্বে পৌছিতে পারে ন।। 

ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবে কিন্ত এ সব নাহ। যাহ! আছে তাহ! জীবের নিত্য 


প্রয়োজন। 
যাহা হউক বশিষ্ঠ দেব একালের লোক নহেন বলিয়৷ একালের ফিন.ফিনে 


মিন.মিনে ভাবের কিছুই দেখান নাই। 

রাজ! রাণীর পুর্বরাগ তিনি দেখান নাই, তদ্দিপরীতে তিনি রা রানীকে 
একঘর ছেলে মেয়ের পিত1 মাতা করিয়া আদরে নামাইয়াছেন । বলিতেছে ন-- 

“পল্মোনাম নৃপঃ শ্ীমান্‌ বহুপুজো বিবেকবান্‌” । 

রাজা ও রাণীর রূপ ও গুণের বর্ণন! নিতাস্ত অপরূপ। বশিষ্ঠ দেবকি 
নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণনা “বন্পুজ্রের পরের" অবস্থ। ধরিয়৷ করিয়াছেন অথব! 
যখন বহুপুক্র হয় নাই সেই লাবপ্াযবারিভরিত নবযৌবন অবলম্বন করিয়া 
বলিয়াছেন তাহার স সং বাদ আমর! পাই নাই। তবে ইহ! শুনিয়াছি ধাহার! 








শপ আতপ ৮৩ ৯ শ -শশশাক্পাশী 7 পাশ পিসী সিক্স 
স্ছ ৮ স্পিন 


২৪৬ ষেগবা শিষ্ঠ। 


সি পপ ০ ৮ - সপ পাপী আজ আপ পর 


লীল!। উপগ্াস। ২ 


যথার্থ সতী, অভিনয় কর! সতী নন অথবা! ধাঞার। ষথার্থ পবিব তীহার। চির 
স্বন্্র, চিরনুন্দরী। | 

আমর! রাজ্ঞীলীলার বর্ণনা অশ্রে করিব। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ, ইহা! করেন 
নাই। তিনি রাজার রূপই গ্রে বর্ণনা করিয়াছেন । আমর। এই ক্রম- 
বিপর্যয় কেন করিতেছি তাহ! আর বিশেষ করিয়া বলিলাম না। 

লীল| বিলাসিনী অথচ পর্বসৌভাগ্যবতী। সর্বসৌভাগ্াবেষ্টিত!, মুখ-_ 
প্রসর্বদনা, কনকচম্পকোজ্ৰবল-কাস্তমতী জীলাকে দেখিলে মনে হইত ধেন 
কমল। অবনীতে উদ্দিতা হইয়াছেন । ““সর্বসৌ ভাগ্যবলিত! কমলেবোদি তাহবনৌ+ 

কুটিলকুস্তগালক্কৃতা, সমন্দহসিতেক্ষণা কল্যাণী লীল! সদাই মধুরভাষিদী। 
লীল! ভর্তুসেবা, পরিজনশু শ্রুষ। প্রভৃতি অনুকৃপাচরণে ললিশ। | সানন্দ মস্থর- 
গামিনী, সময়ে সময়ে পরিপ্রমাতিশয্যে নিদাঘজলশীকরশোভিবন্ত1 লীলার হাস্ত 
কালে দ্বিতীয় চন্দ্রমার উদয় অনুভূত হইত । সিতাঙগী-_নিম্মলা্গী, কর্ণিকাগৌরী -- 
পদ্মকর্ণিকার সায় গোঁরবর্ণ।, আলম্বিকুস্তলভর। বিদ্যুৎবিলাসমনোহর লীলার 
মুখকমল অলকারূপ অলিজালে বড়ই মনোহর বোধ হইত। বোধ হইত লীল৷ 
যেন একটি গতিশীল! সরোিনী “জঙ্গমেব সরোজিনী” |. 

রাজ! বন সময়ে আদর করিয়া! বলিতেন লীল। তুমি আমার ৌভাগোক- 
নিকেতন। চন্দ্রনন্র-মুখি! সতা সত্যই তুমি আমার প্রাণপ্রদান-ওষধী। 
রাজ আদর করিয়। বিদেহরান্পুত্রার প্রতি রঘুনাথের সন্বোধনগুলি বখন বলি- 
তেন, বলিতেন-_- 


কাধ্যেষু মন্ত্রী, করণেষু দাসী, ধর্থেযু পত্ধী, ক্ষময়! ধরিত্রী। 
স্গেহেষু মাতা, শয়নেষু বেশ্তা, রঙ্গেু সখী-_ 


তখন লীপ! ন্মিতবিকসিত গণ্ডে, ব্রীড়বিভ্রান্তনেত্রে ক্ণকাল নিম়মুখী হইয়া 
থাকিত পরক্ষণেই সলিলস্থ-সরো প্নেরে অমৃতাপ্রুত-শীতল-কটাক্ষে রক্ারদিকে 
স্থির নেত্রে চাহিয়! থারকিত। রাহ্রা অনেক সময়ে এরূপ দেখিয়। অনিচ্ছ। সত্বেও 
বলিয়। উঠিতেন যুদ্ধে ! মুগ্ধে আমি কি বলিয়া! তোমায় যে আদর করিতে হয় 
তাহা জানি না। 


যোগবা শিষ্ঠ | ২৪৭ 


৩ লীল! উপন্যাস । 


সত্যই স্ত্রীজনের এমন সৌভাগ্য মার কোথায়? স্বামীর আদরে ধিনি আদ- 
রিণী তাহার মত নুন্দরী কি আর ব্গতে আছে? 

কুটিলকুস্তল! লীল! অনেক সময়ে উন্ুক্ত-কেশব্রজ! হইয়! থাকিতে ভাল- 
বাদিত। রাশ! কখন কখন অতি ধীর পদসঞ্চারে লীলার সম্মুথে আসিয়া 
দাড়াইতেন। লীল! যেন সর্ধদ। রাজাকে লইয়াই থাকিত। রাঁজ! মনে করিতেন 
অলক্ষিতে আসিয়। লীলাঁকে বিশ্মিত কর্রবেন। লীল!। কি মানসচক্ষে রাঞ্জার 
গতিবিধি সর্বদা দেখিত? প্রেমে কি ইহা! হয়? লীল! রাজাকে নিঃশ্বে 
আসতে দেখিয়াও যেন বিন্মিত হইত ন1। রাজ! আসিলেই লীল! একবারে 
কত কথ! কহিত। কথা কহিতে কহিতে বিগলিত-চিকুর। লীল। সময়ে সময়ে বড় 
গন্ভির মূর্তি ধারণ করিত। সে সময়ে লীলা যাহ! বলিত তাহ! কোন্‌ ভাবের 
কথ! আমর! যেন তাহ! বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। লীল! বলিত-_হে লীলানাথ ! 
আমি তোমায় প্রণাম করি। হে বিশ্বনাথ, হে দয়াময়, হে দীনবন্ধে!, হে দয়- 
সিদ্ধ ! আমার অনেক সময়ে মনে হয় তুমি আমায় “লীলারহস্ত" একবার 
বুঝাইয়! দাও । 

রাজ। লীলার ভাব দেখিয়! কি ভাবে যেন ভাবিত হইতেন; হুইয়! বলিতেন 
এ রুহস্ত বলিতে আমি বুঝি সম্পূর্ণ অসমর্থ । সহম্র গ্রিহবা দিলেও ৰুঝি ইহ! 
আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। দেবাদিদেব মহাদেব যেমন শৈলাধিরাজ- 
তনয়াকে বলিতেন | 

্বন্তৈব চরিতং বন্তু,ং সমর্থ স্বয়মেব হি। 

তোমার চরিত্র বলিতে তুমিই সমর্থা রাজাও সেইরূপ ঝলিতেন। 

আমর! বলিতে পারি ন! স্ত্রীলোক পতি-নারায়ণ-ব্রত আচরণ করিলে কি 
লীলার মত হয়? তবে আমাদের মনে হয় যে, যে ভালবাস! অনন্ত অনস্ত কাল 
ধরিয়৷ থাকে না তাহ। ভালবাস নহে; তাহ! ভালবাসার আভাস। হহাই 
শেষে বিকারপ্রাপ্ত হইয়! প্রেম হইতে কামে পরিণত হয়| 

রাঙা! বলিতেন যেমন বিশ্বনর্ভকী মায়ার লীল!, মায়াই বলিতে পারেন সেইরূপ 
আমার লীলার চরিত্র আমার লীলাই বলিতে সমর্থা। রাঙা বলতেন দেখ 
লীল।! আমার অন্তরঙ্গ সচিবের আমায় কতৰার বলিয়াছে যেদিন আমর। 


০০. কপ পি, “রই বরাালা--৬স৫জগ «৮ 


২৪৮ যোগবাশিষ্ঠ। 


লীল! উপন্তাস। ৪ 


আমাদের রাজ্ভীর দর্শন পাই যেদিন আমর! এই সৌভাগ্যসম্পৎ গ্রদা, ফুল্লেন্দীবর- 
লোচন!, তক্তিকল্পলতিক| সাক্ষাৎ ভগবতীকে প্রণাম করিবার সুযোগ পাই, সে 
দিন কোথা! হইতে েন আমাদের উপরে কতই সৌতাগ্যামৃত বর্ধিত হয়; বলিতে 
পারি না কেন সেদিন শত্রুর গর্ব সমুহ আপন! হতে খর্ব হইয়! যায়; আমর! 
যেন সর্বপিদ্ধি লাভ করি। রাজ! বলিতেন “লীপ1” “তূমি কি” একথ| আমিও 
জানি না। কি বলিব লীল| ! যখন তুমি এ মন্ুজপত্রকান্তিনয়নে আমারদিকে চাও 
তখন তোমার আনন্দোদ্ভবকম্পন্িগ্ণনয়নে নয়ন রাঁখিয়! আমি যেন কি হইয়া যাই। 
সরোরুছাক্ষি! তুমি মামার সকলেন্দ্রি্র আহ্লাদকারিণী। জ্যোতির্মায়ি! আমি 
তোনায় বহুরূপে সাজাই তথাপি আমার তৃপ্তি, পূর্ণ হয়না । আপীনস্তনজঘন 
ধুগ যৌবনবতি ! তুমি আমার এই রাক্রকুলের রাজালম্মী। তুমি সান্্ান্ুরাগ- 
তরল ঈক্ষণে খন আমারদিকে চকিত দৃষ্টি কর, তখন আমার হৃদয় মধ্যে চকিতে 
কি যেন কি স্ফুরিত হয়--তাহ। আমি তাল করিয়া ধরিয়! রাখিতে গারি না। 
তোমার মন্দহান্ত সময়ে তোমার এঁ দরফুল্লকপোলরেখা, তোমার এ সুন্দর 
বিশ্বাধর আর এ চলৎকনককুগলোল্লপিত চারু গণ্স্থলের কি যে শোত। হয় 
তাহার বর্ণন৷ বুঝি করা যায় না। 

আমর! রাজ্জীর রূপবর্ণন! করিতে গিয়। অনেক কথ! বলিলাম। আরও 
একটু বলিব। ইহ! বশিষ্ঠ দেবেরই কথ! | বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন 

পুষ্পকাস্তিবিশিষ্টা, গুঞ্জাফলপরিকল্িত-হারধারিণী, প্রবালহস্ত|, প্রেমী 
লীল! যখন কপূরিচূর্ণ হিমবারি বিলোড়িত চন্দনে দেহ্যষ্ঠী চর্চিত করিত, আর 
তাহার উপর সুজাতগন্ধ পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইয়! হাসিতে হাসিতে রাজার 
অভ্যর্থন| জন্ঠ গ্রাসাদদ্বার পর্যন্ত আগমন করিত, তখন মনে হইত যেন বিকশিত 
পুপ্পোস্তাধিত। এই সঞ্চারিণী লতা নাক্ষাৎ সম্বন্ধে মূর্ভিমতী বসম্তশোভ]। 

ম্পর্শনাহলাদকারিণী, অবদ্দাততন্ু-স্বচ্ছদেহ1, পুণ্যনলিলা, হুংসরিলা সিনী, 
মনোহারিণী গঙ্গার মত এই লীলাকে দেখিলে মনে হইত যেন গঙ্গাভাবই দেহ 
ধারণ করিয়া! ধরাতলে বিচরণ করিতেছে। 

পতিসেবানিরতা লীলাকে দেখিলে লোকে ভাবিত যেন সকল জীবের 


পরপর ০৫ উর 





যোগবাশি্ ! ২৬৯ 


€ লীল! উপগ্ান। 


আনন্দদারী তৃতলাগত -কামদেবের পরিচর্ধ্য। জন্য দ্বিতীয় রতিই অবনীতলে 
অবতীর্ণ। হইয়াছেন। 

উদ্ধিষ্নে প্রোছিপ্ন। মুদিতে মুদিত! সমাকুল| কুলিতে। 

গ্রতিবিষ্বদম৷ কাস্ত। সংক্রুদ্ধে কেবলং ভীতা ॥ উ।১৫1৩১। 

ছার়ারন্থায় স্বামীর অনুগত এই লীল| স্বামীর উদ্বেগে উদ্ছেগবতী, স্বামীর 
আনন্দে আনন্দিতা। শ্বামীর ব্যাকুলতার ব্যাকুণিত! হইত। সদাই লীলা ম্বামীং 
চিওবৃত্তানুসাগ্িণী হইলেও কেবল স্বামীকে কুদ্ধা! দেখিলে ভীত হইতেন ! 

লীলার রূপ-গুণ এইরূপ। আর রাজার? কুলমরোবরে বিকশিত পন্মমত 
এই শ্রীমান্, বিবেকবান্‌, বনরপুত্র পদ্মতপতি বর্ণাশ্রমমধ্য।দ। পালনে সাগরের মত, 
শক্রতিমিরের ভাস্কর, কাস্তারপ কুমুদিনীর চন্ত্রম, দোষতৃণের হুতাশন, 
দেবগণের সুমেরু, ভবসাগরের ষশশ্চন্্র, সদৃগুণ ছংসের সরোবর, কমল সমুহের 
নির্মল ভাস্কর, সংগ্রামরূপ ল্ডার পবন, মনোমাতঙ্গের কেশরী, সমস্ত বিদ্যার 
দয়িত, সমস্ত আশ্চধ্য গুণের আকর। রা! সহিষুতায় সমুদ্রমন্থনে দেব দানব 
বিক্ষোভ বিলাসের মন্দর পর্বত, বিলাস পুষ্পরাশির বসন্তকাল, সৌতাগ্য পুশ্পের 
পুষ্পধস্বা, লীলালতানৃত্যের মারুত এবং সাহস উৎসাহে কেশব। তিনি 
সৌজগ্কুমুদদের শরৎজ্যে। তন্ন), ছুশ্চেই। বিষবল্লীর অনল । 

এই সর্বগুণান্বিত পদ্মনর পতির প্রিয়। ভা্যাই সেই লীল!। 


১ম অঃ, ২ সঃ] খগ্েদ-সংহিতা | ৮১ 


মিত্রং হুবে পৃতদক্ষং বরুণঞ্চ রিশাদসম্‌। 
ধিয়ং দ্বৃতাচীং সাধস্ত। ॥৭॥ 
পদান্থসরণী ] অহমন্সিন কর্মমণি হুবিঃ প্রদানায় পৃতদক্ষং পবিত্রবলং মং 
ছবে। তথ! রিশাদসম্‌ রিশানাং হিংসকানামদ লম্‌ অন্ত'রম্‌ বরুণঞ্চ ভবে আহ্ব- 
য়ামি। কীৃশৌ মিত্রাবরুণো 2 ধৃতাচীং ধিয়ং দাঁধস্তো ঘ্বৃতমুদ কমঞ্চতি ভূমিং 
প্রাপয়তি যাধীবরণ-কর্ধম, তাং ধূতাচীং ধিয়ম্‌ সাণন্ত! সাধয়স্তৌ কুর্বন্তৌ। যৌ 
দেবৌ অন্মদ্‌ হিংসকানাং বিনাশকৌ। যৌ চ বর্ষণকর্মনসম্পাদকৌ, তাবহং দেবৌ 
মিরাঁবরুণো পবিব্রবলো ছবিঃ প্রদানায় অন্মিন, কম্মণি আহবগ়ামীতি নিকৃষ্টি: | 
পদ-নিষ/ন্দিনী ] মিত্রং €( মিত্রদেবকে ) হবে ( আহ্বান করিতেছি ) পৃতদক্ষম্‌ 
(পবিভ্রবলসম্পন্ন ) বরুণঞ্চ €( বরুণকে ও ) রিশানসম্‌ (হিং রাক্ষপগণের বিনাশ 
কারী) ধিয়ম্‌ ( কর্ম) ঘ্বৃতাগীম্‌ ( বর্ষণ-রূপ ) সাধস্তা ( সম্পাদক )। 
বঙ্গানুবাদ ] আমি ( এই ষজ্ঞকার্ধ্য হুবিঃ প্রদানের জন্য ) পনিত্র বলসম্পন্ন 


মিত্র নামক দেবতাকে ও হিংশম্বভাব রাক্ষপগণের বিনাশক বরণদেবকে আহ্বান 
করিতেছি । ইইর। উভয়ে জলবর্ষণকারী। 





গৃটার্থ-সন্দীপনী। 


বক্ষ ] ভগবন্‌! 'পৃতদক্ষং “রিশাদনং, 5 সাধস্তা' এই বিশেষণ- 
হযয়ের সার্থকত| কি? 
আচাধ্য ] বৎস! বৈদিক শব্দনিচদ্লের সার্থকত। বিচার কিন্ধপ প্রণালীতে 
করিতে হইবে, তাহ! পরে হোমায় বিস্তুতভাবে বণিব, আপাততঃ, সংক্ষেপে 
তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। 
বৎস! যেশব যে উদ্দেস্ত সাধনার্থ উচ্চারিত হয়, সেই উদ্দেগ্ের সিদ্ধি 
তাহার প্রয়োন্ধন, সেই উদ্দেশ্তা সিদ্ধিতেই সেই শব্ষের সার্থকতা ।. কর্মাকাণ্ী় 
শ্রুতির উদ্দেশ্য যজ্ঞ নিষ্পাদন দ্বার! কম্মীধিকারী যাগ্ছিকের চিন্তশুদ্ধি সম্পাদন, 
স্থতরাং চিত্ত-গুদ্ধি-সম্পাদনে সাক্ষাৎ ঝ৷ পরোক্ষ ভাবে সহায়ত! দ্বারাই কর্মন- 
কাণ্তীর শ্রুতির সার্থকত! বুঝিতে হইবে। চিততশুদ্ধির পরিচয় গ্রদ্গে পর্বর্ব ব₹ 


পিতা সিস্ট পপপাাসপিশা পো শাপলা 


গত অগ্রহায়ণ নংখাায় গরথেদ ছাপ| ভূল হওয়ায় এই ফর্ম মংশোধন করিয়। ছাপা হইল। 


৯৮২ ধথেদ-সংহিত!। [১ম অং২নুঃ 


কথা আলোচিত হুইগাছে তাহ! দ্বারাই তৃমি বুঝিতে পারিগাছ--রজস্তমোময় 
অঙ্গাবরণ বিগলিত হইলে পর চিত্তের যে স্বাভাবিক জ্যোতি সত্ববেশ-স্ক,বণ 
উহ্থাকেই চিত্বগুদ্ধি বলে। যাঁজ্কিক রজন্তমোময় লয়-বিক্ষেপ বা! পাপরাশি প্রক্ষা- 
লন পূর্ব্বক এই সব্বশ্ষুরণের জন্ত সতত চেষ্টিত। যাঁজ্তিক এই জন্যই মন্ত্রে 
শরণাপর। লৌকিক শব্ধ-সমূৃহে যেমন লৌকিক ভাব-সমূহ নিহিত থাকে, 
বৈ্ক শব্দ-সমূছেও সেইরূপ অলৌকিক ভাব-সমূৃ নিহিত রহিয়াছে । বেদম 
সমুহ কম্্াধিকারীর হৃদয়ে আপন ভাব-নাশি ঢালিয়! উহ! প্রক্ষালন করেন। 

মানব-হাদয় সন্বন্ধ-লোঁলুপ। বিন! সম্বন্ধে মানব ভজিতে মজিতে অনভ্যন্ত। 
বিনাম্বার্থেও মানব এই সন্বদ্ধ স্থাপন করিতে চায় না, তাই শ্রুতি লয়-বিক্ষেপ- 
সঙ্গ-পরিশ্রান্ত জীবের লয়বিক্ষেপখগ্ডন-যোগ্য বিশেষণগুলি দ্বারা গাপন অঙ্গ 
স্থশোভিত করিয়া পাপ-গ্রক্ষালন-ব্স্ত অধিকারীকে আকর্ষণ করিতেছেন। 
আলোচা মন্ত্রের 'পৃতদক্ষম্ “রিশাদসম্‌” “ধিয়ং ঘ্বতাচীং সাধন্ত/' সেইরূপ বিশেষণ । 
অধিকারী পাপময় অপবিত্র-বলের প্রেরণায় বহু পাপ করিঘ। কোষকারের মত 
আপন বন্ধনে আপনি আবদ্ধ হইয়া হুঃসহ যন্ত্রণ। ভোগ করিতেছে,মুতরাং দেবতার 
বিশেষণ, পুতদক্ষম মিত্রদেব পবিভ্রবল-সম্পন্ন। শ্রুতি ইঙ্গিত করিতেছেন, 
এই পবিজ্রবল-সম্পন্ন মিত্রদেব, তোমার বলের পবিত্রত।-সম্পাদন দ্বারা তোমার 
লয়বিক্ষেপ খণ্ডন করিয়! দিবেন, তুমি এই পাপহারী দেবের সহিত সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়! দাসভাবে ইহাকে ভজিতে এবং ইহারই ভাবে মঞ্সিতে অভ্যস্ত হও । 
'রিশাদসম্ঠ বিশেষণও এইরূপ অর্থবিশেষই প্রকাশ করিতেছে_-“রিশাদসম্‌' অর্থে 
হিংশ্রম্থতাব রাক্ষলগণের বিনাণক। বাহিরের রাক্ষপ তুমি ন! দেখিতে পার, 
কিন্তু মানস রাক্ষসের উপদ্রব ত সর্বদাই তোমার লাগিয়া আছে, তুমি বরুণ 
দেবের শরণাপন্ন হও--ইনি তোমার প্রতি হিংস।-পরায়ণ রাক্ষসকুলের সংহ!র 
করিয়। দিবেন। শ্রবিশ্বামিত্র ষেমন যজ্ঞব্যাপারে রাক্ষসপমূহ কর্তৃক উপদ্রুত 
ও গ্রীরামরূপী ধজ্তেখরের শরাণাপন্ন হইয়া! যজ্গেশ্বরের রাক্ষদবিনাশিনী করুণায় 
নিরাপদ হুইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ বরুণদেবের শরণাপন্ন হও, নিরাপদ হইবে, 
এবং নির্বিদ্বে যজ্ঞানুষ্ঠানের সুবিধ! প্রাপ্ত হইবে। 

জপিচ ইহার! উতয়ে 'ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধস্ত!।' ইহার! জলবর্ষণকারী। অন্নের 
জন্তই জগতে যত দুশ্চিন্ত|, যত অপংবদ্ধ প্রলাপ, যত লয়বিক্ষেপ। জীব 'পেটের 
ধায়, চক্ষু কর্ণাদি ইন্জিয়ের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধায়। নানারূপ অন্নের অন্নেষণে, 


১আ:২স্] খথেদ-সংহিত! | ৮৩ 


বিবিধ অল্লের চিন্তায় নিয়তই ব্যাপৃত রহিয়াছে ) যাবৎ জীব লিঙগদেহে অহুং 
অভিমান করিয়। অন্নময়-দেহচিস্তা হইতে অপসারণ করিতে ন| পারিতেছে, 
তাবৎ অল্লাভাব নিবারণ ভিন্ন ইহ! দ্বাঃ] সাধন! অসম্ভব, তাই শ্রুতি বছুস্থানে 
আপন আধিভৌতিক ব্যাখামুখে দেবগণের নিকট অন্নকষ্ট-কাঁতর আপন সস্তা- 
নের জন্য অন্ন প্রার্থনা জানাইতেছেন। এখানেও এই জন্যই বিশেষণ 'ধিয়ং 
স্বতাচীং সাধস্তা? মিত্র ও বরুণ জপবর্ষণকারী, পার্থিব শম্তসম্পদ পরিবর্ধিত 
করিয়। পৃথিবীকে "শন্তশ্তামল।' করিবার জন্ত যে সুবৃষ্টি আন্শ্তক, মিত্র ও বরুণ 
সেই স্ববৃষ্টি সম্পাদন করেন-_তুমি ইহাদের শরণাঁপন হও, ইহ'ারাই জলবর্ষণ 
দ্বার। তোমার অক্লাভাব দূর করিবেন। | 


খতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধ! বৃতস্পৃশ|। 
ক্রতুং বুহন্তমাশাথে ॥ ৮ 


পদান্ুসরণী ] হে মিত্রাবরুণৌ ! যুবাম্‌ ক্রতুং প্রবর্তমানমিমং সোমযাঁগম. 
আশাথে আনশাথে ব্যাপ্তবস্তাবিতি যাবৎ । কেন নিনিত্তেন খতেন অবশ্স্তাবিতয়! 
সত্যেন ফণলেন। অন্মভ্যং ফলং দাতুমিত্যর্থঃ | কীদৃশৌ যুবাম? খতাবৃধো 
খতমিত্যুদক নাম্‌ সত্যং বা_যজ্ঞোবেতি যাস্কঃ। উদকাদীন! মণ্ততমন্ত বর্দয্িতারৌ। 
অতএব খতম্পূশ। উদকাদীনামন্ততমং স্পৃশন্তৌ। কীদৃশং ক্রতুম? বৃহত্তম, 
অঙ্গৈরপাদৈ শ্চাতিপ্রৌডম ॥ হে মিত্রোবরুণৌ দেবৌ ! উদকন্ত সত্যন্ত যজ্ঞদ্যব 
বর্ধযিভারৌ যুঝ। মুদকাণীনামন্ততমং স্পৃশন্তো অনশ্রন্তাবা সত্যং ফলমন্্ভ্যং 
দ্াতুম্‌ অনৈরূপাঙ্গৈশ্চাতি সমৃদ্ধমিমং সোমযাগ পরিব্যাপ্তবস্তাবিতিপিতিতোহর্থঃ | 

পদ-নিষ্যর্দিনী ] খতেন ( অবশ্তস্তাবী অধিতথ ফল আমাদিগকে দান 
করিতে ) মিত্রাবরুণ। ( হে মিত্রাবরুণদেব !) খতাবুধ। (জল, সত্য ব| যজ্ঞের 
পরিধর্ধক ) খতম্পৃশ! (জল, সত্য ব! যজ্ঞ স্পর্ণ করতঃ ) ক্রতুম. এই অচির প্রবৃত্ত 
সোমযাঁগকে ) বুহস্তম. (অতিসমৃদ্ধ ) আশাথে ( পরিব্যাপ্ত হইয়াছ )। 

বঙ্গান্থবাদ ] হে দেব মিত্রাবরূণ! তোমর| জল, যজ্ঞ ঝ| সত্যের পরিবর্ধাক। 
তোমর! জল, যজ্ঞ বা! সত্য স্পর্শ করিয়া! আমাদিগকে অবশ্ঠস্তাবী কম্মফল দান করি 
বার অন্ত এই অঙ্গ ও উপাঙ্গে সমৃদ্ধ সোমযাগের চারিদিক পরিব্যাণ্ড করিয়াছ ॥৮॥ 


৮৪ .. খখেদ-সংহিত| |: [এত হ হি 


গুটার্থ-সন্দীপনী । 
ব্র্থা| ভগবন্! আপনি 'খতাবৃধা' এই পদের, ব্াখা|য়, বলিলেন-. - 
খত অর্থে জল, যজ্ঞ ঝ| সতা, মিত্রাবরুণ এতৎসমুদয়ের নদ্ধক, খতম্প্‌শ। স্থলেও 
খতশবের এ্রদ্প অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আমার প্রশ্ন এই_ আল; 
যজ্ঞ ও সত্যমধ্যে কোন্‌ অর্থ আমি গ্রহণ করিব? ছি ক 
আচার্য ] বংম, িবিধ অধিকারীর ভঙ্গ ত্রিবিধ অর্ধ উক্ত হইয়াছে। 
যাহার! আধিভৌতিক অধিকারী তাহার যোগক্ষেম নির্বাহের জন্ত ভৌতিক 
পদদার্থনিচ্কেই আবস্তক মনে করেন; এন্প অধিকারী খত, শব্দের জল অর্থ 
গ্রহণ করিবেন-_যে জলে পার্থিব অন্ন উৎপন্ন হয়__মিরাবরুণ সে? জলের বর্ধর্ক, 
তাহার জলে অধিষ্ঠিত হইয়। এই সোম্যাঁগে অবশ্তন্তাবী কর্মফল জলদান 
করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন ; আর যাহার! অধিযজ্ঞ-সেবী যক্সপুরুষের 
সৌন্দধ্যে মুগ্ধ, ত।হার। যজ্ঞপুরুষের ক্রমবিবর্ধিনী মুর্তিদর্শনেই রুচিসম্পন্ন ? তাহারা. 
সেই ভাবেই মন্ত্ার্থ ধারণ করিবেন, আর যাহার! য্দপুরুষের নামরূপ ধারণায় 
সিদ্ধমনোরথ হইয়! তাহার সত্যান্বরূপে অভিনিবিষ্, তাহাদের পক্ষে তদৃভাব 
ভাবিত হইয়া মন্ত্রার্থ ধারণ! করাই স্বাভাবিক । 
5. ব্রহ্গ] ভগবান, ধত শবের ত্রিবিধ অর্থের আণশ্কতা রান কিন্তু 
. হ্রতুং বৃহস্তমাশাথে' অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গে সমুদ্ধ সোমধাগ নামক ক্রতুতে পরিব্যাঞ্ধ 
হইয়াছে; এইবাক্যে আমার এক গ্রশ্ন উঠিতেছে--দেবতা সোময!গে পুরিব্যাপ্ত 
হইবেন কিরূপে? 
আচার্য ] বৎস, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগকে যাগ কহে, আবার টিন 
সংস্কারধুক্ত বাগকে ক্রতু কহে; সুতরাং ক্রতুশবে সোমসংস্কারযুক্ত দ্রবাত্যাগরূগ 
ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার সাক্ষাৎ, কর্তা অধবধুর্, অর্থাৎ যনুর্কেদবিৎ খ্ধিকৃ। ক্রিয়া, 
"কর্তার ইচ্ছ! জন্ত, ইচ্ছ| কর্তীর জ্ঞান জন্ত ৷ যঞ্জমান ঝ| খত্বিকের এই ক্রিয়া, ইচ্ছা 
গুজান সর্ধতঃ পরিব্যাপক বজ্ঞপুরুষের দ্বার পরিব্যাপ্ত নহে কি? ভত্তিঙ 
রর যখন সেই যজ্ঞপুরুষ মিত্রাবরুণরূপ মূর্তি অবলম্বনে বন্ত ভূমিতে উপস্থিত হইয়। লৌহ- 
 কর্ষণকারী অযস্কান্তের হ্যায় যাজ্জিকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন, তখন আক | 
" হাজিক সর্কতিঃ তদীর বিভ.তি দ্বারা পনিবযাগ অবলোকন করিয়া বলিতেছেন-- 
এজতুঃ বুহ্যমাশার্খে'। রা 





_মামিক.পত্র ও সমালোচনা । 


বাধিক মূল্য ৯] ০ টাক! ] 


স্বাঠোহিচুনপহে ৭ তবু 


সমপাদর- প্রীরামদয়াল মজুমদার, এম,এ। 
ঈহকাদী সম্পাদক_্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্ঘ 


ঞকাপীননীলাল রায়চৌধুরী । 
উৎস কা্ধ্যালয়-_-১৬নং বহবাজার বানর ই কদিকাজ 







এস কস 


্ কবিকীতা? 
১৬২নং বহুবাজার ছাট, “গীরাম প্রেসে” 


. প্রীিপেস্ক মাণ পোষ দারা) 


১। আশ্রিত । 4 ৯। তিরুপতিতে চিঠি। 

২। আশ্রিত। ১*। স্মৃতি বাক্য । 

৩। মনোনবায়। | ১১। বংশ তালিকা । 

৪1 আত্মজ্ঞান। ১৮ অতএ তোহারি বিশোয়াস। | 
৫1 হিন্দু ংর্ের সার উপদেশ । ১৩। সামবেদীয় সন্ধ্য। প্রকাশ । 
৬। মিলনে । ১৪ । সুলভে ধর্ম পুস্তক | 

৭। বাসনায় দাও আগুন জেলে । ১৫। লীলা-__-উপন্াস। 





৮1 জয়মাল্য। 


উৎসবের নিয়মাবলী | 


১। উংসবের বাধিক মূল্য সহর মক:স্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১০ আনা। 
প্রতিসংখ্যার মূল্য |” আন1 |: নমুনার জন্ঠ অগ্রিম ।* আনা পাঠাইতে হইবে 
অগ্রিম মূল্য বাতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা ঘায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হুইতে 
উৎমব বাহির হইতেছে । শৃতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ ভয় । চৈত্রে বর্ষ শেষ হয় 

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয় । মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে “না 
পাওয়ার” সংবাদ না দিলে, বিনামূলে কাগজ পাওয়া! যাইবে ন!। 

৩) উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইত 
হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে । নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না। 

৪ প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্ধ্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল 
রায়পীধুরী এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং বহুবাজার স্ত্রী, কলিকাতা 
ঠিকানা প্রঠাইতে হইবে । 

৫1: বিজ্ঞাপনের হার-_মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪0০» অন্ধ পৃষ্ঠ! ২।০, সিসি 
 পুষ্ঠা ১।*, দিকির অর্ধেক ৮/০ আনা । বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 


উৎসব । 


স্বাক্সারামার নমঃ | 


অগ্যৈব কুরু বচ্ছেয়ো বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিস্যাসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্ধ্যয়ে ॥ 

















১৩২১ সাল, মাঘ। [ ১০ম সংখ্য। |; 
আশ্রিতা । 

আজি পলে পলে কাহার বল গো 
চরণ পরশ লাগি 

( আমি ) লু্িত মস্তকে ধরণী চুন্ঘনে 
সতত পড়িয়। গাকি ? 

ভূষিত শ্রবণ সকল শবদে 
হৃদয় পঞ্জর মাঝে রঃ 

মধুর কল্লোল দয়া প্রেম গীতি 
আপনি আপনি বাঁজে। রর 

ফুলের মূকুটে কুস্থম নুপুরে 
ভরিয়া উঠে যে নাস! ্ 

ডিজিজ দিগ, দিগন্তে 


অনন্ত প্রেমের আশা। 


২২৪ .. উৎসব । 


আজ হেমন্ত পরশে শীতের সন্ধ্যায় 
খুঁজিয়া পাইনি ফুল 

[ তাই ] অশ্রু কণা লয়ে মালাটি গীথিয়। 
সাঁজীব চরণ মূল। 

ফুলয় কুন্তলে ধুইয়া মুছিয়! 
রাখিব সারাটি পথ 

আনন্দ সুচন৷ আম পল্লবেতে 
বসাঁব মঙ্গল ঘট 

বেদ যে নিশ্বাস শন্স অঙ্গ ভূষা 
ধরম যে মুখ্য প্রাণ 

তাই শাস্ত্র মত করি আয়োজন 
গাহিব তোমারি গান 

দাও শক্তি প্রাণে জাঞাত স্বপনে 
স্থন্সিগ্ধকরুণা তুমি 

শগাবার বলিব পুনঃ পুনঃ বলি 
একান্ত আশ্রিতা আমি । 





আশ্রিত। 


পুনঃ পুনঃ বলিব-_চিরদিনই বলি আমি তোমার একান্ত আশ্রিত। আহা! 
আশ্রিত হইতে বড় স্ুখ। কোন জাল! নাই, কোন ভাবনা নাই। কেহ কিছু 
জিজ্ঞাসা করিলে বল! আমি কিছুই জানি না আমার প্রতিপালক জানেন। 

আশ্রিত অত্যজ্য। দৌষ ত আশ্রিত করিতেই পরে না। যদি কখন হইয়া 
যায় শান্ত্রনত আশ্রিত কৃপাঁর পাত্র । সত্যই শ্রীগুরু সেবকে ল। এত করণ! 
আর কোঁথাষ সস্ভবে ? | | 

হে গুরো! ভূমি প্রপন্ন হও । ' আমায় খুব কঠিন করিয়া দাও। 
আর আমার এই প্রাণের দীন ভাবকে তুগি আশ্রয় দাও । তুমি জ্ঞান স্বরূপ, 


| আশ্রিত : . ২২৫ 
আনন্দ স্বপ। দোষ দেখিলে দোষ দেখাইয়া দাও উপেক্ষা করিও ন। প্রভু ! 
আমায় জাগাইয়া৷ দিও আমি সব লুটাইব প্র শ্রীপদে । সত্য কথ! আমার ধৈর্য্য 
নাই, মতির স্থিরত নাই। তাই মহা বিপদে পড়িয়া হে দিনবন্ধো ! তোমায় 
ডাকিতেছি। এস এস ঠাকুর আমার যে আর কেহ নাই। আমি স্থখ আশায় 
£খের প্রলেপ মাখিয়৷ দেখ কি সং সাজিয়াছি। এস--তুমি আসিয়া করুণা কর-_- 
আমায় রক্ষা কর। আর কিছুই চাইনা । বল আর কি চাহিব? তুমি যে সবই 
জান। সত্য কথা তোমার করুণা কত আমিত বলিতে জানি না। যেন কৃত 
শান্ত কত মিষ্ট এ করুণার ধার! প্রাণে বহিয়! যায় ।  অহো! ধন্য আমি। 

আবার কি মহা মূর্খ আমি। এ ধারা সত্বেও কেন বিষের ধারায় ন্নান করি। 
ঝাঁপ দিতেই প্রাণ আতঙ্কে কীপিল এযে সে নয়। সেহলেকি এজালা উঠে? 
ইহাই তাহার মায়া। কিন্তু যে আশ্রিত তাহার উপরও এসব কেন? বল আরও 
কি তোমার বাকী আছে? তুমি আমার প্রাণের লুকান কথা বা কাজ কেমন 
করে চুরি কর? বল এবিগ্তা কি তোমার চিরাভ্যস্ত ? তবে দেখ আমার প্রত্যেক 
কর্মে তূমি ঠিক চোরের স্তায় তীক্ষি দৃষ্টি রাখিও। তোমার দৃষ্টির অনুভবে আমি 
সদা সতর্ক থাকিব। আমি ইহাই চাই। নতুবা আমি আপনাকে আপনি রক্ষ। 
করিতে পারিনা | 

আমি শীঘ্রই কখন তাতিনা। একটুতেও অনর্থ হয় না। আমি যে আশ্রিত। 
আমি কপার পাত্রী। ঘে আশ্রিত তার অপমান নাই। এর বড় কষ্ট ব৷ ছুঃখ 
আসিলে প্রতিপালকের মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকে । বা করা উচিত সে করিয়! 
দিবে এই ভাবিয়া! ৷ যখন পুনঃ পুনঃ বিপদে পড়িয়া স্মরণ করি তখন কত কি বলিতে 
ইচ্ছা করে। সাধে কি তোমার নাম দীনশরণ অনাথ বন্লভ ? এত করুণা যদি না 
হবে তবে পাপী তাপী দীড়াবে কোথায় ? তবে পার কর, পার কর বলিয়! ভবকুলে 
বসিয়। কেনই ব! তোমায় ডাকিবে ? এমন ক'রে পাপের বোঝা নিজে মাথায় তুলিয়া, 
আদর করে হাত ধরে ভব পারে আর কে লইয়া যাইতে পারে? এমন করে প্রাণের 
কথ টানিয়া আর কে বাহির করিতে পারে? আমি চিরকালই জানি আমার উন্নতি 
বা অবনতি আমি নিজে ধরিতে পারিনা । আমার দোষ গুণ বিচারের কর্তাই তুমি। 
ভমি যাহা! বলিয়া! দাও আমি শতবার মাথা কুটিয়াও তাহা আনিতে পারি না । 

যে স্থানে থাকি সেখানে আমার কিন্তু চিত্ত শান্ত থাকেনা । চিত্ত কিছুতেই 
প্রসন্ন হয়ন। ৷ অপ্রসন্ন চিত্ত স্থির হইয়া বসিতেই পারেন! । এজন বহু ব্যভিচার 


২২৬ ৃ উত্সব। 


হইয়া যায়। বিকৃত চিত্তে কখন ভাব আসেনা । ভাব না পাইলে বসাও ঠিক 
হয় না। আমি দেখি ঘরের কোণে যত সুখ বাহিরে তা নাই। উপস্থিত সময়ে 
সাধন! সম্বন্ধে ঘরই দুর্গ আমি ঘরেই ফিরিলাম নাধনা করিতে । আশীর্বাদ কর অমি 
যেন সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। আমি মরণ পর্য্যন্ত পণ করিয়! তপন্তা করিব । 
ফলাফল তোমার হাতে। 


মনোমায়া | 


পৌষমাস। মানের অদ্ধেক বিগত প্রায়। ১৩২১ সাল। আজ ১৩ই সোম- 
বার শুক্লা, একাদণী | পুর্ব রাত্রিতে বেশ শীত পড়িয়াছিল। 

শেষ রাত্রে কি স্বপ্ন দেখা হইতেছিল মনে নাই। যখন দেহে চৈতন্ ফিরি 
আসিতেছিলেন তখন বুঝিলাম একট! যাতনা অনুভব করিতেছি । আর মৃত্যুর 
অব্যবহিত পূর্বের মাস্থুষ যেমন জড়ান কথার নাম ডাকে সেইরূপ ভাবে অতিশয় 
ভয়ে কাতর হইয়া জড়ান কথায় সীতারাম সীতারান করিতেছি । 

আমার মনে হইতেছিল যেন অভিশর ভীতিপ্রদ কোন মুস্তি আমার গলার 
কাছে আমার গায়ের লেপের উপর বসিন্না আমার দম বন্ধ করিয়া দিতেছে । আর 
আমি বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি । মনে হইতেছে যমদূতটাকে প্রস্থান হইতে 
সরাইয়৷ দি। সেই জন্ চেষ্টাও' করিতেছি । কিন্ত হাত নাড়িবার সামর্থ্য আমার 
নাই। যাতনায় গে গো করিয়। সীতারাম দীতারাম করিতেছি । কতক্ষণ এইরূপ 
যম-যাতনা! ভোগ হইয়াছিল বলিতে পারি না । কিন্তু মনে হহতেছে যেন ছুই চারি 
বার নাম ডাকিতেই আমি বল পাইলাঘ এবং প্রকৃতিস্থ হইলাম । মনে হইল 
যেন আধ সেকেণ্ডের জন্ত যাতনা পাইলাম ৷ কিন্তু অতিশয় বিষম যাতনা । 

কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে একবার জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম সকলকেই ত মরিতে 
হয় দেখিতেছি। আপনারা ত ডাক্তার মানুষ | অনেক প্রকারের মৃত্যু ত দেখেন । 
কোন্‌ প্রকারের মৃত্যু অশ্লকষ্টপ্রদ বলিয়া আপনার মনে হয়? ডাক্তীরবাবু বলিলেন 
“হার্ট ফেলের মৃত্যুই ভাল। তখন আমি বলিয়াছিলাম যখন এক ক্ষণের যাতনাও 
বহুক্ষণ ব্যাপি মনে হয়, তখন কোন প্রকার অজ্ঞান মৃত্যুই সুবিধা জনক নহে। 
সবপ্নব্যাপারে কথাটার সত্যত। অনুভব হইল। মনোমায়। এরূপ বিষমবস্ত যে 


মনোমীয়া। ২২৭ 


এক ক্ষণকেও বহুক্ষণ কর! ইহার পক্ষে অসাধ্য নহে। শাস্ত্রেও পাই রাজা হরিশ্্ত্ 
এক রাত্রেই দ্বাদশ বৎসরের যাতনা! ভোগ করিয়াছিলেন । গাধি ব্রাঙ্গণ জলে 
ডুবিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্জপ করিতে যতটুকু সময় লাগে সেই সময় টুকুর মধ্যে আপনার 
মৃত্যু দেখিলেন, চগ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইলেন, চাগ্ডালিণী বিবাহ করিলেন, পুত্র 
কন্তা বহু হইল, শেষে কীর দেশের রাজ! হইলেন, দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিলেন 
শেষে আগ্মিতে প্রীণ বিসর্জন দিলেন । অথচ একটি ডুব দিতে যতটুকু সময় লাগে 
তাহার মধ্যেই এই ভোগ হইল। নারদ খধিও স্নান করিতে নাবিয়! একবার 
ডুব দিতে যে সময় লাগে তন্মধ্যে স্ত্ীত্ প্রাপ্ত হইলেন। এক রাজার সঙ্গে বিবাহ 
হইল। পুত্র কন্তা পৌত্র দৌহিত্র কত হইল। যুদ্ধে রাজা মরিলেন, পুত্র কন্ঠ 
সব মরিল। আবার তর্পণ করিতে গিয়া যেমন জলে ডুব দিলেন অমনি নারদত্ব 
প্রাপ্ত হইয়। আশ্র্য্য হইলেন যে একক্ষণেই তাহার এত ভোগ হইল কিরূপে ? 
স্নান করিয়৷ উঠিব! মাত্র দেখিলেন ভগবান তাহার বীণ! ও কৌপিন লইয়! তীরে 
দাড়াইয়। আছেন। ভগবানের হাতে বীণ| কৌপিন দিয় তিনি জলে নাবিয়াছিলেন 
স্নান করিতে । মনোমায়াতে অসন্তবও সম্ভব হয় শাস্ত্র ইহা দেখাইতেছেন। . 

বলিতেছিলাম স্বপ্পে যে যাতন! ভোগ হইল মরণ মুচ্ছায় বুঝি এইরূপ যাতনা! 
ভোগ করিতে হয়। এই ভোগ ক্রায় মন। 

এই যে মৃত্যুভয় ইহা হইতে পরিজ্রাণের উপায় কি? এই প্রবন্ধের ইহাই 
আলোচ্য বিষয় । 

মৃত্যুভয় নিবারণের ব্রিবিধ উপার শাস্ত্রে পাওয়া! যায়। (১) বর্বদা নাম 
জপে মৃত্যুভয় থাকে না। 

(২) যেভন্ন উৎপাদন করে সেও দে-_এই ভাবনা যিনি করিতে পারেন 
তাহারও মৃত্যুভয় থাকে ন!। 

(৩) মৃত্যু ভয়টা মনোমায়া। ইহা মনেরই কল্পনা । ইহা অজ্ঞান প্রহুত। 
প্ররুতপক্ষে আত্মাই আছেন, আত্মা ব্যতত অন্ত কিছুই নাই। যাহা আছে বলিয়া 
লোকে দেখে তাহ! অক্ঞানেই দেখে। অজ্ঞান যাহার দুর হইয়াছে তিনি দেখেন 
রক্জুটাই সর্প মত দেখাইতেছিল, বাস্তবিক সর্প বলিয়া কোন কিছুই নাই। অজ্ঞানই 
ইহা দেখাইতেছিল। জ্ঞানলাভে বুঝা গেল, অজ্ঞান পলাইয়াছে। আরও বলা যায় 
সমুদ্রের যে তরঙ্গ তাহা ও জল হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। তবে স্থির শাস্ত যে জল 
তাহাই চঞ্চল হইয়। তরঙ্গরূপে ভাঙ্গে ভাসে মাত্র। চঞ্চলতাটুকু মায়ার খেল৷ 


২২৮ উৎসব । 
উপরোক্ত তিন প্রকার উপায়ের প্রথম উপায়টি ষাহারা৷ অবলম্বন করেন তাহার 
বিশ্বাসী ভক্ত; দ্বিতীয়টি যথার্থ ভক্তের উপায় আর শেষটি জ্ঞানীর উপায়। 

এখন এই মৃত্যু ভয়টিকে আরও একটুকু বিশদ কর! যাউক। 

কোন পথিক রাস্তা হাটিতেছে। সম্মুখেই বন, বনের পাশ দিয়া রাস্তা! । 
রাস্তার পার্থে বোপ। বঝৌপের ভিতরে এক প্রকাও ব্যান্ব। পথিক নিকটে 
আসিবা মাত্র ব্যান্্টি সম্মুথে পড়িল। পথিক ব্যাপ্র দেখিয়াছে, ব্যাপ্রই আক্রমণের 
উপক্রম করিতেছে । পথিকের হাতে আত্ম রক্ষার কোন কিছুই নাই। পথিক ভয় 
গাইয়াছে, কিন্তু হতবুদ্ধি হয় নাই। সে পূর্ব হইতেই শ্রীভগবানের নাম লইয়া 
চলিয়াছে। সম্মুখে মৃত্যু দেখিয়া আরও কাতরভাবে শ্রীভগবানকে ডাকিতেছে। 
পূর্ব হইতেই তাহার অভ্যাস করা আছে--ঠাকুর আমি আশ্রিত। আমার রক্ষা- 
কর্তা তুমি। এই ভাবটি ভিত্তি করিয়াই সে নাম করে। ব্যাপ্র দেখিয়া! সে বড় 
কাতর ভাবে নাম করিতেছে । 

নামের বিশ্বীস তাহার অত্যন্ত প্রবল। ভরে কাতর হইয়৷ সে নাম করিতে 
লাগিল। তাহার বিশ্বাস তাহাকে বাচাইয়৷ দিল। শ্রীভগবান তাহার মধ্যে থাকিয়া 
ব্যান্্রের মনের গতি ফিরাইয়! দিলেন। ব্যান্্র পথিককে কিছুই বলিল না। বন 
মধ্যে অনৃষ্ঠ হইয়া গেল। পথিকের প্রীণরক্ষা হইল। শ্রীভগবান তাহার বিশ্বাসী 
ভক্তকে রক্ষা করিলেন । বিশ্বাসী ভক্তের রক্ষ৷ এইরূপ। 

প্রত ভক্ত যিনি তিনি ব্যাত্র দেখিব৷ মাত্র দেখিলেন ব্যাত্রমুন্তিতে তাহারই 
হৃদয়ের রাজা । তাহার ভয় হইল না| কাহাকে ভয় হইবে? “বাহ! ধাহা নেত্র 
পড়ে তাহ! কৃষ্ণন্ফুরে” এই ধাহার হয় কৃষ্ণ দেখি তাহার ভয় হইবে কেন? গ্রৰ 
এই ভাব লইয়া ব্যাপ্রকে আলিঙ্গন করিতে ছু্টিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্ত গোবিন্দকে 
পশ্চাতে আসিতে বলিয়া! ব্যাঘ্বের দিকে কৃষ্ণমাথা চক্ষে চাহিলেন ব্যাঘ্ঘ আপন মনে 
জল পান করিয়া ধীরে ধীরে জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল। ভক্তের রক্ষা এইরূপ । 

আর জ্ঞানী? বিশ্বাসী ভয়ে সীতারাম সীতারাম করিতে করিতে রক্ষা পায়, ভক্ত 
ব্যাগ্রকেও সীতারাম দেখিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করে আর জ্ঞানী ব্যান্ত্রকে মনোমায়া 
ভাবিয়৷ দেখিতে দেখিতে আর কিছুই দেখে না। দেখে একমাত্র অধিষ্ঠান 
চৈতন্তই সর্ধব্র। মনোমায়৷ সেই অধিষ্ঠান চৈতন্তকেই ব্যান্রূপে বিবগ্ভিত 
করিয়াছিল। মনের সন্কর্ল যেমন ইচ্ছ। মাত্র অধিষ্ঠান চৈতন্তে মিলাইয়া যায়, 
সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন মায়! চঞ্চজ্ত শুন্ত হইয়া শান্ত সমুদ্রই থাকে জ্ঞানী দেখেন 


মনোমায়! ৷ ২২৯ 


সল্প ইচ্ছা! মাত্র, কোথাও পূর্ববাভ্যাস বশে উঠে সভ্য, কিন্তু বিচার মাত্রেই তাহা 
সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের কোলেই লয় হইয়া যাঁয়। 

ক্রম অনুসারে বিশ্বাসী, ভক্ত ও জ্ঞানীর সাধন! করিতে পারিলে কোথাও ক্রম 
মুক্তি কোথাও সগ্ভোমুক্ষি। বাহার বাহাতে রুচি অথবা ধাহার ধাহাতে অধিকার । 

স্বপ্নে ভয় দেখিয়া সীতারাম সীতারাম করা ভাল। এইটুকু জন্য জাগ্রতে সর্বদা 
মল অবস্থায় সীতারাম নীতারাম করিয়া! ভয় ছুঃখ ভাবনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
লাভ কর! ভাল। প্রথম অবস্থা ইহা। দ্বিতীয় অবস্থায় ভয়ের বস্তকে সীতারাম 
ভাঁবিয়! নির্ভয় হওয়া ভাল। এই অবস্থার জন্ত হৃদয়ের রাজাকে শত্রু, মিত্র, হিংসা, 
দ্বেষ সকলের মধ্যে দেখিতে অভ্যাস কর! ভাল । রোগ শোক জালা যন্ত্রণা এ সকলই 
যেসে। নেভিন্ন যেকেহেই নাই। "গঙ্গা মেরে রাম” অভ্যাস করিতে করিতে 
"সবই মেরে রাম” হইয়! বাওয়! বড় ভাল। শেষ অবস্থায় তত্বটি জানিয়া সকলই 
মায় “সর্বং মায়েতি ভাবনাৎ” হ্ইয়! যাঁওয়! ভাল। ইহারই জন্য মনোমায়া যাহা 
তুলিতেছে, লয় বিক্ষেপ যাহাই তুলিতেছে তাহাকেই মিথ্যা মায়া ভাবিয়া! স্বরূপে 
আসা অত্যন্ত ভাল। এখন সর্বদা করিতে ভইবে এই__ 

(১) সর্বদা নাম করা । 

(২) মন যখন যখন নাম ছাড়িয়া অন্ত কিছু লইয়া থাকিবে ইহা যখন ধরা 
যায় তখন বেশ করিয়া মনকে ধম্কান, বেশ করিয়া! তিরস্কার করা । এই ধম্কানার 
অভ্যাস এমন করিতে হইবে যেমন স্বপ্নকালেও মনকে স্বপ্নে ধম্কান যায়। 

(৩) বৃক্ষে, লতায়, পুষ্পে, ফলে, আকাশে, জলে, সুর্য, আগুণে, অন্নে, 
ব্যঞ্তনে, চন্দ্রে, নক্ষত্র, পশুতে, পাখীতে, মানুষে, মানুধীতে, শক্রতে, মিত্রেতে, 
সুন্দরে কুৎসিতে, বৈগ্ে, রোগে, ডাক্তারে ওষধে, সর্বত্র হৃদয়ের রাজাকে স্মরণ 
করিতে অভ্যাস করিতে হয়। নিজের হৃদয়ে ধাহাকে ধ্যান করিতে হয় সর্ধ্ব জনের 
হৃদয়ে তিনি ইহ স্মরণ অভ্যাস চাই। এমন কোন কিছু দেখা চাই না যাহাতে 
বেহুস হইয়। তাহাকে দেখা ভূল হইয়া যায়। ত্রিসন্ধ্যার এইরূপ ধ্যান ও বাহিরে 
এইরূপে স্মরণ করিতে করিতে ষীহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ্ষুরে হইয়া যাইবে 
এটি কিন্তু তাহাকে বিশৈষরূপে ভাল ন! বাসিতে পারিলে হইবে না। অনুরাগমার্গে 
ইহা সহজ । আবার বিশ্বীসে করিতে করিতে অনুরাগ আসিয়াও যা়। 

(৪) মনোমায়। যাহা তুলিতেছে তাহা মিথ্যা। যাহা তুলিয়া" জগৎরূপে 
দেখাইতেছে ভাহা মায়ার কার্ধ্য। চৈতন্যটি বস্ত-_-বাকি যাহা তাহা অবস্ত তাহা 


২৩৩ উত্সব । 


মাই। ব্রহ্গই মায়! দ্বারা বিচিত্র অন্তর্গৎ ও বিচিত্র বহির্জগত, রূপে বিবর্ভিত 
হওয়ার মত হইতেছেন। ফলে তিনি তিনিই আছেন। অধিষ্ঠান চৈতন্য তিনিই। 
তিনি সর্বদাই আপনি আপনি থাকিয়াও মায়! সঙ্গে একই বনু হইয়া! মিথ্যা খেলা 
করিতেছেন ইহা লোককে দেখাইতেছেন। সাধনা কর'ও এই সব চিত্ত কর। 
বাকী তিনি করিয় দিবেন । 


আত্মজ্ঞান । 
আত্ম-ভিন্ন আরও কিছু আছে এটা যিনি দেখেন তিনি তগস্তা বাহা করুন, 
ব্রত দান ইত্যাদি যাহাই কেন করুন না শত কোটি কক্পেও দেহ হইতে, মন হইতে, 
অজ্ঞান 'হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। পীঠমাল! তন্্রে মহাদেব এই কথ! 
বলিয়াছেন। 
মুক্তিকোপনিষদও এইরূপ ভাবের কথা বলিতেছেন। বলিতেছেন জ্ঞান 
ভিন্ন, আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি আর কিছুতেই হইতে পার না । 
যোগবাশিষ্ঠ বলেন__আত্মজ্ঞান, আত্মকথা ভিন্ন দান, তপ, বেদপাঠ-__কিছুতেই 
ংসার ক্রেশ দূর হইবে না। 
অন্ুভবটি যাহা তন্বরা বস্তুটি আছে এই জ্ঞান লাভ হয়। আত্মা আছেন-__ 
আমার মধ্যেই আছেন ইহার অনুভব সকলেই করিতে পারেন। ইহাতে 
আত্মা আছেন এই জ্ঞানটি লাভ হয়। এইটিই কিন্তু সে আত্ম জ্ঞান নহে যদ্দার। 
মুক্তি হইতে পারে। | | 
আত্মা যেসৎ-_ আত্ম! আছেন ইহাদ্ার! আত্মার স্বপ্নপটি কিছু জান! গেল না। 
আত্মাই যে পরিপূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ, অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ ইহ! জানিলে মুক্তি 
হইবে তন্তিন্ন নহে। 


হিন্দুধর্মের সার উপদেশ । 


হিন্দু জীবকে কি শিক্ষা দেন? 
জীবকে বলেন মুক্ত হও । 
কি হইতে মুক্ত হইবে? 
| বন্ধন হইতে। 


টা 


হিন্দুধর্দের সার উপদেশ। | ৯৩ 


কে বন্ধন করিয়াছে ? 

দেহ, মন, অজ্ঞান এবং জগৎ । 

কিরূপে? | 

তুমি আমি দেহের বশে আছি কি না, মনের বশে চলি কি না, অজ্ঞানের বশে 

£থ পাই কিনা--ইহা ত সকলেই জানে । 

এ সকলের বশে না থাকিলে কি হয়? 

কোন ছুঃখ আর থাকে না। নিত্য সুখ । 

ইহাই কি মুক্তি? 

তত্তিন আর কি? কাহারও হাতে বাধা ন৷ পড়িতেই আমি স্বাধীন হইলাম | 

কষ্ট দিতে আর কেহ রহিল না। দেহও কষ্ট দিতে পারিল না, মন পারিলনা, 
সংসার পারিল না, অজ্ঞান পারিল না। ইহাই মুক্তি। 

কিরূপে মুক্তি লাভ হইবে। 

তুমি একবার আমায় দেখ তাহা হইলেই আমার মুক্তি হুইবে। 

কিরূপে? | 

তুমি যে আমায় দেখিতেছ সেটা কিন্ত আমার জান! চাই । 

আমি ত শত ভাবেই তোমায় দেখি । তুমিও ত তাহা জানিতেছ। 

বিশ্বাসে দেখি বটে কিন্ত শত মানুষ ব' শত মানুষীর চক্ষে দেখা হইলেই ত 
হয় ন। স্বরূপে দেখা চাই। 

সচ্চিদানন্দরূপে থাকিয়। দেখা দিতে হইবে? 

তাহ! না হইলে আমি বুঝিব কিরূপে তুমিই দেখিতেছ। তোমাকে না জানিলে 
কিরূপে বুঝিব তুমিই দেখিতেছ। 

'আমাকে জানাইয়। দিতে হইবে ? 

হুইবেনা ? আগে তুমি কে জান।ইয়! দাও তবে ত বুঝিব তুমি আমায় দেখিতেছ 
তবেই আমা'র মুক্তি হইবে। 

আমাকে জানাই আত্ম জ্ঞান। 


মিলনে। 


হিয়। “পরে হিয়া রাঁখি, 
তবু ব্যবধান দেখি ; 
আমারে তোমীর.বলি কবে নেবে হায় ? 


চিরদিন হেলা ফেলা, 
আমার ফুরায় বেলা 3 
একি খেল৷ লীলীময় ' তোমায় আমায় ? 


একি এ হৃদর নাগ ! 
বাঁড়ায়ে:দিতেছ হাতি, 
ভিখারী কি ভিক্ষা দিবে রাজাধিরাজারে ? 


আমারে দিয়া যাহা, 
কোথ। আমি পাব তাহা ; 
বিনিময়ে কিবা চাহ কি দিব তোমারে £ 


দয়াময় ! একি ছল, 
আঁখি পুরি আসে জল ; 
যাহা চাহ কাঁড়ি লহ কি কাঁজ বিচারে ? 
কি কয়েছি অভিমানে 
আমনি শুনেছে কানে; 
কি রতন অনাটন তোমার ভাগারে ? 
তোমারি এ বিশ্ব ঠাই, | 
কিছুনা খুঁজিয়! পাঁই ; 
আমারে ফুরাতে চাঁছি তোমার মাঝারে ; 


মিলনে। ২৬ 
জানি না কোথার শেধ-_ 
চেয়ে থাকি অনিমেষ ১ 
ভাঁষাহান একি প্রেম দিয়েছ আমারে ; 


সকলি হয়গো! ভূল, 
খুঁজিয়া না পাই কুল, 
ডুবিয়া যেতেছি যেন অসীম পাথারে | 


“বাসনায় দাও আগুণ ভ্বেলে।” 
ন জায়তে জ্িয়তে ব| কদাচিগু। 


আমি জন্মি নাই আমি মরিও না । জন্ম ও হুয় নাই মরণ নাই তবে আমি কি? 
আর এই যে দেখিতেছি আমার পিত৷ মাতা ছিলেন, জন্বস্থান আছে, বালক 
কালের খেলা, যৌবনের বিগ্যাশিক্ষা, বিবাহ, কাজ কর্ম/ তার পরে এতদিন পর্য্যস্ত 
জীবন ধারণ এ সব তবে কি? | 

যাহার জন্মই হয় না তার ঘাড়ে এত কন্মম চাপিল কিরূপে ? 

তুমি যে সমস্ত গত কর্মের কথা মনে করিয়! রাখিয়াছ সেই সমস্ত অবস্থা এখন 
কোথায়? 

আমার স্থৃতিতে আছে । 

স্মৃতিতে যাহ! থকে তাহ! ত কল্পনা । এ সব তবে কল্পনা । | 

পূর্বে যাহা কর! হয় তাহারই স্থৃতি থাকে । পূর্বে যাহা কর! গিয়াছে তাহাই 
স্কার রূপে স্থতিতে আছে। স্থৃতিরাকাশরূপা চ যথা তজ্জস্তথৈবতে। স্মৃতি 
আকাশ রূপা। আবার স্থৃতি হইতে যাহা জন্মে তাহাও শূন্য স্ব্ূপ। তাই ত 
বলিতেছি এ সমস্ত এখন কল্পনায় আছে। এ সমস্ত কল্পনার মূল পুর্ব্ব কর্খ। 
আচ্ছা-দেখ দেখি এখন ত প্রথম হইতে বহু- গত কার্ধ্যসংস্কার স্মরণ করিতে 
পারিতেছ | কিস্ত অনেক ভূলিয়াও গিয়াছ। প্রধান প্রধান সংস্কার মাত্র স্মরণ 
আছে। কিন্ত মরণ মৃচ্ছার সময়ে এ সমস্ত সংস্কারের কিছুই মনে থাকিবে না। যদি 


২৩৪ উত্সব । 


মনে থাকিত তবে তুমি বলিতে পারিতে পূর্বে কি ছিলে পূর্ব পূর্ব জন্মে 'কিকি 
করিয়াছ ? তা যখন মনে নাই তখন বলিতে হইবে মরণমুচ্ছায় কিছুই মনে থাকে না, : 
যাহা মনে থাকে সেইগুলি বাসনা । এই বাদন৷ দ্বারা তুমি বন্ধ। 

তুমি এক ক্ষণের জন্তও ভূলিতে পার ন| যে তুমি জন্মিন্নাছ, তোমার জন্ম স্থান 
আছে, পিতা মাতা আছে বা ছিল, তুমি কত কর্ণ করিয়াছ ইত্যাদি । যতদিন না 
তুমি এই সমস্ত বাসনা ভুলিতে পারিতেছ ততদিন তুমি বাসনা হইতে মুক্ত হইতে 
পারিতেছ না। কাজেই তুমি বাসন! দেখিতেছ বলিয়া ব্রহ্মদর্শন তোমার হইতেই 
পারে না। 

মরণ-মূচ্ছায় এক জীবনের বাসন1, যাহা উপস্থিত দেহ ধরিয়া উঠিয়াছিল-_তাহা 

ভূল হইয়া গেল সত্য, কিন্ত মৃত্যুকালে পূর্বের যে যে বাসন! প্রবল ছিল সেইগুলি. 
রা বা ভাবনাময় দেহে রহিল। ইহাদের দ্বারা আবার তোমার জন্ম হইল 
কর্মাও চলিল। বল ইহার বিরাম কোথার ? 

বামনা হইতে মুক্ত হইবে কিরূপে ? 

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য-_বাদনা পর্য্যন্ত মিথ্যা । বাসনার জন্ম ভ্রম জ্ঞান হইতে । 
রজ্জুতে যে সর্প জ্ঞান হয়, সে সর্প জ্ঞানট। মিথ্যা। রজ্জু রজ্জুই আছে। ভ্রম 
জ্ঞানটি তাহাতে আরোপ হয় মাত্র। ইহাই মায়ার কার্য । এই ভ্রম জ্ঞানটি দূর 
হইলে তবে ততৃজ্ঞান জন্মিবে। 

মিথ্যাকে মিথা। বলিয়! জানিয়৷ তত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান কর। সংসঙ্গ ও সং শান্ত 
অবলম্বন কর--ইহা দৃষ্টে সাধনা করিংত থাক-_ প্রথমে চিত্তগুদ্ধি জন্য কর্ম কর, 
করিয়া ভগবানের আশ্রয়রূপ তক্কি যোগ অনুষ্ঠান কর, পরে বিচার দ্বারা বুঝ যে, 
আত্মাই আছেন আর কিছুই নাই। চুপ করিয়া যাওয়াই প্রধান সাধনা । অভ্যাস 
ও বৈরাগ্য দ্বার! ইহা হয়। 





জয়মাল্য ৷ 
চল্তে গিয়ে কাটা-পথে, 
ফলটি হ'লো ভালো । 
তুল্‌তে যত বনের ফুল, 
মাল্য হয়ে গেলো। 


এল । | ২৩৫ 


দংশি' শতবুন্ত নখে 

6 ষের ধারা ঢেলে। 

শেষে, আকুল হৃদে মালার ডোরে 
রাখতে হলো ভুলে! 


হ'লো, প্রাণের এ যে ন্সেহের দান__ 
সাপের শিরে মণি। 
হায়রে, হায়! আমার মত 
কে আর তবে ধনী ? 
শ্রীহ__ 


তিরুপতিতে চিঠি। 
প্রিয়তম ! 


তোমার চিটি পাইলাম । বরাবরই পাই। আর আমার বলিবারও কিছু নাই 
জানিবারও কিছুই নাই। যাহ! তুমি জানাইর়! দিয়াছ তাহা শুনিয়াই আমার সকল 
অভাব পূর্ণ হইয়া! গিয়াছে। এই আমাদের 'শেষ জন্ম । 

আজ ৯ বদর আমাদের বিবাহ হইয়াছে । তুমি লিখিয়াছ নানান কৌশলে 
তুমি আসিয়া আমাকে দেখিয়া গিয়াছ । আর আমি? আমি বুঝি চুপ, করিয়া 
আছি? তোমার শয়নগৃহ সাজাইয়। রাখিয়া. আসে কে? তোমার বিছানা কে 
প্রস্তুত করে? যতক্ষণ না তুমি নিদ্রা যাও ততক্ষণ আমি নিকটেই থাকি। প্রত্যহ 
শাগুড়ীমাতার সঙ্গে থাকিয়া আমি সমস্ত আহারের আয়োজন করিয়৷ আসি। আমার 
কথায় তুমি অবিশ্বাস করিতে পার না। তুমি আমা দেখিতে পাও না। আমি 
কিস্ত সব করি। তুমি আগামি কল্য ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও সর্বত্র আমার 
পায়ের চিহ্ন দেখিবে। আগামি পূর্ণিমায় আমাকে তোমার বাড়ী পাঠাইবে। আর 
ত দিন নাই। যখন যাইব তখন সব শুনিও আমি কখন কি করিতাম আর কি করিয়া 
কন্সিতাম। তুমি যে আমাকে দেখিতে- আসিতে তা আমি জানিতাম। তুমি 
আসিয়! এখানে যাহা যাহা করিয়। যাইতে আমি সব দেখিয়াছি। আমি তোমার 


২৩৬ ৃ উৎসব । 


কাছে গিয়। সব বলিব। একটা কথ! মাত্র বলি। তুমি আমাদের সমুদ্রের ধারে 
যে মন্দির আছে তাহাতে আমার নাম লিখিয়া রাখিয়া! গিয়াছ। তুমি চলিয়া গেলেই 
তাহ। দেখিয়াছি । তুমি আর একদিন আসিয়! দেখিও তাহার নীচে আমি কি 
লিখিয়৷ রাখিয়াছি। কিন্তু তুমি কি? অনন করিয়া কি যেখানে সেখানে আমার 
নাম লেখে? যদি অন্ত কেহ দেখিত তবে কি মনে করিত। বিশেষ মা যদি 
দেখিতেন তবে কি হইত বল দেখি? ূ 

আর একট! কথ! আজ বলিব। ছেলেবেলায় আমিই তোমার সঙ্গিনী ছিলাম । 
আমাকে তুমি কত ভালবাসিতে। আমার মৃত্যু হয় নাই। ওটা কপট মৃত্যু। মা 
আমার একটি উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য এরূপ করিয়াছিলেন। তাহা না করিলে 
আমাদের এ জন্মটাও বুথা যাইত । এখন ত বিবাহ হইয়! গিয়াছে। এখন আর 
ভয় কি? তার পরে তুমি যাহা বলিয়াছ তাই শুনিবার জন্য আমি কত জন্ম ঘুরি- 

তেছি। তুমি জান না আমরা কি। আমি গুরুক্পায় সব জানিয়াছি। 

আমি আগে যাই দাড়াও তাঁর পরে কৃত কি করিব দেখিও । 
আর কি লিখিব। তোমার আর একটি ব্যাপারের কথ! লিখিতেছি আর 
লিখিব না । দেখ গে৷ এত কথ! আমি. তোমার জানি যে আমার সব লিনখিতে ভাল 
লাগেে। কিন্তু এত কি লেখা যায়? তবু লিখিতে হয়। না লিখিরাও থাকা যায় 
না। বিশেষ আমার লেখা তোমায় বড় ভাল লাগে। | 

আমার এখন ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । আমাদের দেশের এই নিয়ম খুব 
ভাল। বিবাহ হইয়াছে ৭ বসরে। আর এই নয় বংনর আমি মার কাছে আছি। 
মা *আমায় সব শিখাইয়াছেন। আমি তোমার কাছে গেলেই তুমি দেখিবে 
কিন্ত তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছিলে কেন? তুমি আদার শাশুড়ীর কাছে ও আমার 
খুড়শাশুড়ীর কাছে যে অত নাটক পড়িতে__তুমি কি মনে কর আমার শীশুড়ী 
কিছুই বুঝেন না? তাহার! ছুই ভগ্বীতে কি বলিতেন তা জান? তাহারা বলি- 
তেন-__বাছ! যতই কেন ন| চঞ্চলত! দেখা ও-_নাটকই পড় আর উপন্তাসই শুনাও 
বৌমার ১৬ বৎসর বয়স না হইলে কখনই আনিব না। আমার শাশুড়ী কিন্তু 
আমাদিগকে সাঁধারণ স্ত্রী পুরুষের মত মনে করিয়াছেন । আমাদের যে এই শেষ 
জন্ম তা তিনি জানেন ন1। তুমি আমাকে পাইবার জন্য বহু জন্ম ধরিয়৷ যে বন্ধ 
ক্লেশ করিতেছ আহ! তাহা যদি তিনি জানিতেন তাহা হইলে তিনি আর একরূপ 
হইয়৷ যাইতেন। 


স্মৃতি-বাঁক্য। ২৩৭. 


মাই হউক আমি ত যাইতেছি। আমি গেলেই দেখিবে তুর্মি পরম শাস্ত 
ইইয়া যাইবে । আমার কি হইবে তাহা তুমি স্বচক্ষে ,দেখিও ॥ ইহার পয়েই 
আমাদের নূতন খেলা আরম্ভ হইবে । এই খেলাই শেষ খেলা । ইহার কথা 
আমি তোমীফে এখন কিছুই ধলিব না । কিন্তু যাহা কিছু করিব সবই সেই 
শেষ লক্ষ্য করিয়া। আজ ত্ররোদণী-_-আজ হইতেই যাত্র। হইয়া রহিল। সব 
আয়োজন হইতেছে । এই পুণিমাতেই ঠিক ঘোলবৎসর পুর্ণ হইবে তাই এই 
বিলম্ব। নতুবা আজই যাওরা হইত। আমার কিন্ত এই রাণীর মত যাইতে ইচ্ছ! 
করে না। কিন্তু মা যখন এইরূপে পাঠাইতেছেন তখন না বলিবার যে৷ নাই। 
বিশেষ তুমিও রাজা মানুদ। ভোঁমার সন্ত্রম বজার রাখা চাই। কিন্তু সম্্রম 
মানে ত জান। সম্যক রূপে ভ্রম যাহা ভাহাই অন্রম। এই সন্্রম রক্ষা করাই 
চাই। নতুব! অভিনয় হয় না। তবে আমি প্রণাম হইতেছি। তুমি আশীর্ববাদ 
কর যেমন আমার উদ্দেন্ত সফল হয়। ইতি 


তোস্ারই__- 


যথা সময়ে চিঠি আসিল। রাজ! একবার দুইবার তিনবার কতবার পড়িলেন। 
আবার পড়িলেন। আবার পড়িলেন। পড়িয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়৷ 
রহিলেন। 

ঘর নিজ্জন। কাহারও আপিবার হুকুম নাই। একমাত্র মা ও কাকীমার 
জন্ঠ পুথক নিয়ম | 

র'জা কতকঙ্গণ পরে বলিয়া উঠিলেন “এই নেই” | 

কে নেই? বলিতে বলিতে রাজ্মাতা৷ গৃহে প্রবেশ করিলেন । 


 আ্মৃতি-বাক্য | 
পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে স্মৃতি বলেন অভাঙ্গ-ভক্ষণ, অকথ্য-কথন, সন্ধ্যাদি 
1বহিত কার্যের অকরণ) নিষিদ্ধ বস্ত সেবন, অবাজা-যাজন ইত্যাদি কার্য পাপ- 
কার্মা। | 
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যাহারা পাপ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার পরে আর এ্রন্প কার্য করিতে ইচ্ছ৷ 
করে না তাহাদের পুর্বক্ৃত পাপের জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। 

স্বৃতি বলেন জপ, তপশ্চরণ, হোম, উপবাস, দান, উপনিষদ্‌, বেদাস্ত, বেদের 
ংহিতাভাগ, মধুবাতাদি মন্ত্র, অঘমর্ষণ মন্ত্র, অধর্বশির, রুদ্রাধ্যায়, পুরুষস্থক্ত, রাজন 
রৌহিণ নামক সাম ইত্যাদি এবং প্রাণায়াম এবং সাবিত্রী এই সমন্ত ছার! পবিত্র 
হওয়। যায়। 

উপবাসের জন্তঠ পয়োমাত্র ভোজন, শাকমাত্র ভোজন, ফলমাত্র ভক্ষণ, যব 
ভোজন, ঘ্বত ভোজন, সোম পান, এই সকল দ্বারাও পাপ নাশ হয় । 

পুণ্য পর্বত, নদী, হুদ, তীর্থস্থান, খধিদিগের নিবাস স্থান, গোষ্ঠ এই সকল 
দেশে গমন করিলে ও পাপক্ষয্ন হয় । অপরিচিত যাত্রীসঙ্গে গমন ভাল, দলবীধিয়া 
গমনে অন্ত কার্য্য কর! হইয়। যায়। লোকের মধ্যে যাহার পাপ রাষ্ট্র এখন হয় 
নাই নে ব্যক্তি গুপ্তভাবে বহুবার প্রাণায়াম করিয়। স্নানান্তে অবমর্ধণ জপ করিবে । 
সহস্র গায়ত্রী জপও বিধি। 

্রহ্মচ্য্য, সত্য কথ! অভ্যাস, আর্দর্বস্থ্ে ভূমিতে শয়ন, অনশন ইহা তপশ্চর্ধ্য। 

এ, গে!, বস্ত্র, অশ্ব, ভূমি, তিল, ত্বত ও অন্ন দানেও পাপ ক্ষয় হয়। 
হারা জন্মাস্তরে পাপ করিয়া আসিয়াছে যাহাদের লক্ষণ স্থৃতি বলিতেছেন-_ 

গলৎকুষ্ঠ রোগী ত্রহ্মবধ কারী; শ্তাবদন্ত বিশিষ্ঠ ব্যক্তি মগ্যপায়ী; পঙ্গু অন্ধ 
গুরুতল্পগামী ; সোণ| চৌর, দদ্ররোগ গ্রস্ত 'ও কুনখী, বস্ত্রচোর, ধবলরোগযুক্ত 
ভোজ্য-দ্রব্-হারীর অজীর্ণ রোগ; দোঠোকা-_নাকপচা, 45 ব্যক্তি 
মুখে পচা গন্ধ ইত্যাদি 
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বংশাবলী। 


টা 


ররর চিন টির 







ূ | 
ূ 
জে জর ৬ 





৮১১২৭ 122৮ 1521 ূ 





৮ 1 


. | | | 
মি ১ উল 228১৯ ৯--৯৯২৪৯৯০-৯০০০৬৬০১০:০০ ০৬৫ 


[০০5৮৮৮৮৮185 ০2] 19৬ ৮81৯] ১1৮৯২]৪ 


[২০] ৮০ 46৭ ৪৯৬৮ ৪৪০৪) 


| 1৮1১১ 5148 


21118) 2৮10 1১১১০ 


| ] রি ৃ 


সম 


(55 সা হে 


উওসব। 


২৪৩. 


1৮1৮ 1৬ টাঁঁ 19৩ রি ্ | ট দি 











1911৮ ৮০1৮ |! | 

5525 1৫৯ ০8৫ | 18৮৯5 0৬ ূ 

16৯ 1৪৯ ১০ 16৬ টাচ টা টা ৯৮ 1895 ডা (59 150০৯) উ৫) ১৪২৯৯), 
11 শী ৬০ 911; 1 1777 

| £৯ 582৮৬ 1৬ 15৩ নিক না ৬২৬ 15 1& রঃ 1১১ 18৪৮7 | [1 ১০১১৯ ৪১১ 









২8১ 


বংশাবলী। 


4০৬৬ ৯৯ 
1৫ 
1৮ 1৯১৮ | 
তি ৯৮৪২ 
চটির! 
ূ 
১141৮ 


শ 























দীন রান £৭ 
টা র 
ছাদ টা তা ৬০০ 
জনি ৬৮) ৮ ৬1৯ 
ঃ 1& ৭০৩ ৮৪২)৬/৬ ৪৪ছ ১ 
16518, 1২1৮ ূ 1 ূ |_| 
মি, ূ রঃ এ ও ও ৃ 
হে 12২৯ ১1৮1 
| ূ ৬১১) ূ | 
25 8451৩ 14॥ 


ূ 
ূ 
৭ 








সর রও 
ূ 


০ 
দিন্রীতি। রক 
৮৪ 





৮৮ 180৮ 45 58৭৮ 1১১১] 155৮ ১5৮ 











উত্সব । 


৬ 2] 0 উভ] 91৯25  5১৪ ৬৯০) 8৩ 














ৃ ৃ | । | | ১৪) 
ূ ১৬৮ 1৬১৬ ৯. এস্ঠ 
5 
হি চি ্‌ | ৪ রি 
ইসি 221৯) 185) 4৯৪ 0৮ আুঞড ৪৪১৩৮, ই ূ 
* 9 7 * 
প। শর শী শা শপ শী লও 
0১55 (০ %৫৯ 55088 
০৮৬ 


| 
( টা 2১৯ ) ৯১১৫৪) 


২৪৩ 


বংশাবলী | 











2.2 কে বুয়া 
| | ই329511 | 
মা ৬৬৪ রা উট, শঃ ৮ ৬৯ 
৪৮৮ চা, ূ 
15৯ 1৮ ৮1৮৬১১৮ গ্রঁ 1১13851858১ 19208 ১৫০০ ৯ ১51৮৯) ূ 
1] ___7____ 1 ______ 14৬৬ 
| ্ ৮৩7) 141549288৮ 


এরা কানু দে গে চা 
১৮11৬ ] 


“অতএ তোহারি বিশোয়াস। 1৮ 


মৃত্যুভয় ? প্রায় শোনা যায় মৃত্যুভয় লোকে করে না। এমন কি যাহাদের 
বয়স হইয়াছে তাহাদের শরীর সুস্থ বতদ্িন থাকে ততদিন নি তাহাদিগকে 
একবারও কাতর করে না । 

আর যখন রোগে ধরে? শুনিয়াছি তখন মরিবার ভয় টি 

পশ্ড পক্ষী প্রভৃতি জন্ত যখন আহীরাদি কন্ম লইয়া! মাতিয়। থাকে, আর বালক, 
যুবক, অজ্ঞানী সুস্থ বৃদ্ধ যখন কর্মবাঁসন! লইয়! মত্ত থাকে তখন মৃত্যুকে ভয় করে না 
সত্য । কিন্তু পাখী সর্প দেখিলে ভয়ে চীৎকার করে, সকলে ভূত দেখিলে ভীত হয় 
পাছে ভূত মারিয়। ফেলে। রোগে ছু'ইলে মানুষ ভয় পায় পাছে বা মরিয়! যায়। 
মৃত্যুভয় সকূলেরই আছে। 

মৃত্যুর ভয় জীবের কেন হয়? 

মৃত্যু যন্ত্রণা বড় বিষম যন্ত্রণা । অনেকবার মরিয়াছে, অনেকবার দারুণ যাতন৷ 
ভোগ করিয়াছে, তাই জীব মৃত্যুর আভাস পাইলে বড় ভীত হয়। যাহা চিত্তে বাস 
করে তাহাই বাসন! । চিত্তে বাস্তমানত্বাৎ। যাহাতে প্রাণ বড় আকুল হয় তাহারই 
স্কার চিন্তে গুরুতর ভাবে থাকিয়া যায়। সর্বাপেক্ষা ব্যাকুল করিবার বস্ত মৃত্যু ৷ 
এই জন্ত শত তুলিয়া থাঁকিলেও সর্বব জীবের বাসনায় মৃত্যুভয়ের প্রবল সংস্কার 
থাকেই। মৃত্যুতে যদি যাতন! না থাকিত তবে মৃত্যুতে ভয় কেন হইবে ? বেশ ত 
হাসিতে হাসিতে দেহ ছাড়িয়া ধারণাভ্যাসের দেশে চলিয়! যাইব। তাহাতে ভয় 
কি? কিন্তু ধারণাভ্যাস ঘাহার নাই সে মৃত্যুকালে কোথায় যাইবে তাহারও ঠিক 
নাই। বিশেষতঃ সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার মৃত্যু বিভীষিকা ত আছেই। 

সবই ত বুঝিলাম। কিন্ত মৃত্যুভর হইতে অব্যাহতি কি আছে? নিশ্চয়ই আছে 
জ্ঞানীর মৃত্যুভয় আদৌ নাই। জ্ঞানী জানেন যে, যার জন্মই নাই তার আবার মৃত্যু- 
ভয়কি? ন জারতে অ্রিয়তে বা কদাচিৎ। কোন জীব চৈতন্ত জন্মে নাই, 
কাজেই কোন চৈতন্তের মৃত্যুও নাই। মৃত্যুভয়টা বাঁ মৃত্যুটা যাহা হয় সেটা আরোপ 
মাত্র। যাহ৷ আছে তাহা চিরদিনই আছে। তাহার উপরে একটা মিখ্যা। কোন 
কিছু যেন ভাসে । - সেই মিথ্যা যেট! ভাসে, সেটা সত্য সত্যই নাই। তবুও যেন 
আছে মত বোধ হয়। ক্রমে সেই ভ্রম বৌধটা এত প্রবল হইয়া! যায় যে, আদত 
বস্তকে ঢাকিয়! রাখিয়া! মিখ্যাটাই সত্যের স্থান অধিকার করে। যেমন রজ্জুতে যে 
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সর্প ভ্রমটা ভাসে সেটা! আদৌ নাই, সেইরূপ নিত্য চৈতন্ের উপর দেহ ভ্রম, জগৎ 

ভ্রম, চিত্ত ভ্রম, এই সব জাগিয়া চৈতন্তকে একবারে ঢাকিয়৷ ফেলিয়াছে। ভ্রমটাই 

পুনঃ পুনঃ মরে। .. 
কি বলিতে চাও ? 

বলিতে চাই তন্বটি যাহা, আত্মাটি যাহা, চেতনাটি যাহা! তাহ ভাল করিয়! ধর। 
ধরিয়া অভ্যাস কর, তুমি দেহ নও, তুমি মন নও, তোমার সম্মুখে যে জগৎটা দেখ! 
যাইতেছে সেট। ব্রহ্মরজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত ভাসিয়াছে মাত্র ত্রহ্মই বিবন্তিত হইয়| 
জগৎ রূপে ভাসিয়াছেন এই সত্য জ্ঞানটি বেশ করিয়া বুঝিয়। সর্বদা মনে রাখিতে 
হইবে । যতদিন না সর্বদা ইহা! মনে থাঁফিতেছে ততদিন ইহার পুনঃ পুনঃ আলো: 
চনা করা চাই। 

তার পর আরও কতক গুলি নিতান্ত আবশ্বকীয় অভ্যাস করিবার কৌশল বলা 
মাইতেছে-_এই খুলি লইয়! সর্বদ! থাকিতে চেটা কর মুত্যুতয় ইত্যাদি কিছুই 
থাকিবেনা । সর্ধদা পরম সন্তোষের ভাবে € থাকিবে। 

কি? বল! 

যে চৈতন্য বা! চিৎ ব৷ জ্ঞান সর্বদা পরিপূর্ণভাবে আছেন তাহারই নাম তোমার 
ই্টমন্ত্র। তিনিই তোমার ইষ্টদেবতী। তিনিই তোমার গুরু। 

যত দ্বিন অন্য কিছু দেখিতেছ ততদিন ইহা জানি'ও যে সেই মূলের বস্তরটির 
উপরেই.অন্ত মিথ্যা নামরূপ জড়িত কোন কিছু ভাসিয়াছে। মিথ্যারও যে অস্তিত্ব 
তাহ! সেই মূলের সত্যটি আছেন বলিয়! । মুল সত্যটি অধিষ্টান চৈতন্য । সেইটিই 
বন্ত আর সমস্ত অবস্ত। উপাসন! ইহারই হয। নামরূপ ইহারই | 

যাহ! করিতে হইবে শ্রবণ কর। | 

(১) সর্বদা নাম কর। আর নামটি যে সব করিনি তাহাও নিতা 
অভ্যাস কর। 

(২) মূর্তি যাহা যেখানে দেখ তাহা সেই চেতন বস্তর নাম রূপ যে ইষটমন্ত্ 
ব৷ ইষ্টদেবতা৷ বা গুরু তাহাই। লোক সঙ্গে যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ নাম করিবে 
আর সকল জীবই তোমার ইষ্ট নাম ইহা মনে করিবে। 

(৩) নামীর লীলা চিন্তা কর। এ চিন্ত হইবে চিভ্তাকাশে। লীলা হয় ঙ্ 
জগতে । স্থুলে নহে। প্রত্যহ সঙ্কল্প কর যেন চিত্তাকাশে ধারণাভ্যাসের স্থানে লীলা 
দেখিতেছ। ধারণাভ্যাসের স্থানটি বিশেষনূপে প্রত্যহ সঙ্গল্পে আনিতে হইবে 


২৪৬ 5 উতসব। 100, 


(৪) ধারণীত্যামী হুইয়।৷ শেষে বিচারবান হও। জপ ধ্যান ইত্যাদি যাহা . 
কিছু সমস্তই করে প্রকৃতি । আর পুরুষ কিছুই করেন ন| তিনি প্রকৃতির দ্রষট 
মাত্র। তুমি পুরুষে অভিমান কর, করিয়া দ্র্টী ভাবে থাক। আর দেখ প্রন্কৃতির 
এক অংশ--নিবৃত্তি অংশ প্রকৃতির অপর অংশ অর্থাৎ প্রবৃত্তি অংশকে কর্ম 
করাইতেছে। 


এই ভাবে তোমার মধ্যে কর্ম চলিলেও তুমি কিন্তু অহং অভিমান বর্জিত 
হইয়া রহিলে। কর্ম যাঁহয় হউক তাতে তোমার কি ? যে কর্ম করে ফলাফল, 
লাভ--অলাভ, সুখ ছুঃখ তার । কর্মে তোমার অভিমান যখন না থাকে তখন সুখ 
ছঃখটাও তোমার অগ্রাহের বস্তু হইয়া যাইবে। খন মৃত্যুভয় একেবারে যাইবে ।. 
কর্ম ভক্তি জ্ঞান এই তিনের কথা বল! হইল। কর্মী চিত্তশুদ্ধি জন্য । 
তক্িটি চিত্বাকাশে লীলায় একাগ্রতা জন্য । জ্ঞানটি এই জীবনেই মুক্ত হইবার 
জন্য। | 
ভক্তিতে কি মৃত্যুভয় যায় না? 


যাইবেন! কেন? ভক্তিতে শ্রীভগবান্‌ তোমার হাতে ধরিয়া মৃত্যুতয় হইতে 
পরিত্রাণ করাইয়! দেন। 
“নহি কল্যাণ কৃত কশ্চিৎ বিনাশং তাত গচ্ছতি ।” 
“নমে ভক্তঃ প্রণশ্ততি” 
এই গুলি ভারি আশ্বাসের উক্তি ! 
ঘাহ। করিতে বলিতেছ তাহ! আবার একবার অতি মংক্ষেপে বলিব? 
বল। 
মর্বদ! নাম কর। 
যাহা কিছু দেখ ব| শুন বা ভাব সকলকেই ব৷ সকলটাতেই নামী ভাবনা কর। 
সর্বত্র নামী দেখিয়া, নামী ভাবিয়!, নামী ন্মরিয়! রাগ দ্েষ দূর কর। এই যে তুমি 
কাহার উপর বিরক্ত হইব? এই যে তুমি কাহার উপর রাগ করিব? এই যে তুমি 
কাহাকে ত্বগা করিব? এই যে তুমি কাহাকে অবজ্ঞা করিব? এই যে তুমি 
কাহাকে. ভয় করিব? এ যে তুমিই করিতেছ কোথায় পলাইব? এই ভাবে লোক 
সঙ্গে সর্বত্র নামী চৈতন্তের শ্মরণে স্মরণে যর্দি রাগ, দ্বেষু, ভয়, ভাবনা, দ্বণা, অবজ্ঞা, 
অথব! ইন্দ্রিয় আসক্তি ইন্দ্রিয় বিলসাদি কামের কার্য ত্যাগ করিতে পার তবে' 
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তুমি তু তু কর্তে তু ভয়া হইরা যাইবে। শেষে দে মনকেও,বলিবে এই যে সে। 
লয় বিক্ষেপকেও জী এরাও সে। তখন ক্যা.স্ফতি। | 

যখন নিজ্জন পাইবে তখন নামীর লীলা চিত্ত কর। জ্যোতির ভিতরে 
জ্যোতির পন্মে উলট জলে ভাদিয়া চপিয়াছু। : শেবে মেই জশ, সেই সর্বসৌন্দর্ধ্য 
ভরা স্থান, সেই বৃক্ষ, সেই মণ্ডপ । তুমি একা | যেমন যেমন ভাবিতেছ তেমনি 
ভাবে সে আপগিতেছে । কত সুখ। কেউ নাই সব আছে। এক। আব'র সে 
সঙ্গে। কখন মিলন কখন বিরহ। কখন পাক্ষাতে পুজা, কখন মানসে । কখন 
ৰলা সে যেখান দির! হাটে সেখানটা কেন আমার হৃদয় হইয়া! যায় ন।, সে যে দর্পণে 
মুখ দেখে তাকেন আমার অঙ্গজোতি হয় না, সে যে সরোৰরে স্নান করে তা 
কেন জলরূপী আমি হইয়] বাই না__এই রকম কত কি। 

নাম করা, লোক সঙ্গে নামী ভাবনা কর, নিজ্জনে নামী সঙ্গে কথা ক ওয়া, 
কখন মিলনে হাস, ফষ্টি নষ্টি করা, কখন বিরহে একটু জ্বালা একটু পোড়া । এই 
সবে যখন নান নামী দিনা হৃদয় ভরিঘনা বার তখন বিচারবান ব। বিচারব্তী হওয়া__ 
যা পুর্বে লেখা হইয়াছে । ইতি--১৫। ৩। ১৩২১। 


নামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকাশ । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


স্থহ্দ্দসং সুনিপুণং যখকামনিপাতিনং | 
চিন্তং রকুখেখ মেধাবী, চিন্তং গুভ্তং হৃখাবহম্‌ ॥ 


[ দুর্বোধ্য, ধূর্ত এবং ইচ্ছাক্রমে যথা৷ তথা ভ্রমণশীল, মনোবৃত্তির প্রতি বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তির সর্বদা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । কারণ সুরক্ষিত চিত্তই স্থুখাবহ | ] 
শ্রীভগবান বুদ্ধদে বোক্ত ধর্মপদ, চিত্তবগগো 


নিয়ম। 
ক-__নিয়ম বলিলে কি বুঝায় ? এবং তদাচরণে দক দল হয়? 
জো--ভগবান পতঞ্জলি তাহার যোগন্তত্রে বলিয়াছেন-_ 
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২৪৮ উৎসব 
“শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েখর প্রণিধানানি নিয়মাঃ 1” 


অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ,* তপস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটা সাধনের 
সমষটির নাম নিয়ম এবং এতদাচরণে চিত্ত ও শাস্তি লাভ হয়। 

ক-_কিরপে এই সাধন পাচা আরব হইয়া যায়"? 

দ্যে-_গ্রথমে শৌঁচ সাধনের বিষয় বলিতেছি। শৌচং-_মুজ্জলাদি জনিতং 
মেধ্যাভ্যবহরণাদিত বাহাং, আভ্যন্তরং চিন্তমলানামাক্ষালনম্” | মুত্তিক! ও জলাদি 
দ্বার মার্জন করিয়া! এবং পবিত্র বস্ত্র আহার করিয়৷ বাহাশুচিত্ব নিষ্পন্ন করিতে হয় 
পরে সাধুর সহিত মিত্রতা, ছুঃখীর প্রতি করুণ! ও সহানুভূতি প্রকাশ, সুখীর স্থথ 
দেখিলে হর্ষ প্রকাশ ও পাপীর পাপ দেখিয়া তাহাতে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়! মনের 
মক্লল৷ কাটাইতে হয়। অর্থাৎ শৌচ সাধনে অন্তর্বহিঃ উভয়ে বিশুদ্ধি লাভ হয়। 

ক-_মনের ময়ল| কাটাইতে পারিলেই তো চিত্তসুদ্ধি ঘটে। তবে আবার 
বছিঃশুদ্ধির প্রয়োজন কি? 


জ্যে-_?গাড়ার কথ। ভুপিয়া গিয়াছ ? আমি বে স্যোসায় বলিয়।ছি জগতে 
স্থখ ঘঃখ বলিয়! কোনও পদার্থ নাই__উহা আমানের ভ্রমময় ধারণা মাত্র । যতদিন 
এইট ভ্রমের মল আমাদের জ্ঞানটুকুকে ঢাকিয়। র'খিবে ভিন আমর! সখ দুঃখের 
মধ্যে নাকানি চোবানি খাইবই | যদি কোনও দিন এই দম ধারণ। ব| অজ্ঞান মল 
পরিষ্কার হয় তখন বুঝিব জগতের সুখ ছুঃখের সঙ্গে আমার কোনও সব্ধন্ধ নাই-_ 
অ'নি নিত্য নিলিপ্ত আনন্দ স্বরূপ । এই থে ণিজেকে নিত্য নিল্লিপ্ত আনন স্বরূপ 
বপিয়। দৃঢ় ধ'রণা করা-_ইহাই অ.স্মূর্শন। আত্মশুদ্ধি ভিন্ন অর্থাৎ আত্মন্বরূপ 
অবরণকারী মলের অপসারন ব্যতীত আত্মনর্শন কি সম্ভব? 

ক-_না, তাহ। সম্ভব হইবে ফিরূপে ? 

ক্ষে-_এখন “আত্মা” শব্দটার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা কর। অভিধানে লেখ! 
আছে-_“আত্মা-_দেহে, ধূতৌ, জীবে, স্বভাবে, পরমাত্মনি |” অর্থাৎ আত্ম! বপিলে 
দেহ বুঝার, ধারণাশক্তি বুঝার, জীবভাব বুঝার, স্বভাব বা! প্রকৃতি বুঝায় এবং. 
সর্বাধার ও সর্বব্যাপী পরমাত্ব। বুঝায় । শাস্ত্র বলেন, পুরুষ আপন সংকল্প ফলে 
অর-_প্রাণ__মন-__বিজ্ঞান_-আনন্দ এই পঞ্চকোষময় দেহপুরে অবস্থান 
করিতেছেন। যখন আমরা এই অন্নময় কোষে আত্ম স্থাপন করি অর্থাৎ 
দেহটাই আমি বলিয়া বুঝি তখন আয্মা শদে দেহই নির্দিষ্ট হয়। যখন 


সাঁমবেদায় সন্ধা প্রকাশ । ৫ হ৯ 
প্রাণময় কোষে আত্মনিবেশ হয় তখন আত্ম। অর্থে ধৃতি ইত্যাদি । এই রূপে 'মধন 
পরমাত্মায় আত্মনিবেশ হয় তখনই আত্মদর্শন লাভ বা সর্কছূঃখ নিবৃত্তি ঘটে । ' 
বর্তমান অবস্থায় তুমি আমি উভয়েই দেহাত্মবধাদী। এখন যদি কেহ তোমার 
দেহকে. আঘাত করে তবে তুমি লাঠি লইয়া দীঁড়াও): কেহ "শীলা, বলিলে তুমি 
তাহার বাপান্ত কর। সুতরাং এইরূপ অবস্থ। বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট আত্মা! 
শব্দের অর্থ দেহ__অন্ত কিছু নহে। মুখে অনেকে অনেক বন্তৃত৷ মারিবে ) কিন্ত 
আদলে সে গণ্ডী পার হওয়৷ বড় কঠিন। সুতরাং আত্মদর্শন বা পরমাত্মায় আত্ম- 
নিবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি যে কোষে আত্মনিবেশ করিয়াছে তাহাকে সেই 
কোষের বিশুদ্ধি সম্পাদনার্থ প্রাণপণ করিতেই হইবে । নচেৎ আনন্দ লাত তাহার 
ভাগ্যে নাই। তুমি আমি দেহ ও মনকেই বিশেষ ভাবে অন্থভব করি, আর প্রাণকে 
কতক কতক অনুভব করি । অর্থাৎ আমি যে দেহ দ্বারাই কর্ম 'ও ভোগাদি ব্যাপার 
নির্বাহ করি, মনের দ্বারাই সর্ব বিষয় অনুভব করি ইহ! বুঝিবার জন্য কোনও পৃথক 
চেষ্টার প্রয়োজন হয় না । কিন্ত গ্রাণকে শ্বাস প্রশ্বাসের গতির অধিক আর বুঝিতে 
পারি না। সুতরাং এই অবস্থার আনন্দ লাভের জন্য আত্মশুদ্ধির অনুষ্ঠান করিতে 
গেলেই অন্তর্বহিঃ উভয়েই শুচি হইতে হইবে অর্থাৎ মুজ্জলাদি দ্বার ও শুভ আহার 
দ্বারা দেহের পবিত্রতা 'ও ”মৈত্রী-করুণা-মুদ্দিতা-উপেক্ষা” সাধন দ্বারা মনের পবিত্রতা 
ও প্রাণায়াম দ্বার! প্রাণস্পন্দনের স্বচ্ছন্দতা নিষ্পন্ন করিতে হইবে। বুঝিলে ? 
ক-বুঝিলাম। কিন্তু অনেকে দেহশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখাকে শুচিবাই 
বলিয়৷ অবজ্ঞ। করেন। তাহারা বলেন মনের লক্ষ্য উচ্চ থাকিলে আহার বিহারের 
শুচিতার জন্য মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। অনেকে এই মতের 
পক্ষ সমর্থনের জন্য বলেন “মন চাঙ্গা, তো কটোরা মে গঙ্গা” । 
জ্যে--যাহার৷ এইরূপ বলে তাহার! মূঢ় তার্কিক।: তাহার! কোন দিনও 
শাস্ত্াজ্ঞা অবহেলা করিয়া প্রকৃত শাস্তি লাভ করিবে না । সুতরাং সে সকল ব্যক্তিন 
কথ ছাড়িয়। দাও। তবে তোমার সন্দেহ নাশের জন্য এই পর্য্যস্ত বলি "আচার 
হীনং ন পুরস্তি-বেদা:” সদাচারহীন বা! শৌচাচার হীন ব্যক্তি পু'থি পড়া বৈদিক 
জ্ঞান দ্বারা পবিত্র হইতে পারে না। পুস্তকাদি পড়িয়া শৌচাচার হীন যে জ্ঞান 
তাহা বাচিক জ্ঞান মাত্র। তাহাতে সভায় বক্তৃতা করিয়া বা বড় পুথি লিখিয়া 
২স! পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু শান্তি পাওয়া যায় না। নিমন্ত্রণ খাওয়ার 
স্বপ্ন দেখিলে মুখের লালে বালিশ ভিজিয়। যায় বটে, কিন্ত পেট ভরে না। এ 


২৫৯, (উৎসব । 
বিষয়ের অন্তান্ত বিশেষ কথা প্রীনাাম আলোচরনী কালে বথাসাধ্য বলিব । আর 
কিছু জিজ্ঞাস আছে? ূ 

ক-_শৌচ সাধনের ফল সমন্ধে শান্ত কি বলেন? 

_ জ্যে্-শান্ে বলেন, এই শৌচসাধনের কলে-_ 
“স্বশুন্ধিসৌমমস্যেকাগ্রোক্িরজরাত্মদর্শনযোগ্যঙ্থানি ৮” ভবভীতি ॥ 

উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শৌচদাধনের ফলে প্রথমে দেহ বা অন্নময় কোষ নির্দল 
হয়--দেহ নির্মীনকারী কীটানুগুলি শুভ ভাবাপন্ন হয়। তত্বারা “মৌমনস্য” মনের 
পবিত্রতা! উৎপন্ন হয়, মন প্রদন্ন হইলে একাগ্রতা জন্মে । মনের স্থিরতারূপ একাগ্রতা 
সাধিত হইলে ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হয় এবং এইরূপে জিকেন্দ্িয়ত্ব লাভ হইলে 
আত্মদর্শন বা আনন্দলাভের যোগাত৷ জন্মে । স্থতরাং আচার হীন ব্যক্তির আত্ম- 
জ্ঞান লাভের কথা দুরে থাকুক, তাহার যথার্থভাবে 110.8]15 [09 হওয়ারও 
কোনও সম্ভাবনা 'নাই। 

ক-_মাহারে, ব্যবহারে শুচি হইলে যে বান্তবিকই বথেষ্ট উপকার লাত বরা 
যায় তাহাতে জানিতে পারিয়! আজ বড় আনন্দ হইল। কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র 
যেরূপ হইয়াছে তাহতে 'এত সুন্দর জিনিষ একেবার বিনাশের মুখে গিয়! পড়িয়াছে। 

জ্যে--তাই মানুষের ছুঃখও এত বাড়িরাছে। 

ক--্যাক সেকথা । এখন বল দেখি, সন্তোষ লাভ করা যায় কিরূপে? 
অসন্তোষের আগুনে ত সকলই জলিয়া মরিতেছে | 

জ্যে-তোমাকে পুর্ব্বেই বলিয়াছি, অভাবের বোধই ছুঃখের হেতু । এই 
অভাববোধ দূর করিতে পারিলেই সন্তোষের অধিকারী হওয়৷ যার। যথাপ্রান্ত 
আহারে ধিনি তৃত্তিলাভ করেন, যথাপ্রীপ্ত ব্যবহারিক কর্ম ধিনি শুধু কর্তব্য 
হিসাবে করিয়া যান তিনিই যথার্থ সন্তোষের অধিকারী । শ্রীভগবানে বিশ্বাস 
থাকিলে, তাহার বিধানের প্রতি শ্রদ্ধ! রাখিলে, দেহাত্মগ্রীতির জন্ত কামন। ত্যাগ 
করিতে ' পারিলে এবং তাহার ফলে প্রসন্ন মনে কর্মফল স্বীকার করিয়৷ অবিচলিত- 
ভাবে অবস্থান করিতে পারিলে সন্তোন লাঁত হইবেই। | 

ক--মমাদের মত হতভাগ্যের এ ভাব আসিবে কিরূপে ? 

জ্যে- সে জন্ত চেষ্টা বা তপস্তা। চাই। 

ক-_তপন্ত। বলিতে কি বুঝায়? চেষ্টা মাত্রই কি তগস্তা ? 

জ্যে। না “তপঃ ছন্দ সহনম্”। ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত আতপ, নিন্দা স্ততি, হর্ষ 


সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকাশ । ২৫১ 


বিষাদ, মান অপমান প্রত্ৃতিকে দন্দ বলে। ইহা সহ করা যার যে চেষ্টার ফলে, 
তাহার নাম তপন্তা | সীমান্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া অশেষ ক্লেশ নিবারণের জন্য যে 
চেষ্টা, করা হয়, তাহার নাম তপন্তা। এক কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, 
স্বস্থ 'হইবার জন্য চিত্ত সমাহিত করিয়। আপনার শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক 
শক্তি সকলের ঘখোপধুক্ত স্ফুরণের জন্ অধ্যবসায় সহকারে যে বিশেষ চেষ্টা কর! হয় 
তাহার নাম তপস্তা। । মি | 

ক-_জলে পড়ি! শুধু হাত পা ছুড়িলেই যেমন সীতার দেওয়! হয় না, তাহার 
জন্য যেমন একট! পদ্ধতি অনুসারে হস্ত পদাদির সঞ্চালন আবশ্তক তেমনি এই 
তপন্তারূপ সন্ভরণ-বিগ্ভার পদ্ধতি অবগত হইব কিরূপে ? 

জ্যে- শাস্ত্রান্ুশীলনে বা গুরুমুখে। এই শান্ত্রানথশীলন ব৷ ইট্মন্ত্র জপাত্তর 
গুরুবাক্য বোধের চেষ্টার নামই স্বাধ্যার়। 

“স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রানামধ্যয়নং প্রণবজপো বা ।” 

ক-_মোক্ষশান্ত্র বলিলে কি বুঝিব? 

জ্যে-_ভ্ঞান না হইলে সুখ দুঃখের হাত এড়াইবার উপায় নাই আবার জ্ঞানীর 
নিকট ভিন্ন জ্ঞানৌপদেশ পাওয়ার ও সম্ভাবনা নাই। আমাদের শাস্ত্রসসুহ পরম 
জ্ঞানী আর্য মহধিগণের জ্ঞানরত্থে সমলঙ্কত। সুতরাং সেই পুজ্যপাদ মহাপুরুষগণের 
নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিতে যদি কাহারও ইচ্ছ। থাকে তবে তাহাকে শাস্ত্াধ্যারন 
করিতেই হইবে । কেন না, এই শাস্ত্রানুলীলন করা ও মহধিগণের সঙ্গ লাভ করা একই 
কথা। এইরূপে আন্ত জ্ঞান উপযুক্ত কর্ম সহযোগে যখন পরিপৰ ও সুদৃঢ় হয় 
তখন শ্রীভগবানকে সর্বত্রই অনুভব কর! যায় এবং বিশ্বত্রহ্মাও যে তীহাতেই অবস্থিত 
তাহ বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়। যায়, মুক্তি করতলগত হইয়। পড়ে । যে শাস্ত্রের সাহাব্য 
গ্রহণ করিলে এই মুক্তিপ্রদ জান লাভ করা যায় তাহার নাম মোক্ষশান্ত্র। 

কৃ-বুঝিলাম না। 

জ্যে এই যে জগৎ দেখিতেছ, তাহাতে কোন্‌ কোন্‌ বস্তর বর্তমানতা 
উপলব্ধি কর ? 

ক-_তিনটা বস্তর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। (১) কতকগুলি ভূত, (২) আমি, 
(৩) সকলের নিয়ন্তা এক সর্বশক্তিমান পুরুষ বা! শ্রীভগবান্‌। 

জ্যে--এখন বল দেখি, এই তিনের বিষয় যদি না জান! যায় তবে কি ছুঃখের 
অবসান হইতে পারে, মুক্তি সম্ভব ? 


২৫২ উতসব। 
. কনা। .. 

জ্যে-_তাহা' হইলে ভূত সকলকে জানিতে হইলে বহির্বিজ্ঞান বা গণিত, 
পদার্থ-বিদ্ঠা, রসায়ণ, শারীর-ততৃ-বিষ্া, অস্থিবিদ্ভা, উত্ভিদিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান 
গ্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে হইবে । “আমি” ধারণাকারী মন বা! চিত্বকে জানিতে 
হইলে সমাজ-তত্ব-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতির আলোচনা 
করিতে হইবে। আর তারপর শ্রীভগ্রবানকে জানিতে হইলে পুরাণ, ইতিহাস, 
দর্শন, গীতা, উপনিষদ্‌ প্রতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অন্ুণীলন করিতে হইবে । তবেই 
হইল ভূত, জীব ও ভগবান 'এই তিনটার প্রকৃত সংবাদ লাভ করিতে হইলে বহি- 
ব্রিজ্ঞান অধ্যাআ্ববিজ্ঞান অধ্যরন কর! বিশেষ প্রয়োজনীয় । সুতরাং এই ত্রিবিধ 
বিজ্ঞানগ্যোতক সমস্ত শান্্ই মোঙ্গশান্ত্র--তবে ইহার মধ্যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকেই 
বিশেষ ভাবে মোক্ষশান্ত্র বলা হয়। 

ক-_নিরম সাধনের চারিটী অঙ্গ গন | বাকী রহিল ঈশ্বর প্রণিধান ; 
তাহা কি আজ বলিবে? 

. জ্যে ঈশ্বর প্রণিধান:যে কি, তাহা আমি নিজেই জানি না, তা” তোমাকে 
বলিব কি প্রকারে ? তবে ঈশ্বর গ্রণিধান বুঝিবার আগে গোটাকতক দরকারী কথা 
বুবিয়।৷ রাখা আবশ্তক। 

ক--কি কথা দাদা? 

জ্যে- _বহির্ধিজ্ঞান, অন্তর্বি্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রন্থতি পাঠ করিয়া যত 
রকমের জ্ঞানই অঞ্জন কর ন। কেন, মনে যাখিও তাহা ঈশ্বর প্রণিধান জন্ত | 
জ্ঞানের সিদ্ধির নেশায় ভোর হইলে আসল নষ্ট হইয়৷ ধাইবে- পুজার বাসন মাজিয়৷ 
চক্চকে করিয়৷ তুলিলেই পুজা শেষ হয় না । জ্ঞানক্ষারে চিত্ত মার্জিত হইলেই আত্ম- 
দর্শন হয় না। তজ্জন্য উৎকৃষ্ট বিচার চাই, শুশ্রাষ! তুষ্ট সদ্গুরুর জ্ঞানপূত উপদেশ ও 
আশীর্বাদ চাই, আপনার অন্তর্বর্তী পৌরুষরূপী নারায়ণের অচ্চন! চাই-_-ও সর্র্বোপরি 
তাহার সর্ববশিবপ্রণ জগন্মঙ্গল শুভ কৃপাদৃষ্টি চাই। নহিলে শুধু একটা অতি তুচ্ছ 
জ্ঞানের কণা কুড়াইয়! যে ব্যক্তি নেশার ঘোরে আপনার গর্বের পতাক। উড়াইতে চায় 
সে,শীস্ত্রবাহী গর্দীভ । বহন ক্লেশ ও চালকের কযাঘাত ভিন্ন সে'আর বিশেষ কিছুই 
লার্ভ' করে না। তাই বলিতেছিলাম যত জ্ঞানই অর্জন কর না কেন-_তাহা তোমার 
গন্ভাকাকে সেই পরম মঙ্গলাম্পদ জ্ঞানময়ের শ্রীচরণপ্রান্তে বিলুষ্ঠিত করিবার জঙ্ত) 


 ুলভে ধর্ম পুস্তক । ' ২৫৩, 


তোমার যথ! সর্বস্ব বলিতে যাহ! আছে-_তাহ সেইি্দমাদনং ক্ষ” পদে 
চিরতরে মিশাইবার জন্য । জানি না অন্তের মত. কি? , 

ক-_ আমি যেন ক্রমে মুগ্ধ হইতেছি। স্থাধ্যার যেন: তপস্যার একটা খুব বড় 
অংশ হইয়। যাইতেছে । মনে হইতেছে স্বাধ্যায় না হইলে উত্তর তপদ্যায় বল পাওয়। 
যাইবে না। 

(জ্য _-ঠিক তাই। কৌমারে স্বাধযায় সাধনই প্রথম তপস্যা স্ছান্রানাং 
অধ্যয়নং তপঃ শধুশাহ পাঠ করিলেই ইইবে না, তাহার উপদেশ কার্ধ্য পরি- 
ণত করিতে হইবে। এই যে শাস্ত্রের বা উপদেশের ভাবটাকে কার্য্যে পরিণত করি- 

বার জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা__ইহাই তপস্যা । যে আস্মোন্নতি প্রার্থনা করে তাহাকে 
সেই সংকল্পের প্রথম হইতে শা্্রমৃণ্ি হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হয়; 
সহস্র বাধা বিদ্ব, শত প্রলোভন জয় করিয়! ছন্দসহিষণ বা তপঃ পরায়ণ হইতে হয়। 
নতুবা! তাহার আধীত বিষ্তা তাহার মন্তিছের ভার স্বরূপ হঈরা দীড়ায়। ক্রমশঃ | 


5 
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এ 


সুলভে ধর্ম পুস্তক। 


কত ক॥। উপকার বই, কত নভেল নাটক, ক চরিত্র অচরিত্রের পুস্তক, কত 
সুন্দর বাধ।, সুন্দর ছাপা, পুস্তক লেকে আদর করিয়। আগ্রহ করিয়া! কত দাম দিয়া 
কিনে কিন্ত ধর্ম পুস্তক তাহারা সন্ত। ন। হইলে কখনই কিনিবে না । সথ করিবার 
যেন সময় বহি যাইতেছে কিন্তু ধর্ম করিবার নমর তাহারা অকুরস্ত মনে করে। 
মুখেও বলে ধর্ম করবার সময় অনেক আছে এই বেলা সখগুল! মিটাইয়। লইরা 
যাঁউক কিন্তু ভাট বড়ই ভূল বুঝিতেছ সথ কি শিটিবার__ 

| মনোরথানাম্‌ ন সমাপ্তিরস্তি | . 

বর্ধাধুতেনাপি তথাব্দ লক্ষে? ॥ 

ভাই তোমার কতটুকু জীবন তা মনে ভ:বিলে না কর্তৃবাটাকে ঠেলিয়! এক ধারে 
ফেলিয়! রাখিয়া অকার্ধো মাতিয়। গেলে তাও শেষ করিতে পাঁরিলে না, তোমার 
একুল ওকুল দুকুল গেল! রং. 

তুমি যে ধর্ম করিতে বাধ্য তোমাকে সঙ্ঞানে অজ্ঞানে ধর্ম পালন কক্ষিতই 
হইবে, তোমার জীবনই যে ধর্ম পালনার্থ। ভোমাঁর শরীরের ধর্ম 'আাছে, তোমার 


ঙ 


২৫৪ | উত্সব । 


ইঞ্জিয়গণের : ধর্ম আছে, তোমার মনের ধর্ম আছে-_তুমি যে ধর্ম ছাড়া এক পাঁও 
চলিতে পার ন1; তুমি ধর্ম পথ ছাড়িয়! একটু বাঁকা রাস্তায় গেলে তাঁড়ন! ভত্গনা সহ 
কর, কত যন্ত্রনা ভোগ কর ও আবার কাদির। কার হইয়া কত আক্ষেপ করিতে 
করিতে দোজ। রাস্তার আগিয়। হাজির হও কিন্তু বাক! পথে চলিবার ইচ্ছাটা! তোমার 
বড় প্রবল । সেইখানে তুমি মনে কর তুমি স্বাধীন। এটা কিন্তু মস্ত ভূল। তুমি চির- 
কালই ধর্দের অধীন) ধর্মের অধীনেই তোমার সত্তার পূর্ণ বিকাশ । 

আমরা বিকৃত ইচ্ছ! লইয়া ঘরকন্পা করি বলে ধর্মের যাহ: কিছু তাহা একটু 
্থবিধামত ন! পাইলে লই না । ধর্ম-পুস্তকগুলি সহক্গ বোধ্য ভাষায়, সুখিধ! দরে ন| 
পাইলে কেহ লইবে না কারণ ধর্মের জন্য বেণী কষ্ট স্বীকার করে কে? যথার্থ কথ। 
বলিতে লে ধর্ম-পুন্তকগুণি স্থলভে সাধারনে প্রচার হওয়া উচিত। সাধারণের 
মতিগতি ফিরাইতে হইলে, সাধারণের মন তৈয়ারি করিয়! লইতে হইলে ধর্ম-পুস্তক- 
গুলির মুলভে বন্ধল প্রচার আবগ্নক। কারণ “গেো-রন গলি গলি কিরে সুরা বৈঠল 
বকায়” | রাজ লহায়ত। ভিন্ন এ কাধ্য সু-দংপাধিত হওয়া কঠিন। আজ কাল বর্ণ-শ্রন 
ধর্ম তাঙ্গিয়! চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়। যাইতেছে । ত্রান্গণকে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়। ধর্ষন 
প্রণয়ন করিতে হইতেছে মাবার সেই পুস্থকগুলি প্রকাশার্থ পরের নিকট অর্থ 
সংগ্রন্থের জন্য ঘ্বণ্য দাস্ত বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে । পরাধীনের তপস্যা 
হয় ন।। তপনদ্য। না থাকিলে শঙ্কা চর্চ। হয় না| কর্মহীন জ্ঞান শিমুল ফুলের 
সায় গন্ধহীন বর্ণ ছট| নাত্র। তাই ধাভারা সদ। তপনা। নিরত নহেন ভাহার! শাঙ্গের 
মন্দোরবাটন করিতে পারেন না । অনেক মনস্বী আজকাল জড্বিজ্ঞান ও মনো- 
বিজ্ঞান সামাঞ্জস্য করিয়। জ্ঞবানগর্ভ পু্তকাধি প্রণয়ন করিতেছেন তাহাতে ভাষার 
ছটা আছে, গবেষণার পরিসর মাছে কিন্তু অন্তরে অন্তরে ভাবিয়া দেখিলে তাহাতে 
আনল বস্ত খুজিয়া পাওয়া যায় না । আব'র ধন্মের নাম করিয়া অধর্মের প্রচার 
হইতেছে, স্থলভে ধর্শাস্ত্র প্রকাশ ভাহার নিদর্শন | অনেকে শাস্ত্রের ইচ্ছামত অর্থ 
করি৷ লইয়। সাম্প্রদারিকতায় স্থষ্টি করিতেছেন তাহার ফলে সমাজে বিমম বিপদ 
উপস্থিত হইতেছে | এ বিষম বিপদে কে রক্ষ। করিবে? এ ঘোর জীবন-পংগ্রামের 
দিনে কয় জন স্বধন্ম নিরত ব্রাহ্মণের প্রকৃত শান্তর তত্বান্ুণীলনে যথার্থ অবসর আছে? 
প্রন শান্তর তত্ব প্রকাশে কাহার বিপুল অর্থ আছে? বেন বিক্রয় শান নিষিদ্ধ কিন্ত 
বেদবিক্রয় না করিয়! উপায়ন্তর কি? কে এই দুরধুহ সমস্যার মীমাংস। করিবেন ! 





লীলা উপন্যাস । 
| দ্বিতীয় অধ্যায় । 
| লীলার ছুঃথ। | 
শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহে যখন লালাস্থান দর্শন করিতেন তখন লীলাস্কানগুলি, তাহাকে 
কাতর করিত। একদিন মাধবী কত সুখ-দর্শন ছিল | আর আজ এই বিরহকালে ? 
শ্রীমতী বলিতেছেন-_ 
এই ত মীধবীতলে আমার লাগিয়! পিয়া 
যোগী যেন সতত ধেয়ায়। 
আমাদের শ্রীমতীও এবধপ অভিনয় করিয়াছেন কি না তাহা মূলে নাই। কিন্ত 


আমারে লইয়। সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে 
"ফুল তুলি বিহরই বনে 
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই 
রস পরিপাঁটার কারণে ॥ . 
: শ্রীমতী লীলার ইহা ঘটিয়াছিল। যাহার সৌভাগ্য থাকে তাহারই ঘটে । 
আর লীলার সৌভাগ্য ? এ সৌভাগ্যের ত শেষ ছিল না। লীল! রাজার 
আদরে আদরিণী হইয়াই সৌভাগাবতী | স্বামীর আদরে আদরিণী হইয়াই লীন 
বিলাসনী। 
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যেখানে যাহা জান! ছিল রাজ! ভূতলচারিণী এই অপ্সরার 
সহিত তাহাই জড়িত করিয়াছিলেন । লীলার অকৃত্রিম প্রেমরসে সাব্রচিত্ত হইয়! 
সকল সুন্দর স্থানে রাজ। লীলাকে সঙ্গে লইয়! বেড়াইতেন। কখন উদ্ধান বন গুলে, 
কখন তমাল বনে, কখন রমণীয় পুষ্পমগপে, কখন লতাগৃহে, কখন বসস্তোগ্যান 
দোলায়, কখন ক্রীড়া পুক্করিণীভে কখন 883500818 8৮৮৬ কখন *; 
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৭ লীলা উপন্যাস 

কোক্লকুজিত বসস্তবনরাজিতে, কখন জলধারাবর্ধ নির্বরপ্রীদেশে, কর্ন শৈলতটে, 

কখন মুনির আশ্রমে- রার্জীপ্সমস্ত সুখময় স্থানে রাণীকে লইয়া ভ্রমণ করিতেন । 
কত পুরাণ প্রসঙ্গ, কত লৌকিক পরিহাস, কত মনোহর শান্ত আখ্যান রাজা 

স্বানী ভোগ করিতেন। কখন হস্তিপৃষ্ঠে কখন, অশ্বারোহণে, কখন জবধানে, 

কখন ব! পাঁদচারে--যখন যাহা রমণীয় (বোধ ক্ইত রাজা রাণীকে লইয্া রী 

করিতেন। 

বলিতেছিলাম রাজ্ভী লীল! বিলাসিনী কিন্ত সৌভাগ্যবতী। আর তুমি? 
তুমি কখন স্থায়ীভাবে স্বামীর আদরে আদরিণী হইলে না-_তোমার সৌভাগ্যই 
বাকি, তোমার বিলামই ব। কি? তোমার সৌভাগ্য ত ছুই দিনেই ফুরাইয়। 
গে্ন। কেন গেল? শীঙ্ে শুনি বিন! তপস্তায় সৌভাগ্য হয় না! । তুমি বুঝি নান! 
তাড়নায় এক আধদ্িন তপস্তা করিয়াছিলে, ভাই দুর্দিনেই তোমার স্বামীর আদর 
গেল ? “ক্ষীণে গুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি” তোমার দুই দিনের পুণাসঞ্চয়__ছুই দিনের 
জন্ত স্বর্গস্থখ ভোগ করাইয়! পুণ্যক্ষরে সঞ্চিত পাঁপরাশি তোমায় আবার ছঃখ সাগরে 
ফেলিয়া দিল | . 

স্বামীর আদরই শ্ত্রীজনের স্বর্গ । বব যেমন যায় অমনি স্রীলোকের সংসা 
নরকতুল্য। স্বামীর অনাদরে শোকতাপের অবধি কোথায় ? স্বামীকে বাদ টা 
স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া স্ত্রীজনের ধর্ম কোথায়? অন্ততঃ খষিদিগের ভারতে ইহা 
হয় না। স্বামীকে লুকাইয়। যাহ। করা যায়, স্ত্রীজনের তাহাই ব্যভিচার ৷ স্বামীকে 
গোপন করিয়৷ যুব! গুরু ধরাও য| অ!র ব্যভিচারিণী হওয়াও তাই । ইহার উপর 
আবার. বিলাস? ছি ছি! ব্যভিচার ! তুমি ত স্বর্গচাতা হইয়াছ তার উপর সাজ-. 
সঙ্জ। যখন কর তখন কার জন্য তাহ! কর ভাবিয়৷ দেখ। ইহা পাপ; এই পাপ 
করিয়। তুমি কত ঘ্বণিত স্তরে নামিতেছ চিন্তা করিয়া দেখিও.। স্ব'মীর আদূরকে 
নারায়ণের আদর যদি কখন না ভাবিতে পার তবে তোমার সতীধন্প থাকে 
কোথাম়্ ?. তোমার আবার সৌভাগ্য কি.? 

. জিজ্ঞীসা করিতেছ বাভিচারের প্রতীকার কি ? স্বামীর আদরে যে বঞ্চিত সে 
| পরিব কি? | 
.*এম্বামী, সঙ্গ ভিন্ন স্ত্রীলোকের ধর্ম হয় না। সধবারও নহে, বিধবারও নহে। 
্ “বিধবার যৃত স্বামী-স্থৃতি আর সধবার জীবিত স্ক্ী স্মরণ ইহাই তাহাদের ধ্যানের 
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অবলম্বন। স্বামীতে নারারণভাব আরোপ ইহাই নারীর, ইহাই এই জাতির 
সৌভাগ্য । 
হইতে পারে তোমার অনৃষ্ট দোষে স্বামী অন্তন্ূপ । ইহাতে বুঝিতে হইবে 
তোমার তপস্তার অভাব আছে। তপস্যার ফলে সকল সৌভাগ্য - আসিরা! উদ্দিত 
হয়। একলব্যকে গুরু দ্রোণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন । একলব্য কিন্তু আবার 
একটা নৃতন গুরু কাড়েন নাই।. গোপনে দ্রোণগুরুর মুগ্ময়ী মুন্তিই তাহার গুরু- 
স্থানীয় হুইয়াছিল। স্বামীন্থখে বঞ্চিত হইতেছ, প্র স্বানীকেই দেবত। ভাবিয়া 
গোপনে উপাসনা কর। সমস্ত বিলাসিত৷ রূপ বাভিচার বর্জন করিয়া সাধন! কর, 
আবার শুভদিন আসিবে । প্রতিদিন নিদ্দিষ্ট সময়ে ত নিত্যকর্্ম করাই চাই 1. তবে, 
টাক ঢোল পিটয়। কোন কিছু ধর্মাচরণ করিও না। গোপনে ধর্মীচরণ. কর | 
উপদেশ বদি দরকার হয়, তাহার জন্ত পিতা বা পিতৃস্থানীয় অনেন্ধে আছেন । 
তোমার একান্তিকতার অভাব যদি ন! হয়, পটের ছবি ঝ৷ মুগ্নয় স্বামীমুস্তিই তোমায় 
উপদেশ করিবেন । রর এরা 
আবার সংসারের কাধ্যেও তারে ডাকা হয় হয়। নংসারের কার্ষ্যে ডাক! হইবে 
তঞ্ন যখন নিজের খের দিকে ন! তাকাইয়৷ আর সকলের সুখের জন্য নিজের 
ক্লেশ সহা করিতে পারিবে। ইহা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত । পাপ ক্ষয় হইয়া 
যাইতেছে-_সন্তষ্ট চিত্তে ক্রেশ সহ করায় তুমি নির্শল হইতেছ ইহাতেই শেষে তৃমি 
আনন্দ পাইবে। তোমার সতীত্ব আবার ফিরিয়া আসিবে। সতীন্ত্রীর স্বামীকি 
কখন দৌষ বিশিষ্ট থাঁকিতে পারেন? সতীত্বের বলই স্ত্রীজনের যথার্থ বল। তপন্য। 
কর--দকল দুঃখ সহা করিয়া! নিত্যকর্ম কর আর ছুঃখটাকে আনন্দের দ্বার ভাবিয়া 
গৃহ ধর্ম কর নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের উদয় হইবে । 
আমরা বলিতেছিলাম লীলার সুখ,লীলার সৌভাগ্য ইহার যেন অন্ত ছিল ন। | 
এত সুখ, এত সমৃদ্ধি, এত স্বামীসোহাগ কার ভাগ্যে ঘটে? 
এ ভাবে কি চলিবে ?. 
কি ভাবে? 
এই ছণীচে। 
| কেন চপিবে না? 
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৯ _. লীলা উপন্যাঁস। 
. এটা কি ঠিক রুধা ? | 
না হয় মহারামায়ণের আকর্ষণ বড় বেশী। এত বেশী যে সেখানে যাহা আছে 
তাহার উপর এই হাক সমাজের মত করিয়া! সথীসম্বাদ দেওয়া-_এর আর সময় নাই। 
. সখী সম্ধাদ কিরূপ মতলবে চলিত ? 


* এখ্লীলার ছই সখী থাকিত। একজন যোগ মায় আর একজন ভোগ মায়া । 

; একজন নিবৃত্তি একজন প্রবৃত্তি | একজন স্থুরুচি আর একজন স্থনীতি। 
ছুজনের ভিন্ন ভিন্ন পথ | কিন্ত লীল! চলিবে মধ্যপথে। ভোগকে একবারে ত্যাগ 
নহে এবং যোগকেও একবারে গ্রহণ নহে। ধীরে ধীরে ভোগকেই যোগের পথে 

লেওযী:। ত্যাগটার উপর প্রখম প্রথম বেশী জোর দেওয়৷ নাই কিন্ত গ্রহ্থণের উপরেই 

'ভ্ুজোর বেশী ক্রমে গ্রহণ এত হুইবে যে ত্যাগ আপনি আপনি আসিয়৷ যাইবে । 
ধকল কার্ক্ে ফলাকাক্ষা বর্জন, অহ্‌ং কর্তা অভিমান বর্জন জন্য বিচার ও দি 
প্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া করিলেই ইহ৷ হয়। 


বলিতেছ এত করিতে কিন্তু সময় নাই? তবে কির্ধপে চলিবে ? 
যেমন আছে তেমনি । 
ইহা কি উপন্যাসের মতন ? 
নিশ্চয়ই । কখন পুরীতন হইবে না এমন উপন্তাস। 
সকলের ঘরের কথা, ৃ 
০ তবে তাই হউক।. এখনও উৎপত্তি চলিতেছে। ইহার পরে স্থিতি তাহার 
পরে উপশম। তাহার পরে ছুই নির্বাণ । তাই বুঝি সময় নাই । 
' সত্যই। অত ফরিতে গেলে শেষ পর্য্যস্ত পৌছিবার সময় থাকিবে না । 
আর এক কথ! ।- আজ কাল কাঁর গল্প বানানার উপর এত বিদ্বেষ করিলে 
টলিবে কেন? 
সকল জিনিষেরই ব্যবহার আছে। পা প্রাণপণে সেই 
৷ চেষ্টা থাকা চাই। অনুষ্ঠানের গুরু পরিশ্রমের পর কখন কখন ফিন্‌ ফিনে গললট। 
সতত 
ভাল. লোকে ত তাই 
শায় না। টানি রায় ই তার উপরে এখন যেন সবই 
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টাট্নি। মনের ও দেহের প্রক্কত সুস্থতার ' অন্ত. যাহ! আবশ্তক তাহা হেন 
নাই বলিলেই হয়? 
তাহা! কি? 

তাহা ছন্দ। শরীরকে ছন্দ নত স্পন্দিত করিতে পারিলে .শরীর সচ্ছন্দে থাকে । 
বাক্যও এইরূপ মন ও বাকাকেও ছন্দ মত স্পন্দিত করা আব্ক । 

তুমি কি বলিতে চাও এখন আর কাহারও সচ্ছন্দ শরীর নাই। মন এঘং 
ছন্দ মত হয় না? | | 

হইবে না কেন? হয়। কিন্তু তাহা পূর্ব পুর্ব পুণ্য কর্ম ফলে আইসে। 
ইহ রিক্ত স্থায়ী হয় না ।. আমি বলিতে ছিলাম যাহা পূর্বা পুণ্য ফলে, স্বাভাবিক 
ভাবে আইসে তাহাকে স্থারী করিবার জন্য যে বৈজ্ঞানিক কৌশল তাহাকে বঞ্টেং 
সাধনা । একালে সাধনার অভাব প্রার সর্ব । তপস্যা নাই বলিয়া এই জাতি: 
সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া আসিতেছে না । মাধুনিক গ্রন্থে প্রায়ই সাধনার কথা 
থাকে না। শুধুকথা। কাজ নাই। | 

কিন্তু ভগবান বশিষ্টের গুরু ভাব বুঝিবে কে ? 

বুঝিবার চেষ্টাও কর উচিত। হাহ! না করিয়৷ দুর্বল জীবের কুচি যাহা 
তাহার অনুকূল কথাই কি বলিতে হইবে ? বশিষ্ট দেবের গল্লাংশ বড় বিন্্য়কর। 
তাঁর উপর সাহার কাবাংশ আরও মধুর । বুঝিতে পারিলে ইহাই স্থায়ী বস্তর 
স্বরূপ ধরায়। ্‌ 

তুমি ত সময় নাই বলিয়া ছুই চারিটা নূতন চরিত্র ইহাতে বসাইবে না। সময়. 
করিতে পাঁরিলে. যেন ভাল হইত। আচ্ছা. কিন্মপ ভাবে নূতন কথা আনিতে- 
তাহার একটু আভাস দিলে হয় না? 

আচ্ছ। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে একটু বলিতেছি । যেরূপ করিস! বিলে নিজের 
প্রাণ.এক সমরে তৃপ্ত হইত সেরূপ করিয়া কিম্ত বল! হইবে না । 


আচ্ছা তাহাই হউক । 
| ধাহা পু অরুণ চরণে চলি যাত। 
তাহা ভীহা ধরণি হইও মু গাত ॥_ | 


শাক্টি্পীীশিশীঁী 
পি আ মিরর টিটি 
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১৯ লীলা উপচ্যাস। 
[৬7 যো দরপণে-পঁছ নিজ মুখ চাহ । 
হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তছু মাহ । 
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ। 
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ ॥ 
যৌই বিজনে পু বীজইত গাত। . 
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদু বাত ॥ 
- স্বীহা পু ভরমই জলধর শ্যাম । 
28 মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম ॥ 
মোগ়্-_আমাদের রাজ্জীর মুখে এই সব ত শুনিয়াছ ? 

.. £ভাগমায়া--শুনিয়াছি। কিন্ত এসব কি? 

- ০ যোগমায়া-তুই কি? এমন সুন্দর কথা তুই ঝুবিস্নি । 
ভোগমায়া__তুমি একটু বলন! কেন। 
যোগমায়া-দেখরে যে যাহারে ভাল বাসে সে চায় সর্বদা তারে লইয়াই 

থাকুক। মনে হয় যে পথে সে যায় তার অরুণচরণ তলের মাটী আমি হইয়া 

থাকি। সে যেন আমার শরীরেই পদক্ষেপ করিয়া চলে 1& যে দর্পণে সে মুখ দেখে 
তার মধ্যে যেন আমার অঙ্গের জ্যোতিই থাকে । আমার অঙ্গ জ্যোতিই যেন তার 

'মুখ দেখার দর্পণ হয়। ধে.সরোবরে সে স্নান করে আমার অঙ্গ গলিয়৷ যেন তার 

জন্‌ হয়। ;সে যেন সলিলরীঁ আমার অঙ্গেই গ্গান করে। যে বীজনে সে বাতাস 

লাগায় সে বীজনের মৃহ্‌ বায়ু তা যেন আমরই অঙ্গ হয়। আমার অঙ্গ বায়ু আকার 
ধারণ করিয়া যেন তারে শীতল করে। যে যে স্থানে সে ভ্রমণ করে তার কাছে কাছে 

“ আমার অঙ্গই যেন গগনরূপী হইয়া থাকে । 
 ভোগমীয়া-এও নীকি হয়? 'একজনেয় চলার পথে জদয় পরণতিয়া দেওয়া, 

“তার গ্রানের জল হওয়া, তার মুখ লেখার ০৪ হওয়। এসব কি কথা ? এ কল্পনা 

কর! কেন? 
যোগমায়।--আরে . এ সব হুইল “ভাব”। “ভাৰ” যাহা তাহা কি স্থুলে হয়? 

* চিন্তাকাশে এই সব ভাব লইয়া! থাকিতে থাকিতে স্থল দেহ ভূল হুইয়! যায়-__তখন 

'আতিবাহিক দেহে থা ভাবনাময় দেহে অভৃত পরব আনুন্দ হয়। 


৬ ১৩. ৃ যোগবাশিস্ট। 
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 ভোগমায়া-স্থাক কি ৫ তোমার ািবাহিক লইরা। বদি, রাখি হ্ষিই 
যাজীকে পাগল করিয়াছ। | রহ, 
যোগমায়া-্ত৷ বেশ করিয়াছি । রা ফি পাগল ? 
ভোগমায়-_তাঁর আর বাকি কি? ূ 
বোগনাযা-হমিস কি? ৃ 8 
তোগমায়_-মাহা গৌ_কিছুই যেন জানেন ন!। শুন নাই কি রাঈর 
চবিবশ ঘণ্টা কি সাধ যায় ? পুর্ব বাপরে শ্রীমতীর সঙ্গে শ্রীভগবানের যে লালা সেই 
লীলাই রাণী। সর্বদা লীলাই সাধ যায়। 
যোগমায়া--তোর যায় না? সত্যি বলিস্‌। 
(ভোগমায়া--দত্যি। দূর তাকেন? পাইকি? 
যোগমায়া__পাস্নি তাই নাই । কেমন? 
তোগমায়া-_তুমিওত রাজ্জীর দলের । তোমাদের ভাবের কণ। আর একবার রর 
বল দেখি শুনি। একলা একলা! সঙ্কলে ভাবন! ময় দেহে যা করিতে হয় একবার 
বলত। | 
যোগমায়া- সুখে নহি নহি ভিতরে সাদ! চাই এই না ? 
যোগমায়া-_হা গে। তাই । এখন বল। 
যোগমায়া__হুন্দর, বড়ই স্ন্দর। প্রভাত হইতেছে। শ্রীমতীর প্ুখীগণ 
বন্দা দেবীকে বলিতেছেন-_ রা 
নিশি অবশেষে জাঁগি সব সথীগণ 
বুন্দা দেবী মুখ চাই 
রতিরস আঁলসে _ শুতি রহু ছু জন 
তুরিউহি দেহ জাগাই | 
তুরিউ্হি করত পয়াণ। 
রাই জাগাই | শলেহ নিজ মন্দিরে 
নিকটহি হোয়ত বিহীন । 
আহা! কত সুন্দর ! চিত্বাকাশে প্রণবরূপিণী, বীজরূপিণী, নামরূপিণী প্রেম- 
মী আর প্রেমসর়ের বিলাম ব কত ঢা ৃ 
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লাউপঞ্াস। 





(:.তোগমায়া-তার পরে বল না। 
যোগমায়া-_দথীরা বৃন্দা দেবীকে বলিতেছে-_. 
| শীরী শুক পিক সকল প্ঠীগণ 
ই" সব দেহ জাগাই 
জটিল! গমন সব” মেলি ভাগই 
শুনইতে জাগই রাই । 


ঠাই জাগিতেছেন-_ 
নিশি অবাশে,ব (কোকিল ঘন কুহরই 
জাঁগিল রসবতা রাই 
বানরী কক্থটা চমকি উঠি বৈঠল 
ভ্ররিক্টভি শ্যাম জাগাই । 
"বন বর নাগর কান! 


তুরিতহি বেশ বনাহ যতন করি 
ব/মিনা িল অবসান । 
শারীঞ্চক পিক কাপৌত ঘন কুহরত 
মধুর ময়ূরী করুনাদ 
নগরক লোক? ঘব জাগি বৈঠব 


বহি পড়ব পরমাদ | 
ভাগমার--এও নাকি মান্ুম পারে? ছি ছি মেয়ে যেনকি? 
,1গমায়া- শোন তার পরে । ঠাকুরটি কেমন ভাগ দেখ 


হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মুই 
কুঙ্কুমে তন্ন পুন মাজি। 
ভালকা৷ তিলক] দেই _. সীগি বনায়ই 


চিকুরে কবরা পুন সাজি । 
মাধব সিন্দুর দেয়ল সীথে। 


পাস সপ পপ পর জপ . ৮ শে শসিশীীশীপিশী ০৮ ০ পাতি পপ ০ ওপার পর ৮ পা রে 


ডে যোগবাশিষ্ট। 


বিজন 


শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজ্যদার এম, এ আলোচিত। .. 
. মুল, সমস্ত ভাষা ও টীকার আবশ্তবীয় প্রতিশব্দ লইয়া নূতন সংস্কৃত 
ভাষ্য, বঙ্গান্থবাদ এবং প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রপ্নোত্তরচ্ছলে লেখা 1 
গীতার এরূপ বিষদ ব্যাখ্য। আর নাই__ইহ! সকলেই বলিতেছেন। 

অরনদিনেই এই পুস্তক সকলের নিকট আদৃত। প্রধান প্রধান হিন্দুশান্্র এই 
একখানি পুস্তকের সুখপাঠ্য ব্যাখ্যায় উদ্ভতাসিত। সহজ বোধ্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মনোহর 
ভাষায় গীতার গভীর তত্ব সমুহের এমন প্রণালীতে আলোচন! এখন পর্য্স্ত আ'র দ্বিতীয় 
নাই। কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানপথের সাধনা দ্বারা জীবন গঠন করার এক্প 
সুবিধা অন্য কোথাও এখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হর না। প্রথম ষট্ক: 
১ম অধ্যায় হইতে ৬ অধ্যায় মূল্য ৪1*) দ্বিতীয় ষট্ক ৭ম অধ্যায় হইতে ১২ 
অধ্যায় মূল্য ৪1; তৃতীয় ষট্ক ১৩ অধ্যায় হইতে ১৮ অধ্যায় মুল্য 6০ । | 
- ভদ্র শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ প্রণীত। মহাভারতীয় স্ৃভদ্রা-চরিত 
অবলম্বনে সামাজিক উপন্যাস । বিবাহ জীবনের নব অনুরাগ কোন্‌ দৌষে নষ্ট হয়, 
কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, এই পুস্তক সুন্দর করিয়া দেখাইতেছে। পড়িতে বসিলে 
শেষ না করিয়! উঠা যায় না। প্রতি যুবকের পাঠ করা! উচিত। মূল্য ১০। | 
কৈকেয়ী-_মানষ আপন! হুইতে পাপ করে না। কুসঙ্গই সমস্ত অনিষ্টের 
সূল। দোষী ব্যক্তি কিরূপ অনুতাপ করিলে আবার শ্রীতগবানের চরণ আশ্রয় করিয়! 
পবিত্র হইতে পারেন-_রামায়ণের কৈকেয়ী হইতে তাহাই দেখান হইয়াছে । কাম 
ও প্রেমের ফল কৈকেয়ী ও কৌশল্যা চরিত্র ধরিয়৷ অস্কিত কর! হইয়াছে । ন! 
_কীদিয়। পড়। যায় নাঁ। মূল্য ।* আনা । 

. ভাঁরতসমর ১ম ভাঁগ- _মুল মহাভারত, কা'লিসিংহের অন্গবাদ এবং কাশ 
্বামের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। বঙ্গবাসীপ্রমুখ পত্রিকা বলেন_-এমন ভাবে 
 মনঙ্বাভারতের চরিত্র সময়ের উপযোগী করিয়া কেহ পূর্বে দেখান নাই। যেমন ভাষা 
তেমনি শিক্ষা! পুরাতনকে নূতন করিয়! এরূপে কেহ আকেন নাই। প্রতি স্থানেই 
দ্ভাবে লেখা । অতি উপাদেয় পুক্তক । মূল্য * আনা ্‌ 

 উঞ্ডসব-__মীসিক পত্র, ৯ম বৎসর চলিতেছে। প্রীদীনেশচন্দ্র সেন, 
বলেন আজ কালকার কোনও পত্রিকার সহিত ইহার তুলনা হয় না। বঙ্গবাপী 


বর এতদিনে হিনু পাঠ মাসিক পথিকা মেখিলান । যেষন ন বি বৈচি তেমনি. 
_বেখার কৌশল। বাঁজে কথা, বাঁজে গল্প একরারে নাই ৷ যাহাতে ত জীবনে উপকার : 
হয, স সাধন! হয়, তাহা জলন্ত ভাষায় মধুর করিয় লেখা । মূল্য বার্ষিক ১* মাজ। | 
আর এক সুবিধা, ধাহারা-ইহার গ্রাহক হইবেন সাহারা খখেদসংহিতা) 
মীওুক্য উপনিষদ্‌, যোগবায়িষ্ঠ রামায়ণ, আধ্যাত্মরামায়ণ এই চারি", 
খানি পুত্তক ধারাবাহিকরূপে এই কাগজেই পাইবেন । | | ৪ 
| শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী--্প্রকাশক। 

(উৎসব অফিস,--১৬২ নং ংবনছবাজার ্ কলিকাতা রঃ 
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্রাদরষলী | প্রসঙ্গ রুতাব- পূব ও উত্তরার _ 
. গ্বামী সারদানন্দ প্রণীত। 


: শ্ী্রীরামকুষ্জদেবের অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী সন্ধে উদ্বোধন পত্তিকান্ন 
-ধাছা প্রকাশিত হইতেছিল তাহাই এখন পুস্তকাকারে ছুই থণ্ডে প্রকাশিত: 
 হটয়াছে। ১ম খণ্ড (গুরুভাব পূর্বার্ধ ) মূল্য-_-১।* আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের' 
পর্ষে--১৬০ আন।। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও. শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ পুস্তক ৷ 
ইতিপূর্বে আর গ্রকাশিত হয় নাই। যে সার্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক 
শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ 'ও পরিচয় পাইয়া স্থামী শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ বেলুড়মঠের 
. প্রাচীন সন্্পিগণ শ্রীরামকৃষ্চদেবকে জগদ্গুরু ও যুগাবতার বলিয়৷ স্বীকার 
করিয়া তাহার শ্রীপাদপন্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটি বর্তমান পুস্তক 
ভিন্ন অন্তত্র পাওয়া! অসন্তব) কারণ, ইহা তাহাদেরই অন্যতমের দ্বার! লিখিত। 

- উদ্বোধন-_স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত “রামকৃষ্ণ মিশন” পরিচালিত 
মাসিক পত্র। অগ্রিম বাধিক মূল্য__সডাক ২২ টাকা। উদ্বোধন-কাধ্যালয়ে স্বামী 
'বিবেকাননোর ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রস্থই সর্বদা পাওয়া যায়। . উদ্বোধন-. 
 খ্াহকদিগের. পক্ষে বিশেষ সুবিধা । সবিশেষ জানিতে হইলে * টিকিট: সহ 
কা কার্াধাকগের নিকট পুস্তকের তালিকার জন্য লিখুন। 


১01. প্রীপ্তিস্থান--উদ্বোধন কার্য্যালয়, 
৭৯২, ১৩নং গোপালচন্্ নিয়োগীর লেন, বাগ্বাজার ক্রিক: 1. 


বেলী তববিষ্ঠা সমিতি হইতে প্রকাশিত) 
রায় পূর্ণেশুনারার়ণ সিংহবাহাছুর এম্‌, এ, বি, এল - 
শ্রীযুক্ত হীরেন্্নাথ দত্ত বেদাস্তরত্ এম্‌, এ, বি, এল। পা 
” .. এই পত্রিকার প্রতিমাসে ধর্ম ও অধ্যাত্ম-বিগ্ঠা! সন্ধে প্রবন্ধ এবং উপনিধদাদি 
: শান্গরস্থ ধরাবাহিকরপে প্রাঞ্জল ব্যাথ্যাসহ মুদ্রিত হইতেছে । তত্তিন্ন আধ্য-শান্ত- 
মিহিত অমূল্য-তত্ব-রাজি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে পরিস্কুট করিবার অভিলাষ 
বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তব, আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা, যোগশাস্ত্, হিন্দু জ্যোতিষ প্রভৃতি 
বিষয়ে প্রবন্ধাদি এবং 'ধর্শা ও. আধ্যাত্মিক বিষয়ক প্রশ্নের সদুত্তর প্রকাশিত হইয়া 
থাঁকে। 

পরিস্কার ছাপা।. মৃত্য সহর ও মফঃস্বল. সর্বত্র ডাকমাশুল সমেত বাধিক ছুই 
টাকা মাত্র তত্বজ্ঞানপিপান্থ ব্যক্তিগণ সত্বর গ্রাহক শ্রেগীভূক্ত হউন ইহাই প্রার্থনা । 


জি ফার্থালর ] ্রীবাণীনাথ নন্দী। 


৪1৩, কলেজ স্কোয়ার ্ 
(গোলদীধীর পূর্ব) কলিকাতা । কার্যাধ্যক্ষ | 


১৯ এ পাপা স্পিন ৪ শিপ ও পপি 


থা 9180181 018 


[যয 707,913 চিনি এইছা- 
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রী যকত মহারাাধিরাজ হ হাযঞাবাদ যেশাহিপনত নিজাম বাহাছ্র, 
: শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ত্রিবান্থুর, যৌধপুর, ভরতপুর, - 
 প্রাজ্জিলা ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাছুরগণের এ এবং অন্যান্ত, স্বাধান 





রাজন্যব্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পুষ্ঠপোধিত__ 
কবিরাজ চন্রকিশোর | সেন মহাশয়ের 





. স্ষণে অদ্বিতীয়! শিরোরোগের মহৌষধ । গন্ধে অতুলনীয় | 

 জবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, অকালে চুল পাকে না, 
- মাথার টাক. পড়ে না। বীহাদের বেশী রকম. মাথা খাটাইতে হয়, ভাহাদিগের 
ক্ষে জবাকুন্থম তৈল নিত্য ব্যবহাধ্য বস্ত। ভারতের স্বাধীন মহারাক্কাধিরাজ- 
..হুইতে . সামান্ঠ কুটারবাসী পর্য্স্ত সকলেই জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার' করেন এবং 
 সফলেই 'জবাকুম্ম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকু্ম তৈলে মাথার চুল. বড়, 
নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়৷ রাজরাণী হইতে সামান্ত মহিলারা পর্যন্ত. অতি. 
' আদরের সহিত জবাকুচ্ুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মুল্য ১২ এক. 
টাকা । ডাক মাশুল ।* আনা । ভিঃ পিতে.৯/*। ডজন (১২ শি) ৮4১ আনা । 


সি, কে, সেন এগু. কোং 
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক । 


কবিরা জ্ীউপেন্দ্রনাথ সেন ।. | 
_. ২৯.নং কলুটোলাহ্রীট, রানি 








আগামী ১৩২১ সনের বৈশাখ হইতে বাহির হইবে । ০ রি 

_ সম্পাদক-_শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম এ। 

_ প্রকাশক- সাহিত্য প্রচার সমিতি লিমিটেড্‌। 
২৪নং স্বী রোড, কলিকাতা | 


পত্রিকার আকাঁর-_ডিমাই আট পেজি ১৫ ফর্ম! ১২০ পৃষ্ঠা পর্যযস্ত। 
অপি বাক বল ৩২। ূ 
পত্রিকায় কি কি থাকিবে-__প্রথম অংশ-_( প্রায় ছুই তৃতীয় ভাগ)__ 
(ক) মৌলিক গল্প উপন্তাস নাটক কাব্য ইত্যাদি। (খ) প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যের গল্প উপন্তাস কাব্য নাটকাদির অনুবাদ বা সরল বলীয় সার সম্কলন। 
(গ)বিদেশী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখকগণের গল্প, উপন্তাস ও নাটকাদির অন্ধুবাগ. 
ঝা সরল বর্জীয় সার সঙ্কলন। (গল্প উপন্াসাদি যথাসাধ্য চিত্রশোভিত করা 
হুইবে। ) | 
ূ ফিতীয় অংশ-_( বাকী তৃতীয়ভাগ )__কে) সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্শনীতি, সমাজ- 
নীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়সমূহের আলোচনা । (খ) বিবিধ দ্বেশের 
দাহিত্, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রতিষ্ঠান প্রতৃতি হইতে শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুককল্ তথা 
সংগ্রহ (গ) বিবিধ কৌতুক রঙ্গ ইত্যাদি । বিস্তারিত বিবরণ অনুসন্ধান করুন) 
লেখক শ্রীবুত কালীপ্রসন্ন সেন বঙ্গভাষার স্থপরচিত, তাহার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব 
উপদেশের মাহাত্মে, মাধূর্য--বিচিত্র ঘটনার সন্নিবেশ ও বিকাশে, টার্কি 
চিন্তার মৌলিকতার | 
রর জের পাঠক পাঠিকাগণকালীগরা বাবু আস্ত কের সহি খুপরিটিত__. 
রাজপুত কাহিনী খণপরিশোধ, সরণি, চিরিনাাদ রানি | এ 
| আনা গাল বা 





এরর রি ররর এক রক রা 
এ কু রি 2৭, 
হু শে 2 নে 
প্র পা রর টে রর 
বরন তত ২. ২ ৫ 
চে 2৭ 
তা খাত ্্ ূ না টা 
১8 রি সে রে 


উকষ্ ন নূতন বীজ, প্রচুর আসিরাছে। নমূন। ্গ ০4 তোলা প্র, 
- দেওয়া গেল। সবিশেষ ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য । .. 


ফুলকপি পাটনাই ॥*, অটম জানান্ট ৪০, আরিপ্যারিস ১, ইন্পিরিয়াল রা | 
নু শ্নোবল ৩২1 বাধাকপি ১০ মণে, ফ্ল্যাট ডচ 'ও স্ুগারলোফ ॥০ আনা। 

.মারিকেলী, জার্লিওয়েকফিল্ড ও সাকদেসন ॥*, ল্যাণ্ডেথের বিউল্যাও, বিষ্রের 
“বিশ্ববিজরী ও ফ্রকিড| হেডার ১২ । গুলকপি-প্রাকাণড সবুজ ও বেগুনে।*» সাদা 
 র্ষোৎকৃষ্ট ৪০ | সালগম--আলি মনোবল ও পাঁটনাই %*, লাল ও জরদা |*। 
..শাজর__লাল জরদা, সাদা ও পাটনাই %* | বীট--লাল গোল.ও লহা। রাক্ষুসে সাম! | 
ও লাল এবং শর্করা! %*, ল্যাণ্ডে থের সর্কোৎকষ্ট।* | বিলাতী মূলা__লঙ্বা লাল 

জলদি ও গ্রকাও কলসীর স্যার ।০, কাল ও চীনের গোল ৮০, দেশী মুলা--অতিকাক্স 
1৯) কাথির %, পাটনাই /*। বেগুণ আমেরিকার /৬ সেরা ১২, কাশীর প্রকাণ্ড 
88, দেণী কাল বড় ।০। পাম্পকিন ২০ মণে ৭14, ১।০-মণে 1০ | টক্‌ বেগুন, মিষ্ট, 
“বড়'পঞ্কা, বিলাতী পেয়াজ, স্কোয়াস ও গাছ: কপি ॥০। পাতাকপি ও চীনের. 
.মশীক।০।  সটর-_প্রতিসের পাটনাই।” ও লঙ! ॥০, বিলাতী উৎকৃষ্ট ২২। বাহারী 

তু কটাযুক্ত বেড়ার বীজ ৩২, ফুলের বীজ প্রতি প্যাকেট %০ | রি ফল রি 


রি নুরজাহান নার্সারী, .. 
ইং কীরুড়গাছি ফাষ্ট লেন, কণিকাত 1. 


৩৯ আচ র১৯ পপ সপ বা কাপ 








ননী মিত্র প্রণীত হন াফিসে টিক 2 


-.:১। শ্রীত্রীরাসপঞ্চাধ্যায়-_মূল্য 1০ আনা মাত্র । শ্রীমন্তাগবত হইতে সরল: . | 
৮ রি অতি নুললিত বাঙ্গালা পন ইজি ত। এই তিক ৭ অনেকানেক সতী পতিত র্ 
দি ক প্রশংসিত। রা 
ছি. লন 1* আনা! মাত্র। ভগবানের আটা হাবাহী স্কোর ্ 
১. ইহা সীধক-হদরের লালসা জলন্ত অক্ষরে বর্ণিত হইল। . : ্ 





 উদবিরব্ঞাপ্ন? 
পুরাতন আলোচনা, ” ।. 


| সস মাসিক পত্র “আলোচনার” ১৩১৯ এবং ১৩২০ সালের স্পূর্ণ বাধান 
. বধ 'নুন্দুর ছবিযুক্ত নানাবিধ মনোমুগ্ধকর পল্প, উপন্তা, জ্ঞানগর্ড প্রবন্ধ ও স্মুখ 
ূ পাঠা কবিতায় পরিপূর্ণ, প্রতি বর্ষ অদ্ধমূল্য * আনা, মাশুল ।* আনা। ১৩২১ 
সালের বৈশাখ হইতে আলোচনা অগ্তীদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । যাবতীয় 
বিখ্যাত লেখকগণ ইহার লেখক শ্রেণীভুক্ত, গ্রাহক হইলে নূতন লেখকের লেখাও 
সংশোধন করিয় প্রকাশ হয়, ইহা পত্রিকার বিশেষত্ব ।-_বার্ধিক মূল্য ১1০, নমুন' 
॥ ৫, আন! । 
| আলোচনা সমিতি, পোঃ উঃ কলিকাতা । 


ডাক্তার বাট্লিওয়ালার ওষধ। 
বাট্লিওয়ালার মিক্শ্চার ও বটিকায়-_জর, কম্পজ্র, ইন্ফ্লুয়েঞ্া এবং সামা 


রকমের প্লেগ নিশ্চিত আরোগা হর। ইহাদিগকে বহুদিবম যাপিয় বিশেষরূপে 
পরীক্ষা করা হইগ্নাছে। সকল 'উধধ-ব্যবসারীর নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ১৭ টাকা । 


| বাট্লিওয়ালার টনিক পিল-__রক্তাল্পতার, অধিক মস্তিষ্ক চালনার, দুর্বলতার, 
্‌ নি ত্রপাতে এবং অজীর্প্রস্থতির পীড়ার মহৌষধ | মূল্য ১০ টাকা । .. 


7. বাট্লিওয়ালার টুথ পাউডার__ইহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মান্ুফল ও বিলাতী 
সান ওষধগুলির, সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রস্তত। মুল্য ।* আনা। 


. বাট্লিওয়ালার রিংওয়াম অযেপটমেন্ট--(8073872 0:77001670) ইহাতে 
দাদ, কৌচদাদ প্রন্ৃতি ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। মূল্য।* আনা | 


্ “-মক্ল ব্যবসায়ীর নিকট অথ ডাক্তার [নু 7, 39011919, শা, ৮, ০ম 
| ছল 79808 8০1488--এই ঠিকানার পাওয়া যায়। রঃ 





চে 





৩ মত. এ ৪৪৪. 





ট বর্ষ ৭ . কানন, ১০২১ সাল। 2 র্‌ ১শ সংখ্যা |. 





_. বাধিক মূল্য ১০ টাকা। 


| ম্পাদক-_শ্ীরামদয়াল মজুমদার, এম,এ। | 
 বহকারী সম্পাদক__প্রীকেদারনাথ সাংখযকান্যতীর্ঘ ।, 


পপ ্ীনীলাল রায়চৌধুরী |. 
| লয়--১৬২নং বহবাজার টি, কলিজা । 








রঃ কলিকাতা, মু রঃ 
১৬২নং হবার রাম প্রেসে” 
 শ্রিডুগেজ নাথ ঘোষ দারা মুদিত। |. 


সূচীপত্র 


১৪ যোগেচ্ছুর চিত্ত বিনোদন । . | ৭1 দোল পুণিমা। 

.২। আবার পাওয়ার কথা । ৮1 জীবের দুঃখ. (পঞ্চম প্রবন্ধ) 
৩। ব্রজগাথা। 71 ৯। ভাল থাকা । ূ 
৪1 একখানি চিঠি । ১০। কুস্তী। 

৫। ছর্বল চিভুকে সবল করা।  ' | ১১। যোগবাশিষ্ট__লীলা উপল্লাস। 


৬। শিবা | 


১৯ উৎসবের বার্মিক মূলা সহর মক্ষঃশ্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১০ আনা । 
প্রতিসংখ্যার মূল্য ।* মানা । “ নমুনার জন্য অগ্রিম ।* আন! পাঠাইতে হইবে। 
'শ্রিম মূল্য ব্যণীত গ্রাতকশ্রেণীভূক্ত করা যায় নাঁ। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে 
ই উৎসব বাহির হইতেছে । নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হুয়। 

২। প্রতিমাসে কাঁগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে নি 
পাওয়ার” সংবাদ না দিলে, বিনামূলে কাগজ পাওয়! যাইবে না। 

: ৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে 
হইবে এবং শ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে । নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না। 

পষ্বন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কাধ্যাধ্যক্ষ ্ীননীলাল 
নিন এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং বহুবাজার হ্রীট, কলিকাত। 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে । 


৫ । -বিজ্ঞাপনের হার-_মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪॥০, অদ্ধ ষ্ঠ ২০, (লিকি 
 পুষ্ঠা। ১০, পিকির অর্দেক ৮০ আন1। বিজ্ঞাপনের মূল্য অভ্ভিম দেয়। . 


উৎসব । 


উঠার (পন সবার 


্বাতায়ামায় নম: | 
অগ্যৈব কুরু যচ্ছে য়ে! বৃদ্ধঃ সম্‌ কিং করিষ্যাসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 





৯ম বর্য।] ১৩২১ সাল, ফাল্গুন । [ ১১শ সংখ্যা। 








যোগেচ্ছুর চিত্তবিনোদন | 


যেখানে দৃষ্টি পড়ে, কুর্যমগ্ুলে, অগ্নি শিখায় এমন কি নীল-আকাশে নীল- 
জলে, শুন্টে, পর্বত গাত্রে যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেইখানেই যদি একটির পর একটি 
করিয়া ছয়টি পদ্ম ভাসে তবে কেমন হয়? নীচের দিক হইতে আরম্ত করিয়া ভির- 
ভিন্ন দলবিশিষ্ট, বিভিন্ন বর্ণের ছয়টি পদ্ম যদি কোন কিছু অবলম্বনে ভাবনা করা 
যাঁয় তবে বড় ভাল হয়। যদ্দি কখন যোগ পথ অবলম্বন কর! হয় তবে এই পূর্বের 
কাধ্যটিতে বড় সুবিধা হইবে। 
প্রথম পন্সটি রক্তবর্ণ চতুর্দল। 
দ্বিতীয়টি বিদ্যাৎু বর্ণ ষড়দল। 
তৃতীয়টি নীলবর্ণ দশ দল। 
চতুর্থটি লাল-প্রবালবর্ণ দ্বাদশ দল ! 
পঞ্চমটি ধূমরবর্ণ যোড়ষ দল। 
ষ্ঠটি শুভ্রবর্ণ দ্বিদল | 
উপরে উপরে এই ছয়টি পদ্ম সাজাইয়৷ ভাবনা কর, আবার তার পরে এই 
ছয়টি পদ্মকে মেরুদণ্ডের ভিতরে ভাবনা করা অত্যন্ত ভাল। ভাবনার একটা সহজ 
সঙ্কেত বলাও যাঁয়। ই্টমন্ত্র জপ বা গায়ত্রী জপ অথবা গায়ত্রী পুটিত ইষ্টমন্ত্র দপ 


২৫৬ ৃ উৎসব 


অনেকেই অভ্যাস করিতে পারেন। মেরুদণ্ডের মধ্যে গল্পের স্থানগুলি জানিয়! 
লইয়া, এক এক স্থানে একশত করিয়া জপ অভ্যাস করিলে, ছয় শত জপ হয়। 
ধাহারা মালা ন| লইয়া সহজ জপ করিতে ইচ্ছুক তাহারা তালু মধ্যে চতুংষ্টি দল, 
রদ্ধরন্ধে শতদ্ল এবং মন্তকে সহজ দল এই তিন পন্মে বসিয়৷ তিন শত এবং বিন্দ- 
স্থানে শেষ শত জপ করিলেই সহত্রবার জপ হইয়! যায়। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ ও দলের 
সহিত পদ্মচিন্তার অভ্যাসটিও করা হয়। গুরুর নিকট হইতে '্রাণায়াম পাইবার 
পুবের্ব ইহ। করা থাকিলে অথব! পাইবার পরে অন্য সময়ে অভ্যাস করিয়া লইলে 
বড় স্থবিধা। ইতি। 


আবার পাওয়ার কথা । 


ভূলে যাওয়াই সাধকের দুঃখ । তাই পুনঃ গুনঃ এক কথ বহু ভাবে পুনরুক্তি। 
ইহ! কিন্তু সাহিত্যিকের ভাল লাগে না। সাধক হওয়া ভাল না সাহিত্যিক ভাল ? 
আমরা বলি সাহিত্যিক সাধক হইয়া! পুনরুক্তি করুন এই ভাঁল। পৌন্দরয্য স্যষ্টি ত 
অনেক হইল। এত হইল যে লোকে আর পরের সৌন্দর্য দেখিতে চায় না। 
আপনার মুখ ঘেমনই হউক না কেন, আর মাথায় চুল থাকুক আর নাই থাকুক 
মানুষ বেমন প্রার--টেকে। মাথাতেও চুলই ফিরায় আর আপনার মুখ দেখিয়া কত 
কি করে, সেইরূপ সবাই সৌন্দ্ধ্য স্থষ্টি করিয়া আপনার সৌন্দর্য আপনি দেখিতে 
দেখিতে সার! হয়,_তা অন্তে দেখুক আর নাই দেখুক। আমরা বলি বিশ্মহে 
করিয়! সর্বদ| শ্মরণ রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ একই বিষয় নানাভাবে বল, এই 
ভাল। 

(১) তুমি আছ, সর্বত্র আছ, সর্ব বস্তর ভিতরে বাহিরে আছ-__এইটি 
যখন একবারও ভুল না হয়; যাহ! দেখি, যাহ! শুনি, যাহা ভাবি, যা কিছু করি; 
অ।মার ভাবনা ও কর্ম, তোনার ভাবনা 'ও কর্ম, জগতের মধ্যে যাহা আছে তাহা! 
ও তাহাদের কর্ম__এই সগস্ত যখন তুমি ভিন্ন হয় না, তুমি আছ বলিয়া দেহের, 
মনের, জগতের অস্তিত্ব; তোম।র, সবার, উপরেই যখন এই সব ভাঙ্গে ভাসে; 
অন্তর্জগতে বা বহির্জগতে যাহ! হয় তাহা! সমস্তই মায়িক ; মায়ার খেলার ভিতরে 
তুমিই আছ; আপন স্বর্ূপেই আছ; মায়া সদ বিকার প্রাণ্থ হইলেও ইনি 


আবার পাওয়ার কগা। ২৫৭ 


তোমার যখন কোন বিক|র উৎপন করিতে পারেন না; আর আমি চেতন বলি 
এ চৈতন্তই যখন আমার প্রয়োজন; মারা ব! মায়ার সমন্ত কার্যে থাকায় যখন আমার 
কোন কার্য্যই হয় না তখন সর্ব বস্তর কোলে কোলে অধিষ্ঠান চৈতন্তটি সর্বদা 
স্মরণ কর! উচিত ইহ! যখন হয়, তখন বিশ্বাসে তোমাকে পাওয়! হয়। এতগ্ত বা 
অক্ষরগ্ত প্রশাসনে গার্গি। সর্বদা স্মরণ রাখিতে পারিলে ভাল মন্দ যা হয়, সবই 
তোমার জ্ঞাতস।রে হইতেছে ভাবিয়। সদা সন্থ্ থাঁকা যায়। 

(২) কার্যে পাওয়া হইতেছে আমার প্রতি কাধ্যে তোদাকে স্মরণ করা, 
সর্ব কর্ম তোমাতে অর্পণ কর, যখন ঠিক ঠিক হইতে থাকে তখন তোমাকে 
কার্যে পাওয়া হর। কত কার্য্যে মানুষ তোঁম।কে ভুলিয়া! শুধু কাঁ্য লইয়াই থাকে? 
আবার তোমার আজ্ঞ। হইতেছে সর্ব কন্মকালে “তোগাকে ম্মরণ করিতে হইবে |, 
“তং কুরুষমদর্পণম্” তোম।রই শ্রীমুখের বাঁকা এই | কিন্তু আগে কার্ধ্যটি হইয়া যায়, 
তার পরে মনে হয় হার তোমাকে ত স্মরণ করিয়া, কার্্যটি তোমাকে অর্পণ কর! 
হইল না। কেহ কেহ এসনও আছেন যে কত কর্ম হইয়। যাইতেছে কিন্তু আদৌ 
তোমার স্মরণ হইতেছে না এ সৰ লোক তোগার মানেই না, তাহার! আর করে 
তোমায় পাইবে কি? কর্মে পাওয়া হইতেছে তাহা, যাহাতে কোন কনম্ম, কোন 
বাক্য, এমন কি কোন ভাবনা, কোন সঙ্কপ্পও তোমাকে না স্মরণ করিয়া উঠিবে 
না-_তখন হইবে কর্মে তোনায় পাওয়।। সপুদ্র বক্ষেই তরঙ্গ উঠে। শুধুই তরঙ্গ 
দেখ। যখন হয়_-স্থির সমুদ্রের ভাবন! ঘধন একেবারেই থাকে না তখন ধাহা হয় 
তাহ।র সহিত কম্ম তোমাকে না অর্পণ করিয়। করার তুলন। হয়। 

ভাবনা বাক্য কর্মক্ূপ ভিতরে বাহিরের কন্মে প্রথমেই অধিষ্ঠান চৈতন্তের 
স্মরণ কর, করিরা সর্ব কন্মপণ কর, তবেই কর্মে পাওয়া হইল। 

(৩1৪) ভাবে পাওয়। বাহ। ঘাহা আরও সরস। এপাওয়ানর নানাপ্রকার 
সান্বিক বিকারের আনন্দ আছে। শ্রীভগবানের পাদপন্ন স্মরণে খন অহল্যার 
ভাব মনে জাগে সঙ্গে সঙ্গে অহলা উদ্ধারের ভাব্টিতে বেন নিজের হৃদয়ে এ 
চরণ স্পর্শ করিতেছি ভাবনা আসিয়া পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উদ্বেলিত হওয়ার মত 
হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে তখন হইল ভাবে পাওয়া । এ পাওয়াতেও মায়িক 
ব্যাপার আছে। কারণ মায় না হইলে তোদার খেল! হয় না| কিন্তু সত্যে পাওয়াটি 
যাহা তাহা হইতেছে স্থিতি। আর কিছুই নাই খণ্ডচৈতন্য অখগ্ডচৈতন্যে গিশিয়৷ 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তুঁদি মাত্রে সব অবসান যখন হয়) প্রষ্ঠা দম্ত দর্শন) বর্তী ক্রি 


২৫৮ আবার পাওয়ীর কথা | 

কম্ম; জ্ঞানজ্ঞতা জ্ঞে--র্বপ্রকার ত্রিপুটী গলিয়। এক পরম রমণীয় অথ 
চৈতন্য মাত্রই যখন অবশিষ্ট থাকে ; এই আপনি আপনি ভাবে স্থিতিই হইতেছে 
সত্যে পাওয়া ব৷ সত্য স্বর্পে অবস্থান করা। ইহা আয়ত্বের পরে জাগ্রৎস্বপ্ন 
সুযুপ্তিতে ইচ্ছ৷ নত যাওয়া আসা অথচ আপন স্বরূপে সবর্বদা থাক'__টহাই শেষ। 
সাধন ভিন্ন এ সব পাওয়ার কোন পাওয়াই হয় না। যাঁর যেমন অধিকার দে সেই 
ভাবেই পাউক, পাইয়! ধন্ত হউক, ইহাই প্রার্থনা । 


আয কজজরতি 





ব্রজগাথা । 


কহতে গ্রিয়কথা মরমে জাগে ঝথা 
প্রকাশি উঠে সখি গোপন ব্যাকুলতা ; 
বক্ষ দুরু দুরু বণ্ট'কত তন্ুুলতা, 

ব্দনে অরুণম। সজল আখি পাতা । 


গুমরি বাজে যে বীণা আপন ভবনে, 
চাঁহত বাধিতে তারে সরম বাঁধনে ; 
ওগো ! লুকাতে চাহে প্রেম পড়ে যে ধরা, 
বৃথা সে অনুযোগ সে ত মরমে মরা । 


ওগো! ! পরাঁণে বাজে বাঁশী দিবস নিশি, 

কলঙ্কী বলি সাধে প্রচারে দিশি দিশি ? 

এবে নয়ন জলে সখি সাঁধে কি ভাসি; 

কি স্থখ ল'ভে সে বল রাধারে উদাসি ॥ 
০০১, 


একখানি চিঠি। 


প্রণমানস্তর সেবকের নিবেদন-__- 


পর পর হুইখানি: বিস্তৃত পত্র পাইয়াছি। গভীর বিষাদের নিবিড় নীরদে 
ছুইখানি পত্রই সমাচ্ছন্ন। পত্র ছুখানি যে হৃদয়ের বার্তীবহ সে হৃদয়খানি যেন 
বিষাদে কালিমাপূর্ণ; সে হৃদয়াকাশে যেন কৃর্য নাই, চন্দ্র নাই, তারক নাই,__ 
আছে কেবল সুচীভেগ্ভ অন্ধকার, হতাশীরূপ ঘনকৃষ্চ-মেঘ ; সে হৃদয়ে যেন শক্তি 
নাই, উৎসাহ নাই, আশ! নাই,_আছে কেবল দুর্বলতা, বিষাদ আর অবসাদ ! 
আপনর মধুর হৃদয়ের এই যাতনামর চিত্র যে এই প্রথম দেখিলাম এমন নহে) 
এই মন্মভেদী চিত্রের সহিত আমি বহু পুর্ধেই পরিচিত হইয়াছি ) নৃতন দেখিতেছি 
এই টুকু বে ছবি ক্রমশঃ স্বুটতর হইরাছে,-_যাহা ইতঃ পুর্ব্বে অন্পষ্ট ছিল এক্ষণে 
তাহা! বেশ স্পষ্ট ফুটিয়াছে; ম্লান, প্রাণহীন, চিত্র ধীরে ধীরে কালক্রলে জলম্ত, 
জীবন্ত, জীবনে পরিণত হইয়াছে । 

সকলই আম|দের কর্মফল। কেন আজ হৃদয়ের এই শোচনীর অবস্থা ? 
কিসে সুখ গেল? কি কারণে শান্তি অন্তহিত হইল? আছেও ত সব, তবে 
অভাব কিসের? কোন্‌ অভাবে এত ক্লান্তি? অর্থ? দিন ত চলিয়া যাইতেছে । 
মান, যশ? তাহাও ত একটু আছে। তবে হদর এত ব্যথিত কেন? যাহা, চাই 
ডাহা পাই ন|, পাওয়ার আশ।ও ধীরে ধীরে নিধির যাইতেছে । তাই হতাশ, 
তাই বিষাদ, তাই হা হুতাশ, মর্মমভেদী দীর্ঘশ্বাস, তাই কাতর ক্রন্দন ! 

কেন এমন হইল? যাহা চাই তাহা পাই না কেন? যাহার অভাবে আজ 
হৃদয় কাদিতেছে তাহাকে লাভ করিবার জন্ত কি করিয়াছি? তল্লাভলালসাকে 
ত অনেকপিনই হৃদয় মন্দিরে পুজা করিতেছি? কিন্তু সেই শুভেচ্ছাকে কাধ্যে 
পরিণত করিবার যথেষ্ঠ চেষ্টা করিয়াছি কি? চিরদিনই ভাবিতেছি সকল ত্যাগ 
না করিলে তাহার পুজা করা যায় না) অথচ যতটুকু অবসর পই তাহা তাহার 
বিধানমত পূজায় নিযুক্ত ন! করিয়া “আমার কিছু হইল না+-_এই-বিষাদ-কাহিনীর 
চিন্তায়নিয়োজিত করিতেছি । নকল ত্যাগের শক্তি বর্তমানে নাই অথচ সকল ত্যাগে 
প্রতীক্ষায় সব জীবন কাটিয়া গেল। ব্যাদ আদিবে বৈকি? অপরাধ আমাদের । 


শ্রীচরণ কমলেষু 
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অবসাদ ত আসিয়াছে, মৃত্যুও ত নিকটে ; এখন করি কি? বাঁকি জীবনটুকুও 
কি অবদাদ ও বিষাদ লইর! কাটাই? তাহা হইলেই ত এ জীবন বৃথ| কাটিল! 
উপায় নাহি কি? নিশ্চয়ই আছে ।অতীত অতীত, উহাকে ফিরাইবার সাধ্য 

কাহারও নাই,_শত আক্ষেপেও অতীতের একটি তরঙ্গও তাহার পাতা 
ফিরাইবেনা। 

“পশে যে প্রবাহ বহি অকুল সাগরে, 

ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্বনত সদনে ? 

যে বারির ধারা ধর! সতৃষগয় ধরে, 

উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাত! ঘনে ?” 

তবে এখন কি কর! কর্তব্য ? ঘে অন্তীত কালের উপর আর এখন আমাদের 
কর্তৃত্ব নাই সেই অতীতের জন্য কাদির ক।দিয়া বাঁকি জীবনটুকু বৃথা কাটাইৰ কি? 
ইহাতে ত লাভ নাই, সমূহ ক্ষতিই আছে। এইরূপে জীন কাটাইলে কেবল ভারই 
বাড়িয়। যাইবে, বিষাদের ছায়া আরও গাঢ় হইবে৷ অতীত ত আক্ষেপের কারণ 
হইয়াছেই, আর এইরূপে এক্ষণে অতীতের ভন্ত বুথা অন্ুভাঁপ লইয়! বসিয় 
থাকিলে বর্তমানও বিষাদের কারণ হুইবে। ক্রদে অতীত) বর্তান, ভবিষ্যৎ এক 
নিরবচ্ছিন্ন বিষাদে পরিণত হইনে। সেকি ভীষণ জীবন ! হনে করি কি? 

যাও অতীত কাল, তভোঁদ!র নি্র শ্মশানে বসিয়া আ1 কাদিব ন,-তোমা 
জালাময় চিতানল আর হৃদরে ধরিব না। মা, আনি অধমধন, আমি ভজন 
পূজন বিহীন মহপ।গী, আগার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও। তুমি আমাকে সগ্ভঃ, 
প্রন্মুটিত, শিশির বিধৌত, তুষার শুল্র, মল্লিকার ন্যায় সুন্দর কথিয়া পাঠাইয় 
ছিলে; তুদি আমাকে বিশ্ববিজয়িনী শক্তি দিয়াছিলে; তুমি আমাকে অসীন শক্তি 
সুযোগ দিয়াছিলে ! আমি আজ কত ধুলা-কাদ| মাখিয়াছি, তোমার শক্তির অপ- 
ব্যবহার করিয়াছি, ভোগার প্রদত্ত স্থযোগ অবহেলার হারাইয়াছি !! ধর এই 
মলিন, কৃণ, ক্লান্ত, প্রাণ; তোমার “মঙ্গল করে মলিন দন্ম মুছা”য়ে” চরণপ্রান্তে রাখ 
তুমি আর্তের ত্রাতা, তুমি নিরাশার আশা ; তুমি নিরা শ্রয়ের আশ্রয়। 

"নিরাশ্রয় জন, পথ যার নাই সেও আছে তব ভবনে”; আমি মন্ম পীড়ায় 
পীড়িত, আমি আশ্রয় বিহীন, আমি নিরাশী-নিপীড়িত, তোমার চরণে আমাকে 
আশ্রয় দাও । বখন স্বাস্থ্য ছিল, বখন শক্তি ছিল তখন তোমার দিকে চাহি নাই। 
আজ এই বার্ধক্য, রোগ-শোক কাতরাবস্থায় চরণে আসিয়াছি। চরণে স্থান 
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দাও); আমার অতীত ক্ষমা কর; আমাকে নববলে বলীয়ান কর; আমার 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তুমি পরিচালনা কর। 
“শম্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌।” 

আম্মন, এইরূপে পরিতাপময় অতীতকে মায়ের চরণে বিসর্জন দিয়া বর্তমানে 
যথাশক্তি কাজ করিয়া প্রফুল হই । প্রফুল্লত। ষথায় নাই জীবন তথায় নাই; ধাহার 
জীবন নাই সেমৃত; মৃত ব্যক্তি কোন কার্য করিতে পারে না। এই ভাবে 
এখনও আরম্ভ করিলে হয়ত কালে কিছু হইবে; আর এখনও বিষাদ লইয়া 
বসিয়। থাকিলে অচিরে মুড়া হইতে পারে । 

একটা কণ। আমাদিগকে বেশ করিয়! বুঝিতে হইবে। আমরা কেহ কেহ 
সময়ে সময়ে মনে করি এই নিষাদই ব্যাকুলতা। বিষাদ কিন্তু ব্যাকুলতা নছে 
যেমন কোরকে কীট, মানব হৃদয়ে তেমনই বিষাদ বীরে বীরে, অলক্ষ্যে, কীট 
যেমন প্রন্ছনের জীবন হরণ করে, বিষাদ তেঘনই অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে হৃদয়ের 
গ্রন্থি ছিন্ন করিয়৷ দেয়। অকাল মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। এতাদৃশ ভয়ঙ্কর শত্রুকে 
হৃদয়ে স্থান দেওয়া আমাদের কদাঁচ কর্তব্য নহে। আরও ভয়ের কথা এই যে 
এই ভীষণ শক্র ছদ্মাবেধী,_€স ব্যাকুলতার বেশ পরিধান করিয়া আমাদিগকে 
ভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করে। এই শরক্রকে আমাদের ভাল করিয়৷ চিনিয়৷ রাখা 
দরকার। সে ধেন তাহার ছদ্মবেশে আমাদিগকে প্রতারিত করিতে না পারে। 
ব্যাকুলতা ; সাধন-ভজন-সম্ভৃত; বিষাদ ভঙজন-পুজন বিহীন--আমার বল্পনা- 
প্রত; বিধাঁদের জন্মনাত। কর্মশূৃন্ঠ ইচ্ছ! ; ব্যাকুলভার জনয়িতা প্রেস । বিষাদ 
ও ব্যাকুলত৷ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্ত,- যেমন আলো! ও ছায়া । ব্যাকুলত৷ স্বর্গের দ্বারে 
লইয়া! যায়, ব্ষি'দ নরকের পথ পরিষ্কীর করে। এই কথাটি বুঝিয়। বিষাদকে 
পরিত্যাগ করতঃ ভজন-পুজন অবলম্বন করিতে হইবে। 

পুজা করিব কি প্রকারে ? সংসারে থাকিতে হইনে যে অর্থচাই। অর্থ 
উপার্জন করিতে হইলে সাধারণের ন্যায় কাজ-কর্্ম করিতে হয়। আমরা এখন 
সাধারণ ,_-লুতরাং জোর করিয়৷ অনাধরণ সাঞ্জিলে ত চলিবে না। কিছুকাল 
সাধনা করিলে যখন শক্তি জন্মিবে তখন অসাধারণ ভাঁবে থাকিতে পারিব,_- 
এক্ষণে দশ জনের ন্যায় হইয়া থাকিতে হইবে । অথচ একটু পৃথক ভাবেও থাকিতে 
হইবে। সংসারে থাকিয়৷ সাংসারিক নান! প্রকার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া 
সাধন ভজন কবা কঠিন। কথা খুবই সত্য। বিস্তু যদি শরীর ভাল না হয়, 
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ধদি আজিও মন গঠিত না হইয়া থাকে, কষ্ট সহ করিবার শক্তি যদি ন। জনয 
থাকে, প্রলোভন জয় করিতে যদি না শিখিয়! থাকি, তবে এই সংসারকেই «ধুর্গ* 
স্বরূপ করিয়৷ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সংসারে থাকিয়! যতটুকু 
হয় তাহা! করিয়াই শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে,--তাহার চরণে মনস্থির করিয়া 
শক্তি ভিক্ষা করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বর "ভাল লোক”, ব্যগ্র 
হৃদয়ে আমরা! যদি যথা অবসর তাহাকে ডাকিতে থাকি তাহা হইলে তিনি 
স্রাহাকে ডাকিবার স্থযোগ করিয়া দিবেনই দিবেন। আজ আমাদের অবসর 
কম হইতে পারে, ছদিন পরে নিশ্চয়ই অবসর বেণী হইবে। এক্ষণে যে স্থযোগ 
আছে যদি সেই স্থযোগের সদ্বাবহার করি তাহাহইলে নিশ্চয়ই অধিকতর সুযোগ 
করিয়া দ্িবেনই দ্িবেন। কাঁজ কঠিন? সংসারের সমুদ্রগঞ্জন মাঝে বাস করিব, 
অথচ শান্তচিত্তে কর্তব্য করিয়! প্রফুল্লিত প্রাণে অবসর সময় পূজায় দিব। কঠিনই 
ত। খুব কঠিন। চারিদিকে প্রবল ঝড় উঠিবে 'অথচ আমরা অচল রহিব, কঠিন 
নয় তকি? অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কাজের মত কাঁজ যেটা, সেটী ত কখনও সহজ 
হয়না । অসার আমোদ প্রমোদ ঘি করিতে চাহি তবে অতি সহজেই করিতে 
পারি, কিন্তু যদি একটু সার বস্ত্র অন্বেষণ করিতে যাই অমনই কত কঠিনই বোধ 
হয়। আ্রোতে শরীর ভাসাইয়া দেওয়! অতি সহজ; অআ্োতমাঝে স্থির হওয়াই ত 
কঠিন। কাজের মত কাজ যাহ! কিছু তাহাই কঠিন; যত কিছু অকাজ তাহাই 
সহজ। কাঠিন্য দেখিয়া যদি পশ্চাংপদ হই তবে সর্ব বিষয়েই পশ্চাতে থাকিতে 
হইবে। সুতরাং কঠিন হইলেও উহা! করিতেই হইবে, কারণ পনান্যঃ পন্থা বিদ্যৃতে 
অয়ণায় 1” সমস্তা, কি ভাবে সংসারে চলিবে? সংসারে যখন আপাততঃ থাঁকিতেই 
হইতেছে তখন সংসারের কাজও করিতে হইবে। গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থ 
উপায় করিবার জন্য কাজ কিছু করিতে হইবে। কাঁজ যখন করিতেই হইতেছে 
তথন কার্ধ্যকালে তুমি প্রসন্ন হও বলিতে বলিতে কাজে মনোযোগ দেওয়। ভাল,_ 
কারণ মনোযোগ সহকারে কাঁজ করিলে কাজ শ্রীপ্ব ও সুন্দরভাবে সম্পা্িত হইবে। 
তাহাতে আমাদের সময় বাচিবে ও আম্মপ্রসাদ জন্মিবে; পুজার বেশ স্থবিধা 
হইবে। অর যদ্দি কাধ্যকালে বসিয়া বসিয়! ভাবি শ্হাঁয়! অসার কাজে কাল 
কাটাইতেছি 1” তাহা হইলে একঘণ্টার কাজে ঢুই ঘণ্ট। লাগিবে অথচ কাধ্য সুচারু 
রূপে সম্পন্ন হইবে না। সনয় বৃথ। নষ্ট হইবে, লাভ হইবে বিরক্তি, এত সামানা 
কাজও ঠিক করিয়া করিতে পারি না। 





একখাঁনি চিটি। ২৬৩ 


তাহা! হইলেই দেখা যাইতেছে যে আমাদের বর্তমানকর্তবা, অতীত ও অতীত- 
সহ বিজড়িত বিষাঁদকে মায়ের চরণে সমর্পণ করিয়া, ম্মুস্তি সহকারে অপরিহার্ধ্য 
ধসারিক কর্তব্য সম্পাদন করতঃ, বিধান মত সাধন ভজন করা। কিছুকাল 
এই ভাবে চলিতে পারিলে অবসাদ ক্রিষ্ট ধমণীতে আবার আশার শোনিত প্রবাহ 
বহিবে আবার প্রাণ জাগিবে, অবসাদ, বিষাঁদ দূরে গলাইবে, আবার জগত সুন্দর 
লাগিবে তাঁহার কপাও মিলিবে। আমার ত আশা এই । 
জননি ! যদি কোন ভুল হইয়া থাকে দেখাইয়া দিও। ভোৌমার পরঙ্গ ভক্কের 
মধুর হইতে মধুর হদয়কে ক্ষাণিক শান্তি দানের চেষ্টা করিল।ম। বদি অপরাধ 
হইয়। থাকে ক্ষমা করিও, ধৃষ্টতা মার্জনা করিও । নীরব থাকিলে কি, মা, ভাল 
হইত; পীড়িত হৃদয়কে বিষাদের কথা শুনাইয়া অধিকতর পীড়িত করিলে কি, 
মা, ভাল হইত; কি জানি! ভাল মন্দ না বঝিয়। করিয়া ফেলিলাম এককাজ। ম৷ 
ক্ষমা করিও । ইতি প্রণত সেবক 
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দর্বল চিত্তকে মবল করা । 


অঙ্গীকার লঙ্ঘন করা হইতেছে দুর্বল চিন্তের গ্রধান লক্ষণ । বিচার পূর্বক 
অঙ্গীকার কর! এবং অঙ্গীকার প্রতিপালন জন্য প্রাণপণ করা ইহাই হইতেছে 
সবল চিন্তের চিহ্ন। “ন চলতি খলু বাকাং সঙ্জনানাং কদাচিৎ” সঙ্জনগণের 
বাক্য কখন স্মলন হয় না, ইহা হইতেছে সর্ধশ্রে্ঠ নীতি বাক্য। ধাহার! বথার্থ 
চরিত্রবান্‌ তাহাদের অঙ্গীকারের অন্যথা কখনও হইতে পারে না। যথার্থ 
ধার্মিক ফিনি, তিনি সম্পূর্ণ অবস্থা বিপর্ষায় ঘটিলেও কখন বাঁকোর বিপরীতাঁটরণ 
করিতে পারেন না। আর কপট ধার্দিক যিনি তিনি নানা 'ওজরে কথা ঘুরাইয়া 
লয়েন। তিনি ধর্মের অবমাননা তত দেখেন না, যত দেখেন নিজের সুবিধা 
অস্থবিধা । 

চিত্তকে একবার সবল করিতে পারিলে অতি সহজেই চরিত্র গঠিত হইয়া 
যায়। কি ব্যবহারিক জগৎ, কি ধর্মজগং, সর্বত্রই সবল চিন্তের জয়। চিন্তকে 
সবল না কর! পর্যান্ত কথনও চরিত্রবান হ ওয়া যায় না। 


২৬৪ উতস্ব। 


ধঙ্মৃভাঁনে চিভকে নলবান করার নাঁম গ্ররুত সবল চিত্ত হওয়া । সবল চিত্তের 
ছু লোকও থাকে । ইভারা তি নুশংস। কোন পাপ কর্ম করিতে ইহারা 
সঙ্কুচিত হয় না । 'আঁজ কালকার দিনে কলি মাহাস্ম্যে এইরূপ লোকের সংখ্যাই 
বেশী হইতেছে । 'আমর! এই প্রবন্ধে তুষ্ট সবল চিত্তের কথা৷ বলিব না । বলিব 
ধার্ষ্মিক চিত্ত সবলতার কথ! । 
চিত্তকে সবল করিতে হইলে মনের কাছে খাঁটি হইতে হইবে । মনের নিকট 
যাহ অঙ্গীকার করা যায়, প্রথমে তাভা পালন করার জগ্য প্রাণপণ করা চাই। 
মনের কাছে যা ত অঙ্গীকার না করিয়া, প্রথমে শান্বিহিত অঙ্গীকার কর! উচিত । 
মনে করা হউক বথীসময়ে ভ্রিসন্ধা। করা__এই বিভিত অঙ্গীকার করা হইল। এই 
'মঙ্গীকার রঙ্গ] করিতেউ হইবে, শত অন্তরবিন! আসুক, ইহা পালন করাই চাই। 
সেইজন্য এ এ সময়ের নাব্ভারিক কাগাগুলি অন্য সময়ে করিতে হইবে। 
প্রাতঃসন্ধ্যা ত্রাহ্গমুহূর্তে করিতে ভইবে। নধ্যাঙ্সন্ধা আগারের পূর্বে এবং 
মংসন্ধ্য কুষ্যাস্তগমনের ৯৪মিনিট পুর্বে করিতে হইবে । যখন ইহা অঙ্গীকার 
কর। হইল তখন যাহাতে ইভা প্রত্তিপালিত ভয় তাচা করিতেই হইবে। সায়ং 
কালে হাওয়। খাওয়৷ বন্ধ করা চাই, তছ্িন যথাসময়ে সায়ংসন্ধ্যা হয় না। হাওয়া 
থাওয়। দরকার যদি নিতীন্ত হয় তবে তাভার ন্ট এমন সময় কর! চাই যাহাতে 
সায়ং সন্ধ্যার ক্ষতি না ভর । আর এক কথা চরিত্রবান বলে তাহাকে বিনি শান্ত্রমত 
কর্ম করেন। আপনি অন্তের মত ভূইয়া ঘাঁননা অন্যকে নিজের মত করেন। 
লোকের খাতির এখানে রাখা! চাই না। বন্ধু বান্ধবকে বৃঝাইয়। দেওয়! চাই ইহাই 
নকলের কর্তব্য । প্রাতঃসন্ধ্যাও যথ! সময়ে করার জন্ত রাত্রির আহার কম কর৷ 
এবং বাজে কাজে রাত্রি ১২টার পর শয়নের ব্যবস্থা দূরে পরিহার করা কর্তব্য। 
লোকের খাতির রক্ষার জন্য শান্্ অমান্ত কর! নিতান্ত পাপ। প্রতি সন্ধ্যায় 
অন্ততঃ ৩০*শত করিয়া গায়ত্রী জপ করাও মধ্যম ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধি। করিব 
অঙ্গীকার করিয়! কিছুতেই ইহা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। অতি সামান্ত বিষয় 
হইতে অঙ্গীকার রক্ষা অভ্যাস কর। করিয়া দেখ ছয় মাসের মধ্যেই চিত্তের বল 
বুঝিবে। ইতি 


শবরাত্র 

শিনরত্রি আসিল, গেল। তোমার প্রনন্নতার অন্ুভণ কতটুকু দিয়। গেল? 

গেল বৈকি । তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া, ধিনিই শান্ধীর কমা যথাশক্তি দিধি 
পূর্বক করিবেন, তিনি চিত্তের প্রসন্নত| অন্তভন করিবেনই। চিন্তের প্রসন্নতাটি 
হইতেছে গ্লানিশূন্ত সুখ । গ্লানিশুন্ত সুখে চিত্রটি প্রসন্ন হইলেই বোঝাগেল তুমি 
প্রসন্ন হইয়াছ। সর্ধদ। শ্রীভগবাঁনের আজ্ঞা! পালনে যখন চিত্ত এইরূপে প্রমননতা 
অন্থভব করিতে থাকে-_যখন প্রসন্ন ত। প্রবাহ ক্রমে চলিতে খাকে»তখন জান। গেল 
যে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে | চিন্তশ্ুদ্দি বলে ভাহাকে বেখানে চিন্তের রজ ও তম 
অথব|! লর ও বিক্ষেপ চিন্তকে ব্যাকুল করে না, রাগ দ্বেষ জন্ম(র ন! কিন্তু এক-সত্ত 
গুণের প্রকাশে, সর্বদ|। যেন বা দেখি ধা শুনি, তাহার মধ্যে একখানা হাসিভর! 
মুখ, একটি আনন্দ প্রবাহ অনুভব সীমায় আইসে। 

শিবরাত্রিতে কি ইহ। আসিয়।ছিল ? 

ধিনি শান্ত্কে নিজের গ্ুবিধা মত না জঙ্গিরা চুরিয়। যাশক্তি খষিগণের 
প্রদশিত বিধিতে চলিয়।ছেন তিনিই জানেন আসিয়াছিল কি ন|। 

শিবরাত্রির পুর্বদিন করিতে ভয় সংঘম, সংঘমের দিন হণিষ্যান আহার এবং 
রাত্রে ফল মূল ছগ্ধ পর্যান্ত চলিতে পারে । শিবরাত্রের দিন --সমস্ত দিন ধরি 
যিনি বে সান! করেন তাহা করিতে হয়। থাহার। শ্রীগুরুর নিকট প্রণায়ামাদি 
লইয়াছেন তাহার! প্রাভসঙ্গার পরে তিনশত ও পঞ্চবিংশ এবং মধ্যাঙহ্নে ও 
সন্ধ্যার পরে এ সংখ্যার কাধ্য ঘি করিরা থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে একহাজার বার 
করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র বাসে শ্বাসে ও কুস্তকে যদি করিয়। থাকেন তবে তীহার। জানেন 
যে রাত্রের উপবাসে কেন রূপ নিদ্রা আক্রমণ হয় কিন] । 

শিবরাত্রি গিয়াছে র|মনব্মী আসিতেছে । শিবর।ি, রামনবমী, উখান, 
শয়ন, ভীম একাদশী, জন্মাষ্টমী ও মহাষ্টনী এ উপবাসগুলিতে উপবাসের সঙ্গে 
রাত্রি জাগরণই হইতেছে বিধি। বিশেষ প্রথমোক্ত ছুইটিতে। মহাষ্টমীতে ত 
আছেই। সম্পূর্ণ গ্রসন্নত৷ অনুভৰ করিতে হইলে উপবাসের সঙ্গে রাত্রি জাগরণ 
আবশ্তক। তবে বা তা লইর। রাত্রি জাগরণ উচিত নহে। দিনের বেলে সাধনা 
বিশেষ রূপে করিলেই আপনা হইতে রানি জাগিবার শক্তি পাওয়া যায। তখন 
চারি প্রহরে চারিবার পুজা এবং শান্ত্রীদি পাঠ, গুন পাঠ, লীগ সঙ্গীত এই ভাবে 


২৬৬ উত্সব | 


সহজেই রাত্রি জাগা ঘায়। উপবাসের পরদিন পারণকালে একদিনের অনাহার 
স্থধশুদ্ধ আদায় করিয়া লওয়া নিতান্ত অকর্তব্য। পারণ, ক্ষুধা রাখিয়।৷ করা 
উচিত। এবং অন্নাহারও সান্তিক ও অল্প পরিমাণে হওয়া উচিত। উপবাসের 
পরদিন কিছুতেই দিবানিদ্রা কর! উচিত নহে। দিবানিদ্রীতে সাধারণতঃ আয়ু 
ক্ষয় হয়। উপবাসের পরের দিন দিব! নিদ্রাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। এ দিন নিদ্রার 
আক্রমণ অত্যন্ত অধিক হয় সত্য কিন্তু ধর্ম কথায় দিনটি কাটাইয়া রাত্রিতে ফলমূল 
দুগ্ধ €সবন করিয়! যদি কেহ বৃত সমাপন করিয়া থাকেন তিনিই জানেন শরীর 
মন ও বাক্য কোন এক অপুর্্ব ছন্দে তখন স্পন্দিত হয় এবং এ সচ্ছন্দ ভাব কত 
দীর্ঘ কাল ধরিয়া আনন্দ দিয় থাকে । খধিগণের বাকা কত সত্য তাহা সম্মুখের 
রামনবমীতে করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? এ আনন্দের মত আনন্দ বহু অর্থবায়েও 
পাওয়া যায় না। কঠোর শতপস্যাও বাহার। অনভ্যাস জন্য না পারেন, তাহার। 
সন্ধাদি ক্রিয়া, কিছু বেশী বেশী জপ এবং রাত্রি কালের শান্্ বিধিমত কাধ্য ও 
শাক্সপাঠ ও ব্যাথা করিয়। দেখুন নিশ্চরই শ্রীভগবানের প্রপন্নত। অনুভব করিতে 
পারিবেন। একবার অনুভব করিলে বরাবর উহ। লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে 
কিছু কিছু করাতেও লাভ আছে সত, কিন্তু উপবাস করিলে শরীর খারাপ 
হইবে না রোগ হইনে বা মরিয়া বাইব 'এইরূপ ভর বাতুলত। মাত্র । কারণ উপবাঁসে 
মানব নরে না। বরং উপবাসে আবু দীর্ঘ হর । সহজ সাধনা উপবাস। বিশেষ 
মৃত্যুকালে ডাক্তারবাবূরা কতই উপবাস করান -ভাখিলে মৃত্যুর পুর্ব্বে উপবাঁ 
অভ্যাস করার ৩য় দুর হর। কির! দেখিলে মন্দ কি? 


৫৯ - রর ওহ 


দোল পুণিমা-_ 
(১) 


এ দোল পুথিমা বড় শুভদিন 

কিজানি কি মনে করে। 
রক্ত তধার হাসিটি ভরিয়। 

এলে এ দীনের ঘরে ॥ 


দোল পুণিমা | ২৬৭ 
জাবন বাগা আবার মাঝে গগা 


কুড়ায়ে পাইনু রত । 
কি দিয়ে করিব প্রিরসম্ভাবণ 


(আমি) কি দিয়ে জানাব যত ॥ 

ভাল মন্দ কিছু নাঁভি আহরণ 

সসাতছে আসন নাভ । 
রোদন জড়িত মলিন ব্দনে 

ঢাভির। রহিন্ু তাই 
হৃদি বিদারক কাতর কণের 

শারব আহবানে নাগ 
নিমিষে ভরিলে জদঘ আমার 

অগুলা রতনে কত । 
তরল জন্ঞরে করুণার ছবি 

স্তহ রয়েছে আকা 
তব সাজে কি তাভার 

সাজিয়।-গুজিয়। কঠিন হইয়া থাকা | 


সাজান সুন্দর সে রাঙ্গা চরণ 

লালে লাল হল ফাগে 
(ফলিতে চরণ দ্রুত গিয়া পাতি 

হাদয় আসন আগে 


টকিত পরশে তড়িত প্রবাহ 

বহিল মরমে কত 
তম্মাত্রে গঠিত কি সুন্দর 'তুমি 

তাই কি মধুর এত ? 


উত্সব 1 
বরষে বরষে ধতুর পরশে 
বিলাও রূপের ডাঁলি 


রূপ তোরনিধি পরিপুণ সদা 
হয়নি কভূত খালি। 


বিভাবস্থপরে উড়ুরাজ ভালে 

পাখার পাখাঁয় টিপ 
আকীশ গলায় নক্ষত্র মালায় 

সাজাও সাঝের দাপ। 


চারু শিল্পী তুমি তোমায় সাজাই 

কি দিয়ে নলত আমি 
ধেয়ানু চরণ অবনত মুখে 

বুঝিয়া মরম তুমি-- 
ললাট পরশি স্নেহ আশীর্ববাদে 

করিলে জীবন দান। 
এই কি আমুত দেবভোগা স্পা 

য। পিয়ে অমর প্রাণ $ 


মরমে রহিল তোমার করুণ 


ভূত ভবিষ্যত ভুলি 
ব্যাকুল বাঁসনা মনের মনিস 

বলিনু সকলি খুলি । 
টিপ সরদ। করোলিনী দত_ 

কহিন্ত কতই কথা 


গীতিভর! চক্ষে থির শ্রাবণে 
নিলে প্রলাপগাথ। । 
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শিখাঈলে ধীরে জ্ঞান ভক্তি প্রেম 
বিশ্বাসে কথার ছন্া 
ফিরিবার পথে রোপিয়া কক 
গমন করিলে বন্দ । 


'তখন রজনী জোছনায় ভরা 

উপরে হাসিছে ইন্দু-_ 
এখনও রয়েছে সেদিনের চিহ্ন 

ললাটে শাবির বিন্দু । 
কত কাল গেল কতকাল এল 

গারত দিলে না দেখা 
শত আবরণে ভবু কি পেরেজ 

মুছিতে সাধের রেখা । 
ন| ডাকিতে ভুমি আঁপনি এসেছে 

সরল বিশ্বাসী বলে 
কেন যুক্তি তবে শিখাইয় হরি 

এখন গোপন হ'লে ? 


সেদিনের মত.উলঙ্গ পরাণ 

উন্মন্ত পাপিয়া বধু। 
নির্ববাক ভাসায় নির্ববারিণী গাঁ 

ছড়ায়ে কতই মধু 
শগাঁকুল যমুন। গেকে থেকে হাসে 

চাদের ছায়াটি মাথি 
এস:এস:হরি ভোমায় আমায় 

আবার তেমনি থাকি। 


দহ? 65০96 
ন্‌ ০৫৬৯ ৪8৯ ৮৪৯৯ 


জীবের ছংখ। 


€ পঞ্চম প্রবন্ধ ) 

ছে ভগবন্! তোমীর অবতার সন্বন্ধে প্রাচীন ভারত ও নবীন জগতে যে 
ভাতৃবিরোধ দৃষ্ট হয়, তাত। “নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি ততপ্রসাদং বিনা বুধাঃ৮-_ বুদ্ধিমান্‌ 
জনেও তেমার 'প্রসাদ ভিন্ন নিশ্চওর করিতে সমর্থ নভে । তোমার কপ! ভিন 
মাধুনিক জগতের এই বিরোধের মীম|হস। হইবে না। আবার তোমার কুপাও 
যাহা, তাহা আমরা নিশ্চেষ্ট ভঈর। বসিরা গকিলে ও অন্রভব করিতে পারিব না। 
সেইজন্য আমর এই বিবাদভঞ্জনে চেষ্টা ক্রিছেছি ; এখন তুমি প্রসন্ন হইলেই 
'আামাদের কর্ম নিষ্পন্তি হয়, নতুবা নভে । 

আমর! পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চে! করিয়াছি যে, বিনি নিণুণ 
বর্গ তিনি সর্ধদ। আপন স্বরূপে থাকিয়াও সমকালে সগুণ হয়েন_-অব্তার হয়েন, 
আল্সা হয়েন। আর আত্মা, অবতার এবং সগুণ ঘিনি, গগন এই সমস্ত ভইয়াও 
সমকালে নিগুণ। আম্মা কিরূপে পরমাস্সা, আাবার তাই কিরূপে নিগুণ 
ব্রহ্ম, তাভা আমর! পুর্ব পুর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি । এখন হিনিই অবতার কিরূপে 
আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব । 

আমর। আবার বলি, 'প্রাচীন ভারতের সহিত নবীন ধর্ম-জগতের প্রধান বিবাদ 
হইতেছে অবতার লইরা। গৃষ্টধন্ম ও মুসলমান বন্ধন বরং মানুষের উপর ঈশ্বরভাব 
আরোপ করিবেন কিন্তু ঈশ্বর যে নার়ামান্ুষ বা মায়ামান্ধী হইয়া অবতীর্ণ হইতে 
পারেন, তাহা স্বীকার করিবেন না। কাধ্যতঃ হিন্দুধর্মের সহিত থষ্ট ও মুসলমান 
ধর্মের অব্তারতন্বে মিল থাকিলেও বাক্যে ঘোরতর অমিল। অবতারতত্ব যদি 
আজ নবীন জগৎ বুঝেন তবে আর ইহাকে পুতুল পুজা বলিতে কাহারও সাধ্য 
হয় না। আমর! খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্মের কোন সমালোচনা! করিতে প্রস্তত নহি। 
কিন্তু এই ভারতের মানুষ যখন ইউরোপের অনুকরণ করিয়া অঞতারতন্ব অস্বীকার 
করেন এবং নূতন ধর্ম গঠন করিতে চাঁন, তন আমরা তাহাদের যুক্তি সম্যক্রূপে 
বিচার করা আবশ্যক মনে করি । 

নবীন ভারতে রাজা রামমোহন রায়, অবতার হইতে পারে ন, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস 
প্রথমে স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। যে ভ্রান্তযুক্তি দ্বারা তিনি অবতার উড়াইয়! 
দ্দীতে চেষ্টা করেন, মামরা ভাভার“বিচীর পরে করিছেছি ; কিন্তু তাহার মত অন্ত 
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বিষয়ে স্যনিষ্ঠ ব্যক্তিও যে শাস্্যুক্তি দ্বারা ইহা সমর্থন করিতেচান, ইহাই তাহ! 
সম্প্রদায়রক্ষার জন্ত কপটতা মাত্র । মা 
শীস্্র সর্বত্রই অবতার স্বীকার করেন। বেদে শ্বৃতিতে, পুরাণে, তগ্রে 
ইতিহাসে সর্বত্রই আমর! অবতাঁরের প্রাধান্ত দেখি। তথ,পি রাজ। রামযোহন রান 
শাস্ত্র হইতে কপট শ্লোক উদ্ধার করিয়! সাধারণ মানুষের ভ্রম উৎপাঁদন করিয়াছেন। 
বে প্লোকটি অবলম্বন করিয়া তিনি অবহারতত্ব মন্বীকার করিতে চান, তাহা 
এই) 8 
রূপং রূপবিবঞ্জিভস্ঠ ভবতো ধানেন যদ্বর্ণি তং 
স্তত্যানির্ববচনীয়তাহখিলগিরো দূরীকৃতা যন্ময়! । 
বাপিহ্ঞ্চ ব্নিশিতং ভগবতো ততীর্থযাত্রাদিন। 
ক্ষন্তব্ং জগদীশ তদ্বিকলতা-দৌধষত্রয়ং মৎরুতম্‌ ॥ 

রাজ! রামমোহন রায় ত্রাঙ্গধর্থ স্কাপন জন্য যেখান হইতে যে শাস্ত্বের শ্লোক উদ্ধার 
করিয়াছেন, উদ্ধত শ্লোকের নিয়েই তাহার স্বীকার করিয়ছেন। কিন্তু এই ক্লোকটি 
কোথাকার শ্লোক, তাহা! তিনি গোপন করিয়াছেন কেন? আমরা নিজে যন্তদূর 
দেখিয়াছি এবং শ্রীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব প্রমূখ পণ্ডিতদিগকেও 
জিজ্ঞাসা করিয়া! যাহ! জানিয়াছি, তাহাতে দেখি, এইটি মহাভারতের শ্লোক ও নহে, 
ভাগবতের শ্লোক'ও নহে । বাহারা শাস্ত্র দেখিয়াছেন, তাহারা বলেন---এই শ্লোকটি 
ঞধিগ্রণীত নভে এবং হইতেও পারে না। এই শ্লোকের অর্থটি বৃঝিলে সে বিষয়ে 
কোন সন্দে থাকিতে পারে না। অর্থ এই, 

| চে জগদীশ ! আপনার রূপ নাষঈ, তথাপি আমি ধ্যানের সুবিধার জন্য 
আপনার যে রূপ বর্ণনা করিয়াছি, তাহা আমার প্রথম বিকলত! দোষ । ] 

( মায় রহিত যখন তুমি, তখন তোমার রূপ নাই, কি আছে কেহ জানে না; 
কিন্তু মায়! সহিত যখন তুমি তখন তোমার অঙ্গত্ররূপ “ধোয়ং শ্রীপতিরূপমজন্রং” 
ভ্রীশক্কর |) 

হে অখিলগুরে! ! আপনি বাক্যের মগোচর তথাপি আমি ভ্তব স্বতি দ্বারা 
আপনার অনির্বাচনীয়তা যে দূর করিয়াছি, তাচাই আমার দ্বিতীয় বিকলত্। 
কোষ। | হি 
হে তগবন্! আপনি সর্ধব্যাপী। তথাপি আপনি নান! তীর্থে মূর্তি ধন্গিরা 
অবস্থান করিতেছেন। এই হে আমি তীর্থঘাত্রা দ্বারা আপনার সর্ধব্যাপিত্ব বিনাশ 


২৭২ উদসব। 


করিয়াছি, ইহাই আমায় তৃতীয় বিকলত্ব। দৌষ। এই মংকৃত তিন বিফলত। ঘোষ 
আপনি ক্ষম। করুন। ] 

জগদীশ্বরের রূপ নাই কাজেই রূপ ধরিয়া! ধ্যান হয়-না। তিনি জবা মনল 
গোচব, কাজেই তীহার গুণের ভ্তৰ হয় না; আবার তিনি সর্বব্যাপী । ভীর্থে বি 
তিনি ৰসিয়া থাকেন তবে তাহার সর্ধব্যাপিত্বের বিনাশ হয়। রাজা রামমোহন 
রায় এই ক্লোকের বলে হিন্দুজাতিকে বুঝাইলেন,_তোমরা কোন তীর্থ যাইও |) 
তোমরা শ্রীতগবানের যশোগান করিও না; আবার তোমরা তাহার রূপেন্ব ধ্যাবগ 
করিও না। অর্থাৎ তগবানের মূর্তি হইতে পারে না। অতএব অবভার বৃক্ষ 
'ফোন কিছুই হয় নাই, হইতে পারেও না। 

শান্্রের শ্লোক তুলিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। শাস্ত্রের পরেও তাহার যুক্তি 
আছে। গ্লোকটি যে খষিপ্রণীত নভে তাহ দেখাইতে গেলে তাহার যুক্তিটার 
বিচার করা আবশ্যক । ঠাভার পুস্তক হইতে তীহার যুক্ষিটি আমরা উদ্ধত 
করিভেছি | 

“জগতের সৃষ্ঠ্যাদি বিষয়ে ব্রঙ্গ সর্বশক্তিমান বটেন, কিন্তু তাহার আপনার 
স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাহার আছে, 'এক্কত স্বীকার করিলে জগতের স্তায় 
বঙীহইতে এগ্গের নাশ ভওয়া সম্তাবনা হুর[ং স্বীকার করিতে হয়; কিন্ত যাঙ্কার 
নাধ সম্ভব, সে ব্রঙ্গ নগে। অতএব জগতের বিষয়ে ব্রঙ্গ সর্বশক্রিমান্‌ ভয়েন : 
নাপনার স্বরূপের মাশে শক্তিমান নঠেন। এই নিমিত্ত ম্বভাবতঃ অমুর্তি বর্গ 
কদাপি সমূর্ঠি হউতে পারেন না) যেহেতু সমৃষ্ঠি ভইলে তাহার স্বরূপের বিপধ্যয় 
অর্থাৎ পরিমাণ ও আকাশীদির ব্যাপাত্ব ঈত্তাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্শসকল তীহাতে 
উতাপিত হইবেক 1” 

উদ্ধত শ্লোকের “ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং” দোষ ইভাই। কাজেই এই যুক্তি 
বিচার হ্থার! শ্লোকটিরও আংশিক বিচার হইবে | 

রাজা রামমোহনের তয় এই যে, সর্বব্যাপী ব্রঙ্গ, মূর্তি ধরিলেই যখন তীহার 
সর্বব্যাপিত্বের ধ্বংস হয়, অখণ্ড হইতে যখন তাহাকে খগ্ুত্ে নামিতে হয়, অপরি- 
চ্ছি্ন হইতে যখন তাহাকে দেশকালাদির দ্বার পরিচ্ছিন্ন হইতে হয়, নিরাকার 
ক্টতে যখন তাহাকে সাকার হইতে হয়, তখন ব্রন্গের মৃন্তি গ্রহণ কিছুতেই সম্ভব 
নছে। ব্রহ্গের মূর্তি যাহা, তাহা মনুষ্যক্কত। ব্রঙ্গের রূপ মানষে কল্পনা করিয়াছে । 
কাজে র্বপবান্‌ ঈশ্বর উপাসনা কখনই যুক্তিযুক্ক নকে। 


জীষের দুঃখ । ২৭৩ 


মদি ইহাই হইগ, তবে ব্রন্মের 'মাদিসঙ্গর থে "অং সত্ক্তাম্”, এই ক্ষতি 
শাকোর দশা কি হইবে? প্রতিবাদ কর! বা নিন্ম কর! 'আমাদের উদ্দেশ্য নছে। 
তথাপি হিন্দুধর্শের সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূল কারণ বলিয়৷ রাজার যুক্তিদৌষ শান্তর 
মাহা দেখাইয়াছেন, তাহা বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্তক। একটা তুল যুক্তি 
লইয়৷ ভাই ভাই বিবাদ করিয়া সমাজকে ঢর্বল করাও ভীষণ বিকলতাঁদোষ | এই 
নিকলতা দোষ প্রথমেই পরিহার করা কর্তবা। | 
ব্রহ্ম সর্বদ! স্ব স্বরূপে অবস্থান করিয়াও “অহং বন্ৃস্ত।ম্‌্” বখন হয়েন, তখন কি 
তাহার স্বরূপের ধ্বংস হয়? “অহং বহুস্তাম্” ত শ্রুতিবাকা। “অহং বহুস্তাম্‌ 
সর্বশান্্র সিদ্ধান্ত। আমর বহুস্থানে দেখিয়াছি, রাজা রামমোহন রায় প্রীয়শ:ঃ 
শান্তর অমান্য করেন নাই । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত তিনি শীঙ্সকে কাটাকুটি করিঝা 
নিজের মত গড়িতে চেষ্টা করেন নাই। তবেই ত হইল “অহং বহুস্তাম্‌” হইলে 
যখন ব্রহ্ম আপন পরিপূর্ণ স্বভাবে থাকেন না-_-অথচ শাস্ত্র সর্বত্রই অহং বছ হইব, 
ব্রন্মের এই আদি সঙ্কল্পের কথা বলিতেছেন "অথচ ব্রঙ্গকে সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ 
নিরাকারও বলিতেছেন, তখন আমরা রাজার মভাবলক্ষিগণকে জিজ্জীসা করি, 
এই ছুয়ের সমন্বয় হয় কিরূপে? শান্তর কিন্তু সহজেই ইহার সমন্বয় করিয়াছেন । 
শাস্ত্র বলেন, স্থুল যাহ! জগতে দেখা! যায়, তাহার আদি অবস্থাটি সুক্ষ ; সুক্ষ যাহা, 
তাহা মূলে আতিবাহিক, ভাবনাময়, সন্গল্পময়, মনোষয় | শ্রীতগবানের স্থুলমূধি যাহা, 
তাহা আদিতে আতিবাহিক, ভাবনাময়, মনোময়, সঙ্গল্পময়। স্থল যাহা, তাহা 
সুক্ষেরই প্রকট মূর্তি। এই যে পারদৃশ্তমান জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহাঁও আদিতে 
সঙ্বল্পমূত্তিতেই ছিল। ৃষ্টধর্মের “[,96 00)975 ৮৩ :118))6 200. (11979 আাগুএ 
118১৮ এই কথায় আলো! যাহা, তাহা! প্রকট হইবার পূর্বে ব্রন্মের সঙ্কর রূপেই 
ছিল। কিন্তু এই ব্রহ্গও রাজ! রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম নহেন। এ ব্রহ্ম সগুণ বক্ষ, 
সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম, মায়াজড়িত ব্রহ্ম, _-আর রাজা রামমোহন রায় যে ত্রদ্দের কথা 
বলিতেছেন, উদ্ধত প্লোকে যে ব্রন্ষের কথা বল! হইরাছে, যাহার রূপ নাই, মৃত্তি 
নাই, ধিনি অপরিচ্ছিন্ন, তিনি নিগুণ ব্রহ্ম । অতি তুরীর ব্রঙ্গকেই নিরাকার 
বলেন, অন্ত তিন পাদ সাকার । বিস্তাপাঁদ, আনন্দপাঙ্গ উতয়াত্মক পাদ-_এইগুলিও 
সাকার। ব্রহ্ম আপন স্বরূপে আপনি আপনিভাৰে সর্বদা নিরাকার থাকিয়া এ 

সগ্চগ হয়েন কিনপে, আকার ধরেন কিন্ুপে, শাস্ত্র তাহাও দেখাইয়াছেন। 
_ মাস্থষের পক্ষ হইতেও এই নিষক়টি পরিষ্কার কর! বার। একজন মান্য এক 


২৭৪ । উহ্সন। 
এক দিনে কত কোটি কোটি স্বল্প করে। এক একটি সঙ্করে অভিমান করিয়। 
খন সে কার্য করে, তখন তাহাকে এ সঙ্কল্পের মৃত্তি বলা যাইতে পারে। যে 
বাক্ষি অনন্ত কোটি সন্বল্প তুলিতে পারে, সে ব্যক্তি একটিতে অভিমান করিলে, 
একটি সন্কর মুর্তি ধরিলেও যখন তাহার স্বরূপের ধ্বংস হয় না বরং স্বরূপে 
অবস্থান করিয়1ও একটি মাত্র সঙ্কল্লে সে মৃত্তিমান্‌ হয়--একটা মানুষের পক্ষে যখন 
ইহা সম্ভব নহে, তখন ত্রদ্গ যে মায়ার সাহাযো আপন স্বরূপে অবস্থান করিয়াও 
বু মৃষ্তি ধরিয়া লীলা করিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি আছে? যাত্রার বালক 
কৈবর্তের ছেলে থাকিয়াও বদি শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় করিতে পারে, বৃদ্ধ, বৃদ্ধ 
থাকিয়াও বালক সাজিয়া বদি ছেলেদের সহিত ঘোড়া ঘোড়া খেলিতে পারে, 
অথব! ধর্মযাজক বাঁলাকাল হইতে প্রীচীন বয়সের মধো কত কি করিয়াও---এবং 
সেই কত কি করা নিজে সর্বদা জানিয়াও যখন ধান্মিক সাজিয়া বেদীর উপরে 
বলিয়! ধর্মযাজক মুক্তিতে ধর্শবক্ততা করিতে পারেন, তখন সর্বশক্তিমান্‌ বঙ্গ 
সর্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও রামরুষাঁদি অবতার রূপে যে লীলা করিতে 
পারেন না, ইহা কি শ্রদ্ধার কথা ? 
_ ভগরান্‌ বশ্ষ্ঠ,দেব বলেন-- 
চি প্রকাশিক। নিতা। স্বাত্বন্তেবাবসংস্থিতা | 
ইদমন্তগদ্ধত্তে সন্গিবেশং থা শীলা ॥ যোঃ নিঃ পু ৩১১৬ 
স্টিক গীলা, স্টিক নীল! থাকিয়াও যেমন আপনাতে বননগ্ভাদির প্রতিবিশ্ব 
ধারণ করে, সেইরূপ প্রকাশাত্মিক। নিত্যা চিৎ আপন স্বরূপে সর্বদা অবস্থান 
করিয়াও আপনার অন্তরে এই জগদভাৰ ধারণ করেন। 
অদ্ধিতীয়া দধানেকং বিকারাদিবিবঞ্জিতম্। 
নান্তমেতি ন চৌদেতি ম্পন্দতে নো ন বদ্ধতে ॥ এ ৩৭ 
অদ্বিতীয়! চিতি নির্বিকার ভাবে এই জগনুর্তি ধারণ করিলেও কদীচ অস্তমিত, 
উদিত বা বর্ধিত হইতেছেন ন!। 
সঙ্কল্লাৎ জীবতামেত্য নিঃসন্বল্লাত্ম নানা । 
চিজ্জড়ং নে! জড়ং ভাবং ভাবয়ন্তি স্বসংস্থিতা ॥১৮| 
সঙ্চ্ল বলে এ চিতি জীবভাঁব ধারণ করিলে ও নিঃসঙ্কররভাবে আপনাতে আপনি 
অবস্থান পূর্ব্বক এ জড় জগতকে অজড় বাস্তব ভাবে ভাবন! করতঃ স্ব স্বরূপেই 
অবস্থিত আছেন । 


জীবের চুঃখ। ৫ 


রজ্জুটা সর্ধদ| রজ্জু থাকিয়াও যদি অজ্ঞানে সপরূপে প্রতীত হইতে পারে, তবে 
্রঙ্গী 'আপন স্বরূপে থাকিয়াও আত্মমায়া দ্বারা অবতার ব্ূপে প্রকাশ হইতে কেন 
ন! পারিবেন? গীতীওকি এই কথা বলিতেছেন না? যখন তিনি বলিতেছেন £__ 


অঙজগো২পি সন্‌ অব্যয়াত্ম! ভূ'তানামীশ্বরোইপি সন্। 
প্রক্কতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যান্মমায়য়া ॥ ৪1৬ 


বিনি নিপু ৭ ব্রহ্ম তিনি অজ অব্যয়াস্মা। যখন তিনি সপ্তণ, তখন তিনি ভূত 
সকলের ঈশ্বর । এ নিগু'ণ আত্মাই সপুণ হইয়া আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া 
আত্মমায়। দারা মুর্তি গ্রহণ করিয়। অবতার হয়েন। এই জন্যই অবতারকে মানা 
মানুষ, মায়! নানুষী বলা হয়। ফলে নায়! বলিয়া কোন কিছু বদি স্বীকার না কর! 
যায়, তবে কেহই পূর্ণ ত্রন্ম হইতে অপুণ জগতের উৎপত্তি দেখাইতে পাবেন না; 
নিরাকার হইতে সাকার আনিতে পারেন না; অপরিচ্ছিন্ন হইতে পরিচ্ছিন্নের 
উৎপত্তি প্রমাণ করিতে পারেন না । অথচ মায়া বতই অঘটন ঘটন! কেন দেখান 
না, যতই কেন ইন্দ্রজাল তুলুন না, তিনি তরঙ্গের কোনই বিকার করিতে সমর্থ 
নহেন। জগতটা ব্রঙ্গের বিনর্ত, বিকার নহে। অবতারও ত্রন্মের বিকার নহে, 
স্বরূপের ধ্বংসও নহে। 

আধুনিক বৈষ্ণবেরা ৪ বলিতে পারেন ধামকষ্ণাদি যদি রজ্জুতে সপ মতই হয়েন, 
তবে ত ভক্তি মার্গটির মূল্য এক কপদ্দক ভইয়! যায়। এ কথার উত্তরে শান্ত 

বলেন-__বতদিন জীব মায়ার মধ্যে রহিয়াছে, ততদিন নায়-মান্থষের উপাসনার 

মূল্য এক কপর্দক নহে--সাত রাজার ধন মাণিক। কিন্তু মায়া অতিক্রম খন 
করিতে পারিবে, তখন বল উপাসনা! কার জন্য.? অজ্ঞানীর পক্ষে জগৎ আছে, 
কিন্তু জ্ঞানী বখন অভেদে স্থিতি লাভ করেন, যখন এক হইয়া স্থিত হয়েন, তখন 
তাহার নিকটে জগতটা কোথায়? 

আধুনিক বৈষ্ণবেরা দি মনে করেন মুর্তিটিকে নিত্য না বলিতে পারিলে 
ভক্তির সবই নষ্ট হইল---ইহাও ত বিষম উৎপাত মনে হয়। চিরদিনই মায়া- 
নাহুয়ের মায়া মানুষীর পুজা আছে। এ্রুতিতেও অবতার পুজা আছে। প্রাচীন 
ভারতে ত এ তয় ছিল ন1? নামরূপকে মিথা। জানিয়াও নামরূপের সাহায্যে 
নিত্য রাম-কঞ্চাদি পাওয়া বায়, এ বিষেয়ে ত সন্দেহ ছিল ন। মানুষের দেহটাই 
যেমন মাগুষ নে, কি প্রক্কত মান্যটির প্রকাশ নামরূপ ভিশন অগ্তরূপে যেদন 


২৭৬ উত্সব । 


হয় না, তেদনি নাময়াপ বিশি্ই জগৎ বদি না থাকে, তবে জগঠ কণ্ঠ ফাহাঁর নিকট 
প্রকাশ হইবেন? 
অস্তিভাতিপ্রিয়ই তিনি, নামরূপটি তাহার মান্বা। এ মন্থন্দে শাক্মীমাংসার 
কথাও বলা আবশ্তক । জগজ্জননীএকবার মহাদেৰকে জিচ্জান। করেন, মায়া ত 
মিথ্যা, তবে শক্তি পুজা কি জন্য হয়? 
ভগবন্‌ দেবদেবেশ মিথাষায়েতি বিশ্রতা | 
তশ্তাঃ কথমুপাস্তত্বং ভবেনুক্কাবননয়াৎ ! 
শ্রদ্ধ। না জায়তে ক্কাপি মিথাবস্তরনি কুত্রচিং। 
দেব্যা উপাসনা চেরং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রতো ॥ 
দেবীর উপাসনাটাত মায়াশ্রিত। নায় যাহা, তাহা মিথ্যা | মিথ্যার উপীলনাতে 
মুক্তি হইবে কিরূপে? বিশেষতঃ মিথ্যা বস্ত্রতে কখন শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। 
আধুনিক জগৎ কি এইরূপ মিখ্যার ভয়ে নামরূপকেও সত্য বলিতে চাঁন? 
প্রাচীন ভারত ত তাহাদের মত সিদ্ধান্ত করেন ন:। 
মহাদেব উত্তর করিলেন) 
নাহং সুমুখি । নায়ার! উপাশ্ত্বং ক্রবে ক্ধাচিহ। 
মায়াধিষ্ঠানচৈতন্তমুপান্্েন কীন্তিতম্‌ ॥ 
শান্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে, মায়ার উপাসনা কোন কালেঠ নাহ, মায়াতে অপিষ্ঠিত 
টৈতন্তেরই উপাসনা হয়। চৈতন্য সর্বাকীলেই সতা। আবার সত্যের সঙ্গে থাকেন 
বলিয়৷ মায়াও চৈতন্তদীপ্ত। হইয়া সত্য মত বোধ হয়। “পায়া স্বেন সদা নিরস্ত 
কুহকং” তিনি আপন মহিমার মায়ার কুহক নিরস্ত করিয়া অবস্থিত বলিয়া তিনি 
মায়াধীশ এবং মারাতীত ব্রঙ্দ। আর সেই সত্য ব্রন্মে এই ত্রিবিধন্ষ্টি যে অমূযামত 
বোধ হয়, ঘত্র ত্রিসর্গোমৃষ! সে কেবল তেজোবারি মৃদাং যথা বিনিময়, সে ফেবল 
মরুমারীচিকাতে যেমন জলভ্রম সেইরূপ একটা বিনিময়ব্যাপারে সাধিত হয় বলিয়া । 
আমরা বুঝিতে পারি না, নামরূপের সাহাঁযো সেই সত্যন্বরূপ শ্রীভগবানের উপাসনা 
যদি কর! যায়, তাহাতে দোষ হয় কিরূপে? তাহাতেই বা ভক্তির মূল্য কপন্দক 
কিরূপে ? অরুদ্ধতী দশনন্তায়ে যেমন সেই শঙ্ম নক্ষত্র দেখাইবার জন্য একটা স্থৃল 
নক্ষত্রকে অকুদ্ধতী বলা হয় এবং তাহাতে একাশ্রত। সিদ্ধ হইলে, বল! হয় 
স্থুল নক্ষত্রটি অরুত্ধতী নহে, উহার কোলের গঙ্গা নক্ষত্রটি অরুন্ধতী আর তুমি সুঙ্্রকে 
একেবারে দেখিতে পাইবে পা বলিয়। তোমাকে একটি অব্লন্বন দেওয়া হইয়াছিল, 


জীবের হংখ। ২৭৭ 


সেইরূপ সুক্ষ চৈতন্কে কোনক্নপে মানুষ পায় ন৷ বলিয়! মায়ার সাহায্যে নামরূপের 
সাহায্যে তাহাকে পাইবার কৌশলই ইচা। আর এই যেতীহার মায়! মানুষ মূর্তি 
এ মৃষ্ঠি মানুষের কল্পন! নভে । মায়া 'টাভাকে লইয়। ঈশ্বর ও জীব ভাব কল্পনা 
করেন। ব্রহ্মণোরূপকল্পন। ইহ৷ মানুষের নহে, মান্নার কল্পনা । শ্রুতি এই জন্য 
বলেন, _“ময়ি জীবত্বনীশ্বত্বং কল্পিতং বস্তুতো নাহি।” “মায়াকল্পি তদেশকালকলনা 
বৈচিত্র্যচিত্রীরুতম্” | “্যশ্যামিদং কল্পিতমিন্্জালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্‌ 
ইত্যাদি সর্বশান্ধে ইহ! পাওয়া যায়। ইহীতে নবীন জগতের ভয়ের কারণ কি বুঝ! 
যায় না। মূর্তিও যেমন বিবর্ত, জগংটাও তাহাতে মায়ার বিবর্ত মাত্র । ইহাতে 
সেট সর্বরশক্তিমান্‌ দ্ধ বা রাম-কুষ্ণাদির বিকার কিরূপে হবে? মায়ার ভিতরে 
থাক! পর্যযস্ত রূপ উপাসনা, কিন্ত, 

অবিজ্ঞাতে ভব্বে পরিগণনমাসীত প্রথমতঃ 

শিবোহয়ং পুজেয়ং গুরুরয়মভং পূজক ইতি ! 

ইদানীমদ্বৈতং কলয়তি গুণাতীত মনঘং 

শিবঃ কঃ পূজ। কা গুরুরপি চ কঃ কোহহমিতিচ। 

ভাই আমরা বলিছেছি, কোমর রূপের ধানে, সোমার যশেগানে, ভোম।র 

জগ্ঠ জী্থাধিলমণে বিকলতা হইতে পারে না। বরং ইভাই আবশাক। কারণ 
যখন মি আপন স্বরূপে আাপনি আপনিই থাক, তখন “বেদ যত নিজানস্তি 
মনো যরাপি কুন্ঠীতম্‌ ন যত্র বাক গ্রাভবন্তি” এখানে উপাসনা ও নাই, পূজাও নাই, 
এমন কি দ্বিতীয় কেহই নাই ; কে কাহার পূজা করিবে? তাই আমার! বলিতেছি, 
ধিনি নিগুণ তিনিই সমকালে আম্মা অবতার সগ্ডণ ও নিগুণ ব্রহ্ম। নবীন জগং 
'এই গুলিকে পৃথক্‌ ভাবে, স্বতন্ত্র ভাবে যদি গ্রহণ করে, তবে ভাহার বিষম লম " 
ধারাস্তর়ে অন্বকথা মালোচনা করা ঠইবে। 


ভাল থাকা । 


স্বুল জগতে কভ লোকে ক'ত ভাবে ভাল থাকিতে ইচ্ছা করে__চেষ্টাও করে। 
কিন্তু স্ুল জগতকে লইয়া কয় জন মনুষ্য ভাল মাছে ? কয় জন ভাল থাকিয়া 


২৭৮ উত্সব । 


ছিল [ যাহা হয় নাঁ_যাহা! হইতে পাঁরে না তাহ! যদি মান্য বুঝিতে চেষ্টা করে 
তবে বুঝি মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করিবার উন্মত্ত চেষ্ট! ত্যাগ করিয়া! যাঁহা সম্ভব 
তাহার জন্যই পুরুষকার করিতে প্রাণ পণ করিতে পারে। 

এই স্থল জগতে জীবনের কোঁন অবস্থায় শান্ত ভাব ভাল লাগে। কোন 
উৎপাৎ থাকিবে না, কোঁন ভয় থাকিবে না, কেহ বিরন্ত করিবার থাকিবে ন!। 
জগংটার চারিদিকে শুধু গোলাপ ফুটিয়া থাকিবে, শুধু প্রন্ম্ট পদ্ম ভাসিয়৷ 
থাকিবে; আর পদ্মে পদ্মে ভ্রমর বন্কার করিবে, ফুলে'ফুলে প্রজাপতি খেলা 
করিবে। কোন জিনিষ এখানে শ্তক্ষ থাকিবে না, কেছ এখানে কাদিবে না, কেহ 
বিরস মুখে থাকিবে না। এখানে সবাই সাত্বিক হইবে, কেহ কাহারও হিংস! 
করিবে না; কোথাও কাহারও রোগ শোক 'আধি ব্যাধি থাকিবে না; চারিদিকে 
যাহা দেখিবে তাহ।ই ধেন হাসি মুখে সনুখে আসিয়া! দীড়াইবে | 

এই স্থল জগতে এ সব হয় না। কাজেই বড় ঘরের পুরুষ স্ীলোকের জন্যও 
সব সুখ, সব হাসি, সব সুখের দৃশ্য এখানে স্তায়ী হয় না। তবু যদি ভীহারা 
মনে করেন যতদিন পারি ততদিন ত সুখটা! ভোগ করি-_তবে ধাহার। প্রথম 
জীবনে এই স্থুখ ভোগের ঢেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের শেষ জীবনটা দেখিলেই সব 
গোল মিটিয়া যায়। তাহা কেহ দেখিবেও না। সাবধান কেহ বুঝি পূর্ব 
হইতে হয় না। করে, ঠকে শেষে যখন আর উপায় নাই তখন ফস্তায়। 

কিন্ত স্থল জগতে সব সুন্দর কোথাও নাই। সবন্ুন্দর মিলে ভাবনা রাজ্যে । 
সাধন বলে যাহারা ভাবন। রাজ্যে নিতা থাকিতে পারেন তীভার। চিরদিন নবীন 
কিশোর নবীন! কিশোরী লইয়! শুধু গোলাপ, শুধু পদ্ম, শুধু ভ্রমর, শুধু প্রজাপতি 
শুধু চাদের জোৎন্গ, শুধু নদীতীরে পুর্ণিমার রাত্রে বালুকার উপরে জোৎম্লার ঘুম 
লইয়৷ থাকিতে পারেন। | 

স্থল জগতে যতদূর সম্ভব নয়ন শ্রবণ রসায়ন বস্তু সংগ্রহ করিবার সুবিধা 
ধাহাদের আছে তীহারা ভাবনা রাজো যাইবার জন্য এ বস্ত গুলিকে তাহার 
উদ্দীপক ভাবে সংগ্রহ করিতে পারেন। ভক্কি রাজ্যে স্থিতির জন্য সাধনার 
উদ্দীপক বস্ত সংগ্রহ করা সাধকেরই সাজে। বিিডিহসাজ উর করা! সত্য 

জগতের বাতুলতা মাত্র। প্র 

জীবনে আবার এমন দিন আইসে তখন অস্বভাবিক যাহা কিছু-_অস্থারী যাহ! 

কিছু তাহা যেন ভাল লাগে না। সংসারে াঁকিব অথচ জগ্রীত্তিকর কিছুই 


ভ্তাল থাকা । ২৭৯ 


থাকিবে না--সব হালি সব নূখ, সর্বত্র গোলাপ, মর্বকালে জৌৎঙ্গা ইহা হইতেই 
পারে না। গোলাপ শুধাইবে না, ফুলের গাপড়ী ঝরিয়! পড়িবে না, প্রজাপতিকে 
পল্গীতে ধরিয়! খাইবে না, কেছ রোগে যাতনা পাইবে না+-ইহ সংসারে টা 


অসম্ভব । 
ধাহারা ঠিক পথে চলিতেছেন তাহাদ্দের কি ভাল লাগে? তাহাদের ভাঁল 


লাগে যেখানে রোগ শোক দমন করিয়৷ কেহ শ্রাস্তভাবে আছেন, যেখানে জাল! 
বন্ত্রণা গুরু ছুঃখ তার অগ্রাহ্য করিয়া কেহ হাসিতে পারিতেছেন, যেখানে মৃত্যুর 
ভীষণ অত্যাচার দেখিয়া! দেখিয়! হাসিতে হাসিতে কেহ বলিতে পারিতেছেন ৫ 
তোমার মিথ্যা অভিনয়-_ইছাতে ব্যথিত হইবার কিছু নাই। 

প্র যে সৌখিন পুরুষটি, এ যে বিলাসিনী নারীটি গ্রথম বয়সে টার! নৰ 
সৌখিন সব বিলাসিতা করিয়াছেন) প্রথম বয়সে ঈ্চার| ম'্যষটি একবারেট 
উপভমের বস্ক বলিয়া বিবেচনা করিয়। ছিলেন। আর এখন ? থম টানে 
নিন্সা বিলাপগাথ। বুঝি শুনিতে পারা যায় না| 

দেখন। এর যে স্ত্রীলোকটি দুঃখ করিতেছে হায়! এই দুঃখ ত আর সিতে 
পারি না। হায়! আমার কি তথন কেহই ছিল ন। যে আমাকে এট দুঃখের 
কার্য হইতে তখন টানিয়। রাখার বাবস্থা করিতে না পারিত। আমার আরও 
কত কর্ম বাকী আছে? আরও কত ভোগ আমার হইবে? নারায়ণ মধুষ্দন 
তুমিও কেন আমায় টানিয়! রাখিলে না? 

লোকে বলে বড় জটিল সমন্ত। এইটি । হৃদয়ের রাজ! ভবদয়ে সর্বদ| আছেন 
আমি তাহাকে তি বা না তজি, তাহাকে জানি বা না জানি তিনি কেন আহায় 
পাপ হইতে টানিয়। রাখেন না? তিনি কেন আমায় এমন কর্শ করিতে দেন, 
যাহার ফলে শেষে আমায় এতই যাতনা পাইতে হয়? অবোধ শিশু সাপটিকে 
নুন্দর দেখিয়৷ যখন সর্পটি ধরিতে যায় তখন মাত। দৌড়িয়৷ আসিয়া ছেলেকে 
 সর্পদংশন হইতে রক্ষ। করেন। ছেলে ত তথন মাকে ডাকে না। তথাপি মা বিপদ 
দ্েখিয়৷ রক্ষা করেন। সেইব্প ধিনি সর্বশক্তিমান সর্বদা হইয়া রাজাধিরাজরপ 
রূপে হৃদয়ে বসিয়া আছেন? তিনি ত আছেন, বিপদ ত দেখিতেছ্কেন তবে মায়ের 
যনে না ডাকিতেও তিনি কেন রক্ষ। করেন না ? 

এক জগতের ব্যাপার অন্ত জগতে মশা করিয়! মু লোকে কথাটিকে বড় 
জটিল করিয়। ফেলিয়াছে। স্থূল জগতে সুলে রক্ষা ভয় কিন্তু হুক্্ম জগতে বক্ষা। হয় 


৮৭  স্হসব। 


থম স্বাবে। “আবার ধাহার! হ্মভাবন! রাজ্যে থাকিতে পারেন তাহাদিগকে 
“ভ্ভাবন। বাজোর সর্কাদরষ্টা রাজ! ফুলেও রক্ষা করেন। বছুজনে : ইহা! ত প্রত্যক্ষ 
'ঝয়েন মে ভক্তকে তগবীন স্ুলেও বহু বিপদ হইতে রক্ষা করেন। সাপ বাঘের 
চাত হইতে নান! ভাবে রক্ষা করেন। তুমি ভাবনা রাজ্যে যাইবার সাধন! কর, 
সাধনা করিয়! করিয়! তুমি ভক্ত হইয়। যাও। তোমাকে শ্রীভগবান হাতে ধরিয়৷ এই 
দুঃখ সংসার সাগর হইতে পার করিয়া দিবেন। থাকিয়া দেখ তিনি করিয়া ৫ দেন 
কি না নিজেই বুঝিবে। ' তীহীরই কথা-- 
তেষামহং সমূর্ধতা মৃত্যু সংসার সাগরাং”। 

ভূমি থাকিবে স্কুল লইয়া, তুমি ভাবন! রাজ্য মানিবে না, কক্ষ জগং__সছষ্ম 
_অগন্তের রাজা যিনি তিনি সর্বদ! ভাবন! রাজ্যে থাকেন, যিনি ভাবন! রাজ্য হইতে 
'অবতরগ করিয়া স্ভলেও বিহার করেন সেই অবতারকে তুমি মানিবেই না, তোমার 
এক্ষেত্রে রক্ষা হইবে, যাহাদের চক্ষে তোমার বিপদ পড়িবে তাহাদের দ্বারা ৷ কাহারও 
বিপদ দেখিলে মানুষের মধ্যে যাহার যতটুকু শক্তি সে সেই ভাবে রক্ষা করে ইহ 
. সত দেখাই হায়। যাহাদের মধ্যে স্বার্থ প্রবল হইয়া পশুত্ব আসিয়া গিয়াছে তাহার। 
অবস্থা অপরের বিপদ দেখিয়াও দেখিবে না। কিন্তু যেখানে মানুষ 
' এখনও মনুষ্যত্ব হারায় নাই, সেখানে মীনুষ বিপনন দেখিলে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে 
চেষ্। করিবেই। আবার যে সমস্ত মহাত্মা সাধন! দ্বারা ভাবনা! রাজ্যে থাকিতে 
. পারিতেছেন তাহাদিগকে ম্মরণ জন্য যাহা! আবশ্যক তাহা করিতে পারিলে তাহার! 
| ভক্তকে রক্ষা করেন। কিন্ত তুমি যদি তাহাদিগকে বিশ্বাস না৷ কর, তোমার 
জড়বদধি যদি স্থল ভির ভাবনা রাজ্যের কোন কিছুই না মানে, তবে বল তোমার 
রক্ষা িন্ধপে হইবে এ 

মনে রূর এক জন তক্কির কোন সাধন! করে নাই। স্থল জগতের ব্যাপার 
লইয়াই সেথাকে। এমন লোকও সাপ বাঘের হাত হইতে রক্ষা পায় দেখ! যায়। 
.কিনূপে রক্ষ1 পায়? বিপদে পড়িয়। যখন এইরূপ লোক একবারে নিরূপায় হয়, 
বখন দে একবারে হতবুদ্ি না হইয়া প্রাণের দায়ে কতর হইয়া স্থল জগতের সমস্ত 
 ছাড়িয়। দেয় তখন তাহার মন স্থল ছাড়ে বলিয়।, স্বভাবতঃ ভাবনা! রাজ্যের দেবতাকে 
ডাকিয়৷ ফেলে,. রক্ষা কর, রক্ষা! কর বলিয়া সে শরণ লয়। এ শরণ লওয়া বড় 
স্বাভাবিক । রজ ও তম যে কোন উপায়ে হউক চাপা পড়িলেই সন্বগুণ 
জাগিবেই । সন্বপ্তণের স্বভাবই প্রীভগবানের কাছে যাওয়া। এই স্বভাব সর্বজীৰে 


ভাল থাকা 1... ২৮১. 


আছে. বলিয়াই. জীবের ঈশ্বর শরণাপত্তি অজ্ঞাত স্ঁরেও.. আসিহা'। থারে.ব%, 
তাই জীবের রক্ষা তিনিই করেন। . যাহারা জ্ঞাতসারে ভাবনা রাজ্যে যাইবার 
কার্য অভ্যাস করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তিনি স্থুলেও রক্ষা,করেন। কিন্তু আসর, 
প্রকৃতির মানুষ যখন ভগবান আছেন এই স্বতঃসিন্ধ। বিশ্বাসকে নিজের দ্ভদ্বারা. 
শতচেষ্টা করিয়া ঘোর অবিশ্বাসে পরিণত করে. তখন তাহাদের রক্ষা, "আর কে, 
করিবে? 
ভুমি পাপ করিতে, যাইবে, গোপনে । | কিন গোপুনে থাকিয়া নি 
শরণাপন্নকে গোপনে রক্ষা করেন তাহাকে মানিবে না__ তোমাকে: পাপ হইতেই, 
গোপন হইতে, রক্ষা করিবে কে? তাহাকে মান, তাহাকে বিশ্বীস কর, তাহাকে 
ডাকিতে হয় যেরূপে সে সমনস্ত.সাধনা কর, বুবিবে,বিশ্বাসীকে--ভক্তকে তিন্নি 
সর্বদাই রক্ষা করেন। আরও বিশ্বাসী বা তক্কেরে যৃখন যাহা ঘটে বিশ্বাসী বা ভক্ত 
তাহাকেই রক্ষা বলিয় গ্রহণ.করে।, ভক্ত. মৃত্যুতেও ভয় পায়না । ভাবে, তীহার 
কাছে যাইতেছি। মৃত্যুতেও ভক্ত সুখ পায় - অপার আননে মগ্ন হইয়া যায়। ভাবন!, 
রাজ্যে যাইতে পারিলেত শরীরের ক্লেশও অনুভূত হয় না। ভাবন! রাজ্যে থাকিতে 
পারিলে মৃতাও ভয় উৎপাদন করিতে পারে না। শাস্ত্র তাই বলেন ধারণাভ্যাসী, 
হও। নিত্য ভাবন! রাজ্যে তাহার কাছে বসিবার বা উপাসনা করিবার অভ্যাস 
কর সর্ব বিপদ হইতে তোমার রক্ষা হইবে। আর ম্‌দি তাহার, তৃষটিএই 
জীবনেই বুঝিতে পার তবে এইখানেই তিনি তোমাকে তাহার সঙ্গে এক করিয়া! 
লইয়া থাকেন। ভাবনা! রাজ্যে ভক্ত সর্বদ! নির্ভয়। আর চিৎ রাজ্যে জ্ঞানী 
চিন্ময় রূপে এই জীবনেই অবস্থান করেন। তাই ভগবান বলেন “জ্ঞানীত্বাম্মৈন 
মে মতম্” জ্ঞানী আত্ম ডাবেই__চৈতন্ত ভাবেই অবস্থান করেন, আর স্বপ্ন, জাগুজ, 
সুপ্তি লয় খেলাও করেন। , 

ভাল থাকিতে চাও ত ধারণাত্যামী ভক্ত হও-_হষ্যা রানি জানী হও |. 
বড়ই ভাল হইবে। 

“যদি জিজ্ঞাস কর. ভাবন! রাজ্যে ধাকিবার » সাধনা কি ? উত্তরে শব শ্রী বলে 
একান্তে যখন প্রত্যহ নিত্য ক্রিয়া করিবে তখন প্রথমেই এইটি ভাবিয়া লইবে 
যে আমি চেতন-_ চেতন, চেতনের উপাস্সনা..করিতে যাইতেছে । আমি চেতন 
ইহার বিচার পূর্বেই শুনিয়া রাখা উচিত। 

দ্বিতীয় কার্য হইতেছে শরীর মধ্যে যে স্থানে রাজাধিরাজের স্থান, সেই স্থানে 


২৮ উত্সব 


ছাদের রাজাকে শ্মরণ করিরা, করিয়! নিত্য ক্রিন্বার পরে, মানস পুজা! করা। 
ইমন্্র উচ্চ[রণ করিতে করিতে সেই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দাও, প্রণাম কর, 
প্রদক্ষিণ কর, ধুপ দীপ নৈবেগ্ দিয়া পুজা কর। তাহার সহিত কথ! কও, 
ডাহার কাছে ছুঃখ জানাও। মনকে এই সমস্ত কার্যে নিযুক্ত রাখ তবেই ইহার 
বিষন্ন চিষ্তান্ধপ অসম্বন্ধ প্রলাপ বন্ধ হইয়। যাইবে। 
উতীক়্ কাধ্য হইতেছে তাহাকে জিজ্ঞাস! করা তুমি কে আনিই বা কে। 
এই হৃতীঙ্ন কাধ্যটি সর্ববপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য । ইহার উত্তর হইতেছে আমি 
চেতন। চেতন হইলেও ভ্রমে আমি আমাকে দেহদ্বার। খণ্ডিত বোধ করিয়া 
ফ্লেলিয়াছি। ত্রমজ্ঞান এত দৃঢ় হইয়া গিয়াছে যে চেতনের খণ্ড হয় না, চেুনের 
ক্ষোন ছুঃগ নাই, চেতন কখনও মরে না অর্থাৎ জড় হয় না এগুলি বিচার দ্বার। 
বুঝিতে পারিলেও কার্যে এই ভাব থাকে না। এইজন্য একান্তে প্রতাহ নিত্য 
ক্রিয়া করা চাট, মানস পুজা কর! চাই, আমি চেতন, আমি নিঃসঙ্গ, আমার সহিত 
জড়ের কোন সম্বন্ধ নাই, প্রত্যহ ইহার বিচার চাই। শুধু নিত্য করিনা ক।লেই 
এই করিব, অন্ত সময়ে ইহার স্মরণও করিব না ইহা হইলেও হইবে না। ন্যন্হারিক 
অগতেও স্মরণ, রাখ চাই। আমি খণ্ড চৈতন্ত হইয়া যে অখণ্ড চৈতন্তকে ডাকি 
ভিনিই আছেন তাহার. উপরে বিচিত্র স্থষ্টি যাহা ভাসিয়াছে সে বিচিত্র ভাৰ সত্য সত্য 
অ্রহজ্ঞান জনিত উপলব্ধি মাত্র । যেমন সমুদ্রকে তরঙ্গ ভাবে দেখা হয়__তরঙ্গ কিন 
অলই তথাপি তরঙ্গ আকারে আকারিত হওয়া, এটা দ্রমেই দেখ। হয়, চক্ষের দোষেই 
দেখা হয় সেইকপ ভ্রম জ্ঞানেই ব্রক্মকেই মানুষ পণ্ড পক্ষী আকাশ বারু ভাবেই দেখা 
হয়'মাজ। বিচিত্র ভাবে যে দেখা এট! আত্মমায়! ছারাই হর। কাজেই রাগ গ্বেষ, 
“ শঙ্রুতা মিত্রতা, ভালবাসা, মন্দ: বাসা সেই পূর্ণ সত্য স্বরূপ ত্রঙ্গের উপরেই মার 
খেলা বাজ্র । শসর্বং মায়েতি ভাবনাৎ”-_ স্থলে যাহা দেখি, সৃক্ষে মনের খেলা গু 
যা -দেখি তাহ! মায় মাত্র । এ সব মিথ্য। | মিথ্যাগুলি অখণ্ড তাহার উপর ভাসে 
মাত্র। এই ভাবিয়া জগতের খেলা অগ্রাহা: করিয়। চেতন পুরুষকে সব্বর 
দেখার অগ্যাস করিয়া ফেল, চেতন চেতনের সহিত মিশিবে। সংসার-ছুঃখ আর 
থাকিবে না । ইতি | 


কুস্তী। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


সেহ রাত্রে পার সহিত কুস্তীদেনীর বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন ভীন্মদেব, 
ধৃতরাষ্ ও বিছুর ; পা এবং প্টবস্ত্র পরিহিতা টুকৃটুকে বধু লইয়! রথে উঠিলেন। 
রথ যথাসময়ে কত দেশ দেশান্তরের মধ্য দিয় হস্তিনার প্রাসাদের বারে আসিয়! 
লাগিল। বস্ত্রাবৃতনেত্রা গান্ধারী দাসী ও সখীগণের সাহাযো ছাতড়াইয়! 
কোনওরূপে বর ও কন্ঠা বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। সপ্তাহ কাল ধরিয়া হস্তিনার 
ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ বাহল। দীন ছুঃখী প্রজার়। এই করদিন উদর পূর্ণ 
করিয়া রাজ বাটাতে কত ক্ষীর, মিঠাই ও মিষ্টান্ন খাইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দান 
ও দক্ষিণার মোট, মুটের মাথায় চাপাইয়া, বাহকের সহিত একত্রে গৃহে ফিরিলেন। 

বিবাহের কিছু দিন না ষাইতে যাইতে ভী্মদেব আবার মদ্ররাজকন্তা শল্যে 
ভগিনী মাত্রীর সহিত পাঞুর সম্বন্ধ স্থির করিলেন.। আবরার  পাওুর 
নিবাহ। পুনরায় অন্তঃপুর ছেলে, মেয়ে, চাকর, চাকরানী, আত্মীর় ও কুটুক্ষিনী- 
গণে পূর্ণ হইয়! উঠিল। রাজ্যে বাজন। বাগ্ের রবে কাণ পাতা দায়। 

“কা কম্ত পরিবেদনা 1” বিবাহ হইল। কিন্ত বিবাহের ছদিন পরে পা 
নব পরিণীত মাত্রী এবং কুস্তীদেবীকে লইয়া সহস! নিরুদ্দেশ হইলেন। রাজ্য পাট 
গ্রহণ করিবার আশঙ্কায়, রাতারাতি মৃগয়ারছলে ছুই স্ত্রীকে সঙ্গে .করিয়৷ তিনি 
পুনরায় বনে পলায়ন করিলেন। এখন তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। . 

_ দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পাও আর হস্তিনায় ফিরিলেন .না। তিনি 
পত্ীদ্বয় সঙ্গে, বনে বনে মৃগ শীকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মন্ধ্যা হইলে 
বনের যেখানে সেখানে আবাস সংস্থাপন করিয়া রজনী যাপন করিতেন। 

এইরূপে বনে মৃগয়া করিতে করিতে কতদ্দিনের পর. একদিন পাও অজানিতে 
এক মৃগরূপী খধি বধ করিয়া শাপ গ্রস্ত হইলেন। খাবি মৃত্যুকালে ত্াহাকে_ 
শ্ত্রীর স্পশে মৃ্্য হইবে” বলিষনা শাপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। শাপগ্র্ত 
ইইয়া পাঁঞ ভোগ ও বিলাসীতা পরিত্যাগ করিলেন_রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া 


২৮৪ ক উতসঁব। 
খবি ব্রক্গচারীগণের ভ্যায় .বহ্ধল ধারণ করিলেন। ত্রিসন্ধ্যা ও নিত্য 
নিয়মিতরূপে ভজন সাধনাদিতে মন দিলেন। বলিতে কি তাহাদের আচার, 
ব্যবহার, আহার ও বিহার সমস্ত খধিগণের স্ঠায় হইয়া উঠিল। তিনি দিনান্তে 
একবার মাত্র একপাকে স্বহন্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়! আহার করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে অনেক দিন মায়। পার বড় ইচ্ছা! তাহার একটা পুত্র হয় । তিনি 
ঠাহার আশপাশের প্রতিবেশী খষি পুত্র এবং খষি -কন্তাগণকে বনে ছুটাছুটি করিয়া 
খেলিয়৷ বেড়াইতে দেখেন, আর ভাবেন, আমার যদি এইরূপ একটি ছেলে কিনব 
মেয়ে হইত। তাহার! কলরব করিয়৷ পুজার ফুল তুলিত, জল আনিত তিনি তাহা- 
দের অনতিদুরে দীড়াইয় দীড়াইয়া অনিমেষ লোচনে তাহাদের সুকুমার ভাব ভঙ্গী 
দেখিতেন। 

পাুর যখন মনের অবস্থ। এই প্রকার তখন একদিন কুস্তীদেবী তাহাকে 
জাপন দূর্বাসা-দত্ত বরমন্ত্ের কথ! বলিলেন । পা"? শুনিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাই- 
লেন। তিনি কুস্তীকে বলিলেন--“তুমি একথা আমায় এতদিন কেন বল নাই ? 

কম্তী বলিলেন__“মনে ছিল না” | 

পাওু উত্তর করিলেন--“তোমার কাছে যখন এমন বরমন্ত্র আছে তখন অতি 
সত্বর পুত্র লাভে যত্্বতী হও 1” 
_ কুস্তী পতির আদেশ পাইবা মাত্র নির্জনে গিয়। দেবতাদ্দিগকে স্মরণ করিলেন 
এবং যথাসময়ে তাহার অনুঢ়া অবস্থার মত তাহাদ্দিগের বরে তিনি একে একে 
তিনটা সুন্দর পুত্ররত্ব প্রাপ্ত হইলেন । ধর্শারাজের বরে তাহার যে পুত্র হইল তাহার 
নাম ঘুধিষ্ঠির ) পবনদেবের বরে যে পুত্র হইল ত্তীহার নাম ভীম এবং দেবরাজ ইন্জ্ের 
বরে যে হইল তাঁহার নাম অজ্জুন রাখিলেন। একাধিক ক্রমে তিন পুত্রের মুখ 
দেখিয়া পাঙুর মুখে আর আনন? ধরে না । 

এখন মাত্রী শুনিলেন যে তীহার কুস্তীদিদি মন্ত্রের স্বভীবে তিন পুত্র লাভ করি- 
যনাছেন। এই আর আছে কোথায়! তিনি দিদিকে ধরিয়। বলিলেন আমায় মন্্ 
দিতে হইবে । কুস্তী স্বীকার করিলেন কিন্তু একবারের ভিন্ন দ্বিতীয়বার দিবেন না 
বলিলেন । মা্রী বলিলেন--“আচ্ছা দিদি তাই দাও 1” 

কুস্তী মগ্ত্র দিলেন । প্রত্যুৎপন্মমতি মান্রী বুঝিয়! বুঝিয়! দেবতাদিগের মধ্যে 
জঙ্বিনীকুমার-দ্বয়কে স্মরণ করিলেন। তাহাদের বরে তিনি দুই পুত্র লাভ করিলেন । 
ডাহাদের নাম হইল নকুল ও সহদেব। 


কুন্তী। -২৮৫ 
"এদিকে নিরুন্দেশ হইবার পর পার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না বর্টে, কিন্ত 
সাহার পুত্র লান্তের বিষয় কাহার কাছে ছাপ! রহিল না। আর কেহ জানুক বা 
না জান্গক, যুধিষ্টিরের জম্মগ্রহণের অনতিকাল পরে এ বার্ত সর্বাগ্রে গিয়া গান্ধারীর 
"ককাণে উঠিল। ' তবে ত, যাহার আগে ছেলে হইয়াছে, সেই রাজত্ব পাইবে । এই 
ঈর্ধা বশতঃ গান্ধারী গর্ভপাত করিলেন । শেষে এ নির্বধদ্ধিতার ফল এই হইল বে, 
গান্ধারীদেবী কেবলমাত্র একটি মাংসপি প্রসব করিলেন। তখন সমস্ত অস্তঃপুর 
মধ্যে রাণীর ছেলে হুইয়াছে-__ পুত্র হইয়াছে এই প্রকার একটা রব উঠিল। একজন 
দাসী রাজসতায় গিয়। ধৃতরাধ্রকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কিন্তু কোথায় সে 
ছেলে আর কোথায় কি! ধৃতরাষ্ী অন্থঃপুরে আদিয়! শ্রবণ করিলেন যে, রানী 
একটি মাংসপিও প্রনবৰ করিয়াছেন। তিনি এই অভাবনীয় ঘটনার কোনরূপ 
মীমাংসায় উপনীত হইতে ন। পারিয়া, মহামনি ব্যাসদেবকে আনিতে লোক পাঠ- 
ইলেন। কারণ ব্যাসদেৰ এক সময়ে গান্ধারীদেবীকে, মি শত পুত্রের নী 
ও |” বলিয়া বর দিয়াছিলেন। | 
অন্তর্ধামী__্বয়ং নারায়ণ দ্বরূপ ব্যাসদেব আপিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপার 
বুঝিতে পারিলেন ও প্রকৃত কথ, গোপন করিয়! “আমার বাকা কখন মিথ্যা হইবে 
ন|।” বলিয়া রাজাকে এক শত একটি ঘ্বতপূর্ণ কু আনাইতে বলিলেন। কু 
আলিলে ঠিনি পিওটীর উপর সরু ধারায় জলসেচন করিতে লাগিলেন ; করিতে 
করিতে পিগুটী শত ধার বিভক্ত হইয়া এক শত একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডে পরিণত ' 
হইল। তখন তিনি সেগুলিকে তুলিয়৷ পৃথক এক একটা কুণ্ডে ডুবাইয়! রাখিতে 
লাগিলেন এবং এরূপ কর! হইলে, একটী আনাড় কক্ষে কুওগুলি সারি সারি 
বলাইয়। বলিয়। গেলেন, “যাবৎ উহ্থারা জন্ম লাভ করিয়া কীদিয়া উঠে তাৰৎ 
তোমাদের কেহ এগুলিতে ছাত দিও ন1।” 
অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, ভীমের জন্ম গ্রহণের অল্পদিন পূর্বে ধৃতরাষ্ট্রের 
প্রথম পুত্র কুণ্ড মধ্যে জন্মলাভ করিয়া গ্দতের চীৎকার করিয়। উঠিলেন। সে দিন 
আকাশ শকুনি, গৃধিনী ও চীলে ভরিয়া! গেল, অকম্মাৎ দিনমনি শ্লান ও নিশ্রতঃ 
হুইয়। পড়িলেন, বিনা মেঘে ঘন ঘন বজ্কাঘাত হইতে লাগিল, দিকে দিকে ধক্‌ ধকৃ 
দিক্‌ দাহ ও উন্ধাপাতের সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং অন্তান্ত আরো! নানাবিধ অমঙ্গল 
ত অপ্তুভ নুচক চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল । তখন সকলে এক মত হইয়| 
যুন্তকরে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিল, “মহারাজ, আপনার বড় অলক্ষণে পুত্র হই- 


২৮৬ উত্সব । 


যাছে, আপনি উদ্ধীকে অচিরে পরিত্যাগ করুন, - নতুব। আপনার. কোন, প্রকারে 
কুশল দেখিতেছি না । কিন্তু বাংসগ্য হেতু রাজ! এমনি মোহাচ্ছন্ন.দে তিনি 
তাহাদের সে কথ৷ কর্ণে তুলিলেন না। 

ক্রমে ক্রমে এই প্রকারে যখ। সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র-ও এক কন্তা ক্‌ও 
মধ্যে জ্থ লাভ করিয়া, হব্তিনায় বাড়িতে লাগিলেন । তাহার জ্যো্ঠ পুত্রের নাম 
দুর্য্যোধন, তৎ কনিষ্ঠের নাম ছুঃশাসন, এবং কন্তাটির নাম হইল ছুঃশল! ; আর 
এমনি সব জন্তান্ত ছেলেদের ও নামে নাম মিলাইয়া নামকরণ হইল | ৃ 

এইরূপে ধৃতরাষ্্ী ও পাও হইতে কৌরব ও পাওব নামে ছুই কুল উন্তব হইল। 
প1$ুর যে পঞ্চপুত্র তাঁহারা পাণুব নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রে 
এক শত পুত্রকে লোকে কৌরব বলিতে লাগিলেন । 

কিন্তু পাঙুর ভাগো পুত্রসঙ্গ লাত বড় বেশী দিন ঘটিয়া উঠে নাই। জানি ; না 
কফিরূপে একদিন তাঁহার মাত্রীর অঙ্গে অগ স্পর্শ হইয়। গেল। তিনি খবি শাপে 
ই্লীল! সংবরণ করিলেন । মাত্রী ক্ষোভে তীহ্কার ই পুত্র নকুল ও সন্ভদেৰকে 
.কুন্তীর করে সমর্পণ করিয়া, পার অন্ুমৃত! হইলেন ; আর কুস্তীদেবী পঞ্চপুত্র লয়! 
ধুতরাষ্ট্রের দারস্থ হইলেন । 


লীল! উপন্যাস ১৪ 


কত যতন করি . উরপর লেখই. .. 
মুগমদচিত্রক পাঁতে। 
মণিময় নূপুর চরণে পরায়ল 
উরপর দেয়লি হার। 
তাম্থুল সাজি বদন পর দেয়ল 
নিছই তনু গাপনার ॥ 
নয়নহি অপ্তন করল স্থরঞ্জন 
চিবুকতি মুগমাদ বিন্দ 
চরণ কমল তলে যাবক লেখই | 
ভোগ-_ছি ছি !__হঠাৎ উভয়ে থতমত খাইল । দেখিল রাজী । 
রাজ্জী--কিরে ছিছি কিসের? “তোরা” রাণী বলিতে গিয়া বলিলেন না। 
রাজ্জী আজ বড় বিষগ্র। সখীর! কোন কিছু বলিতে না বলিতে লীলা বলিতে লাগি- 
লেন, দেখ. আজ কদিন হইতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে । সথীরা ব্যস্ত 
হইয়! শুনিতে চায়-_ইহার! রাজ্জীকে বড়ই ভাল বাসিত। কেনা বাসে? লীলা 
আপনিই বলিতে লাগিলেন ;-_ 

এ ভাবে আর হইবে না। লীলার কথা লীল৷ আপনিই আপনাকে বলিবে। 
সথী সম্বাদ আর হইবে না । লীল! আপন মনেই চিস্তা করিবে মূল গ্রন্থে যেমন আছে 
সেইরূপই থাকিবে । এত করিবার “সময়” আর নাই । তবে বিষয়কে সরস করিবার 
জন্ত একটু আধটু আজ কালকার ঠাচের কথা থাকিতে ও পারে । 

লীল! একদিন চিস্ত। করিতেছিলেন ; 

প্রাণেভোপি প্রিয়োভ। মমৈষ জগতীপতিঃ | 
যৌবনোল্লাসবান্‌ শ্রীমান্‌ কণং স্যাদজরামরঃ ॥ উ। ১৬। ১৯. 
ভর্তানেন সহোন্রঙ্গস্তনী কুসুম সন্পস্থু। 

কথং ন্বৈরং চিরং কান্ত। রমে যুগশতান্যহম্‌ ॥ উ। ২০। 

তথা যতে যত্মতস্তপৌজপযমেহিতৈঃ | 

রজনীশমুখোরাজা : যথ] স্যাদজরামরঃ ॥ উ। ২১। 


সপ শপ পপ. সক জজ জ8+ রা সপ ্ 





শ শশা শীট তি ও শপিশাস্পপাশিপ্পী 


 যোগবাশি্ঠ ৃ ২১৯ 


স্পাাশ্পাাশাীীশিশ 


১৫ লীলা! উপন্যাসঞ্ধ 

আঙ্গার এই স্বামী আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, পৃথিবীর ঈশ্বর, যৌবন উল্লাসে 
সদ। প্রকল্প । এই শ্রীমান আমার দরিত কিরূপে অজর অমর হন? আমার কোন 
সাধত এখনও মিটিল না-_আমি উত্তঙ্গস্তনী চিরযুবতী থাকিরা যুগধুগান্তর ধরিয়া 
কুম্মতবনে ইহাকে লইয়া বিহার করিতে চাঁই। কি করিলে আমর! কেহই বৃদ্ধ 
না! হই? জপ তপ সংযম-_যাল করিলে আমার 'এই চন্্বদন প্রীণেশ্বর অজর অমর 
হয়েন আমি তাহাই করিব। আমি জ্ঞানরদ্ধ হপোবুদ্ধ বিগ্যাবৃদ্ধ সকল ত্রাঙ্গণকে 
জিজ্ঞাসা করিব কি করিলে রাজার মৃত্যু না তয়। 

রাণী মনে মনে এই নিশ্চয় করিয়া সকলকে ডাকাইলেন। কত বিনয় করিয়া 
সকলকে পুনঃ পুনঃ রাজার অমরত্বের কথা ভিঞ্ঞাপ। কঝিলেন | 

ব্রাহ্মণের বলিলেন তপ জপ মত্যমে সমস্গই (সিক্জ 5র বটে কিন্তু অমরত্ব লাভ 
হয় না। | 

লীলা প্রিয় বিয়োগ ভয়ে বডই ভীভা ভইঈলেন | ভইরা ভাবিলেন_- 


মরণং ভর্ভ, রাগ মে বদি দৈবাচ্ছুবিষ্যাতি | 

তৎ সর্বছুঃখনিত্বক্তা সংস্তাঙ্গে সুখমান্থানি ॥ উ। ১৬। ২৬ ॥ 
অথ বধসহজেণ ভর্ভাদে চেন্মরিযাতি | 

ত করিষ্যে তপ। ঘেন জাবো গেহান যাশ্ততি ॥উ। ২৭ ॥ 


যদি দৈবাৎ স্বামীর অগ্রে আদার সুত্যু ভয়, হাহা হইলে সর্ব ছুঃখ হইতে মুক্ত 
হইয়! আমি আত্মাতে স্থথে অবস্থান করিতে পারিব। কারণ পাতিব্রত্য ধর্ম হইতে 
আমি কখনও বিচলিত হই নাই। ভাবনার, বাক্যে ও কার্যে স্বামীকে গোপন 
করিয়৷ কিছুই করি নাই। কিন্ত বর্ষদহত্ পরেও স্বামী যদ্দি অগ্রে মরেন তাহা 
হইলে এমন উপায় করিব যাহাতে সাহার জীবাত্ম। আমার গৃহ হইতে আর কোথাও 
না! যাইতে পারেন। তখন তাহার জীবাত্ব। আমাদের শুদ্ধ অন্তর মণ্ডপে ভ্রমণ 
করিবেন আর আমি স্বামী কর্তৃক সর্বদা অবলোকিত হইয়! যথাসুথে বাস করিব। 

আমি তারে দেখিতে না! পাই ক্ষতি নাই কিন্তুতিনি আমায় সর্বদা দেখিতেছেন 
ইহা! যদি আমি সর্বদা মনে রাখিতে পারি অন্ততঃ এই ভাবটি যদি বিশ্বীসেও অনুভব 
করিতে পারি ত তবে আমার দুঃখ কি ? 


১০৮০০2০5৫42 ক ৯ লি 


২২৭ যো? গবাপিষ্ঠ। | 


শি আস 8 পদ ৩ শশী ত শ স সসক 


৪ 


শোল। উপ্াস ১৬ 
ইহাই ত প্রেমের বীজ। আমি দেখিতে পাইক্্ী না পাই তাহাতে কি আইসে 
যায়? কিন্ত আমি যদি স্থির বিশ্বাসে বুবিতে পারি সে আমায় সর্বদা দেখিতেছে 
তখন আমার কত স্থখ । সে আমার কত ভালবাসে । সে আমায় দেখিলে কৃত 
ক্বথী হয় । আমি তারে না দেখিতে পাইলে ৪ সে আমার দেখিয়া সুখী হইতেছে 
তাহার এই সুখেই আমার সুখ । 
অগ্যৈবারভ্যৈতদর্থ দেবাং জ্প্ডিং সরন্বতীম্‌। 
জপোপবাস নিয়মৈরাতোষং পুজরামাহম্‌ ॥ উ£। ১৬। ২৯ ॥ 
আজ হইতেই আমি আমার সঙ্গল্ল সিদ্ধির জন্য-_জপ উপবাস নিয়মাদি ছার! 
জ্ঞপ্তিদেবী সরম্বতীকে প্রসন্ন করিবার জন্য পুজা করিব । 
লীল! মনে মনে ইহাই নিশ্চয় করিল। স্বামীকে নিজ্রে সম্কল্প বলিল ন৷ 
নিয়ম পুর্বধক যথাশাস্ত্র উগ্র তপস্তা জারম্ত করিল । ্ 
স্বামীর অজ্ঞাতে উপবাস বত কর। কি শাঙ্গ অনুমোদন করেন ? করেন না-_ 
কারণ শাঙ্্ বলেন £__ 


॥ যা স্সী ভব্রাহননুচ্ভাত। উপবাস বরুতং চরেত । 


আয়ুষ্যং হরতে ভর্ভতন্ম তা নরকমুচ্ছতি ॥ 
ষেস্ত্রী পতির অনুমতি না লইদ্া উপবাস ব্রত কর সে স্বামীর আয়ু হরণ 
করে এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে তাহার নরকে গদন ইচ্ছা করে। 
লীলা ইহা জানিতেন । এই সন্দেহ নিরান জগ্ত আবার জ্ঞানবৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন । তাহার! বলিলেন--ইহাই শীস্্বিধি বটে কিন্তু 
প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা সদা ভর্তৃহিতং চরে । 
_.. ব্রতোপবাসনিয়মৈরুপচারৈশ্চ লৌকিকৈঃ ॥ 
ব্রত উপবাস নিয়ম প্রভৃতি লৌকিক কার্য দ্রার। প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষতাবে 
স্বামীর হিতাচরণ সর্বদা কর মার । 
স্বামীকে ন! জানাইয়াও স্বামীর হিতের জন্য ব্রত উপবাসাঁদি কর! যার তাহাতে 
শাঙ্্র বাধা দেন ন। | , 
লীলা মহোৎসাহে সাবিত্রীর মত ত্রিরাত্র ব্রত আরন্ত করিল। এই ব্রন্তের নিয়ম 


যোগতাশিষ্ঠ ২২১ 


১৭ লীলা উপন্যাস । 

হইতেছে তিন রাত্রি করিয়! উপবাস এবং চতুর্থ রাত্রে পারণ! পত্রিরাত্রন্ত ত্রিরাজন্থ 
পর্ধ্যস্তে কৃত পারণা” লীলা তিন তিন রাত্রি উপবাঁস করিত, পরে পারণা। আবার 
উপবাস আবার পারণা । ইহার উপর দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ ও তত্দর্শী ইহাদের 
পুজ| করিত। লীল! স্নান, দান, তপস্তা, ধ্যান ইত্যাদি কার্যে শরীরকে নিষুক্ত 
রাখিয়া সমুদ্রার আন্তিক্য ও সদাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। লীল৷ 


আরও যথাকালে ধথোগ্ভোগে যথাশান্ত্রে এবং বথাক্রমে স্বামীকে সন্তষ্ট করিত কিন্তু 
ব্রত উপবাসাদির কথা স্বামীকে জানিতে দিত না । 


ত্রিরাত্র শতমেবং সা বাল৷ নিয়মশালিনী । 
অনারতং তপোনিষ্ঠামতিষ্ঠৎ কষ্ট চেষ্টয়া ॥ ৩৪ ॥ 
অনুষ্ঠান পরায়ণা বালিক। লীলা সেই কষ্টকর তপোনিষ্ঠায় নিরত থাকিয়৷ ১০০টি 
ত্রিরাত্র ব্রত করিল। 


রাজমহির্ষীর তপন্তায় ভগবততী গৌরবর্ণা বাগ্দেবী সন্তুষ্ট হইলেন এবং লীলাকে 
বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন । রাজ্জী বলিতে লাগিলেন-_ 


জয় জন্মজরাজ্বালাদাহদোষশশিপ্রভে ৷ 

জয় হার্দান্ধকীরৌঘন্বারণরবিপ্রতে ॥ উঠ । ১৬। ৩৭। 
অন্থ মাতভ্ভগন্মাত স্্ীয়শ্খ কুপণামিমাম্‌। 

ইদং বরদ্বয়ং দেহি যদহং প্রীর্থয়ে শুভে ॥ উঃ । ৩৮ ॥ 


মা ! তুমি জন্মজর! রূপ অগ্রিদাহ দোষবুক্ত জীবের নিকট জ্যোতন্নারূপিণী এবং 
হৃদয়ের অন্ধকার রূপ পাপ নিবারণে স্র্যকিরণ স্বরূপিনী ম৷ তুমি জয়বুক্ত হও ৷ 


হে অন্ব! হেমাতঃ! হে জগন্মাতঃ আমি কৃপণা-_আমি কপার পাত্রী 
তুঠি আমাকে ত্রাণ কর। আমি ছুইটি বর প্রার্থনা করি। মঙ্গলম়ি 
ইহা আমাকে প্রদান কর। 


একটি বর এই যে আমার স্বামীর দেহ বিগত হইলেও তাহার জীব যেন এ৷ 
নিজ অন্তঃপুর মণ্ডপ হইতে অন্ত কোথাও না যায় । দ্বিতীয় বর এই যে আর 
ডাকিলেই যেন তোমার দর্শন পাই । 


০০ 





পপ সস পা পপ পট সপ শপ পাপী পাপ ৭ সি সি গর রস ৩ পা পাপ» এল 
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লীলা উপন্যাস । ১৮ 


*তথাস্ত” বলিয়৷ সরস্বতী অন্তহিতা হইলেন। সাগর লমুখিত উর্শিমালা 
যেমন সাগরে মিলাইয়! যায় সেইরূপ । “প্রোখায়োশ্মিরিবার্ণবে” 0৪১) 

হরিণী গীতশ্রবণে কতই আনন্দিতা হয়! রীজমহিষী ইষ্ট দেবতাকে প্রসন্ন 
করিয়া সেইরূপ আনন্দে বিহ্বল! হইলেন । 

কালচক্র সর্বদা পরিবস্তিত হইতেছে । পক্গ মান খতু ইহার বলয়, দিবস 
ইহার অরা, কেশর-_প্রায় তির্যগ্‌ অনুপ্রোত শঙ্কু, বর্ষ ইহার দণ্ড, ক্ষণ ইহার 
নাভিমধ্যস্থ ছিদ্র, ম্পন্দময় এই কালচত্রের ক্রম পরিবর্তনে লীলার পতির আয়ুঃশেষ 
হইল। শুপত্রের রসের ন্তায় দেখিতে দেখিতে দেহ হইতে চৈতন্য, লিঙ্গদেহে 
অস্তহিত হইল । 

আর লীলা ! লীল! অন্তঃপুর মগ্পে স্বামীর মৃতদেহ দেখিয়৷ জলশূন্ত স্থানে 
পদ্মিনীর ন্যায় শ্লান হইল । লীলার অধর পল্লব বিষের স্তায় উষ্ণ নিশ্বাস পবনে 
বিবর্ণীকৃত হইল | শেলবিদ্ধা মুগীর স্টার লীলা মরণাবস্থা প্রাপ্ত হইল। লীল৷ 
মৃ্যুদশা প্রাপ্ত হইয়। তমদান্ধত্ব প্রাপ্ত হইল। দীপালোক অলম্কত গৃহশোভা 
ক্ষীণালোক হইলে যেমন হতশ্্রী হইয়া পড়ে লীলা সেইরূপ হইল। প্রবাহক্ষয়ে 
ক্রোতক্ষিনীর যেমন দশা! হয় এই বালিকাও দেখিতে দেখিতে সেইরূপ বিরসতা 
প্রাপ্ত হইল। 


ক্ষিপ্রমাক্রন্দিনা ক্ষিপ্রং মৌনগুকা। বিয়োগিনী | 
বভৃব চক্রবাকীব মানিনা মরণোন্ুখা ॥ ১৯ । 
বিয়োগ বিধুরা লীল৷ কখন রোদন করে কখন মুকের ন্যায় মৌন হয়। এই 
নানিনী চক্রবাকীর মত মরণকৃতনিশ্চয়! হইয় উঠিল । 
: অথ তামতিমাত্রবিহবলাং সকুপাঁকাশতবা সরস্বতী | 
শফরীং হরদশোববিহবলাং প্রথমা বৃণ্রিরিবান্বকম্পত ॥ ৫০ ॥ 


তখন সেই অতিমাত্র শোকবিহ্বল। বালার প্রতি আকাশ ভরা-_অশরীরিনী 
বাগ্বাদিনী সরস্বতী অন্ুকম্পা করিলেন। হ্রদের জল শুফপ্রায় হইলে শফরীর 
প্রতি প্রথম বৃষ্টি ধার! যেরূপ অন্ুকম্প। করে লীলার উপরেও ইহা সেইরূপ হইল । 


০ রা চা শশী শশী ২ ০ সত ২০৩ পিটিসি শি শপ ৯ ৩ পি পসরা পপর 
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তৃতীয় অধ্যায় । 


কৌন্টি সতা ? 

“লীল!” সরস্বতী বলিতে লাগিলেন “লীলা” শবীভূত তোমার ভর্ভাকে পুষ্প- 
রাশিতে আচ্ছাদন করিয়া অন্তঃপুর মণ্ডপে স্থাপন কর। পুষ্প একটিও শান হইবে 
না আর দেহও বিনষ্ট হইবে না। অধিকন্ত ইনি শীদ্রই আবার তোমার ভর্তৃত 
করিবেন। আকাশের মত বিশদ এতদীয় এই জীব তোমার এই অন্তঃপুর মণ্ডপ 
হইতে শীঘ্র কোথাও যাইবে না” । 

ভ্রমর-শ্রেণি-নয়ন! লীলা ইহা শুনিলেন, বন্ধ দিগের নিকটে আসিয়। বলিলেন । 
তাহারা আশ্বাস প্রদান করিল । জল পাইলে পদ্দিনী যেরূপ হয় লীলাও সেইরূপ 
হইলেন । 

পতিকে সেই স্থানে স্কাপন করিয়া পুষ্পরাশি দ্বারা ঢাঁকির়া রাখিলেন। নিধানিনী 
দরিদ্রার ন্যায় লীল! কথঞ্চিং আশ্বীপিত হইয়। অবস্থান করিতে লাগিল । 

অর্ধেক রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে-_পরিজনগণ নিদ্রিত। নেই রাত্রেই লীলা 
একাকিনী অন্তঃপুর মণ্ডপে আসিল । আ'সিয়! অতি কাতর ভাবে ভগবতী জ্ঞপ্তী 
দেবীকে শুদ্ধ ধ্যান সহিত বুদ্ধিতে ডাকিল। সরম্বতী আসিলেন আসিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন বংসে আমায় কেন ম্মরণ করিয়াছ? কেনই ঝা তুমি শোক করিতেছ ? 
সংসারটা ত্রান্তিরই প্রকাশ মাত্র । মুগহৃঞ্চিকার সলিল মত ইহা মিথ্যা । 

লীলা_ম| ! আমি একাঁকিনী জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না৷ “নৈকা 
শরুোমি জীবিতুম্” । আমার স্বামী এখন কোথায় আছেন? কি অবস্থায় আছেন ? 
কি করিতেছেন? আমাকে তাঁর নিকটে লইয়া চল। “সমীপংনয় মাংতস্ত” | 

তুমি আমিও প্রিয়জনের মৃত্যুতে কত লোকের কাছে না এইরূপ কাতরোক্কি 
ক্রিয়। থাকি । মৃত প্রিয়জনের দর্শন লাভ হয় যদি আমর! লীলার মত সমাধি 
ক্রিন্তে পারি তবে। ্‌ | 

দেবী তখন বলিতে লাগিলেন £-_ 

বরাননে ! চিত্তাকীশ, চিদীকাঁখ আর এই আকাশ-_আকাশ এই তিন প্রকার। 
তন্মধ্যে চিদাকাশটি অন্ত ছুই আকাশ হইতেও শূন্ত। অত্যন্ত স্ুক্ম বলিয়া ইহা'দিগের 
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আকাশ নাম দেওর। হয় 16দাকাশ হইতেছেন জ্ঞানস্বরূপ পরমাস্মা । চিত্বাকাশ 
হইতেছে বাপনাময় জগৎ। মহাকাশ হইতেছে এই ঘে নীল মাকাশ বাহ! সর্বদা 
ষেন মানুষ দেখিতেছে । এই তিনের মধ্যে মহাকাশ. স্ুল হইলেও ইহাকে ও আমরা 
ইন্জিয় গ্রাহ্থ করিতে পারি না । চিদাকাশটি যখন আত্মটচৈতন্য আর মখন এই বিশ্ব 
সেই আত্মচৈতন্তের কল্পনা মাত্র তখন তুমি ইহলোকের মত পর লৌকটাকে ও সেই 
চিৎ_ আকাশেই কল্পনা রূপে অবস্থিতি দেখিবে। তুমি চিদীকাঁশ ভাবনা কর-_ 
সমাধি যোগে আত্মচৈতন্তে স্থিতি লাভ কর তুমি তোমার স্বামীকে নীপ্বই দেখিবে 
এবং যেমন দেখিবে সেই রূপই অন্টভব করিবে । 
তচ্চিদাকাশ কৌশাশ্াচিদাকাশৈক ভাবনা । 
অবিগ্মানমপ্াাশু দৃশ্যতে ানুভরতে ॥ উদ ১৭। ১১ 

তৎ ত্বংপুষ্ট ভর্ভবস্থানস্থলাদি বস্ততশ্চ্দাকাশকোশাত্মকমেব অতঃ পুথগ 
বিগ্ভামানমপি চিদাকাঁশশ্তেকাগ্রচিন্থনাৎ আশু ইত এব দণ্ঠতে অথ তত্র গত্বা 
'অন্থভয়তে চেত্যর্থঃ | 

চিদাকাশটিই আত্মচৈতন্ত | চিদাকাশকাশ যাহ! তাহা ্পন্দনাত্মিকা কল্পনা । 
তোঙ্গীর ভর্ত। কোথায় আছেন এই যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ ইহার উত্তরে 
জানিও তোমার স্বাশীর অবস্থানস্থল চিদাকাঁশকোশাত্মক । অতএব তোমার 
স্বমী পৃথক ভাবে অন্ত কোথাও নাই । তুম চিদাকাশে একাগ্র হইয়া চিন্ত। 
করিবা মাত্র তাহাকে দেখিতে পাইবে । আর ইচ্ছ। করিলে পেই স্কানে যাইয়া 
তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে ও পারিবে । 

তুমি মহাকাশ 'ও টিন্ত্ীকাশ এই উভয় শৃশ্ঠ স্থান লাভ কর তবেই তুমি চিদাকাশে 
স্থিতি বা সমাধি লাভ করিতে পারিবে । মহাকাশে পরিদুশ্তমান এই জগৎ ও এই 
সমস্ত দেহ ভুলির! যাঁও এবং সক্ষল্পজালময় চিত্ত ও ভুলিয়া যাও এই ভাবে স্কুল সঙ্কল্প 
মুত্তি এই বহিজগৎ ও সুক্ষ সঙ্ধপ্ মুক্তি এই 'অন্তর্জগৎ ছাড়িতে পারিলেই তুমি সেই 
পরম পদ লাভ করিবে। 

দেখ আমরা যাহা যাহ! অনুভব করি--তাহার অভাঁবও অনুভব করিতে পারি। 
তবদর্শন দ্বারা অবিদ্ধ। ক্ষয় হইলেই দ্বৈত ভাব আর উদয় হয় না । উহা উৎকট শ্রম 
সাধ্য হইলেও আমলার বরে তুমি অদ্বৈত পৌছিবে। 
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লীলা-_যাহাঁ যাহা অনুভব করি তাহার অভাবও অনুভব করিতে পারি এ কথ! 
সত্য হইলেও অভাব বোধট। বড়ই ক্ষণিক হয়। যোগাদি অভ্যাসও অত্যস্তাভাবটি 
আর কিছুক্ষণ থাকে সত্য কিন্ত ইহা ত স্থায়ী হয় না। 

সরস্বতী- _আত্মদর্শন কাহাকে বলে ভা প্রথমে জানিরা লও । 

আর কিছুই নাই, আম্মাই আছেন, দৃশ্ত বস্ত কিছুই নাই ধিনি দ্রষ্টটী ছিলেন 
তিনি দৃশ্ঠমার্জন করিয়া আত্মভাবে দষ স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারেন কিন্ত 
ত্র অবস্থা সম্বন্ধে এ সমরে কোন কিছুই বলিছে পারেন না । তুমি সমাধি লাভ 
কর পরে আমার বরে তোমার অবিদ্যাক্ষর ব৷ দৃশ্ঠমার্জন অবস্থা স্থিতি লাভ করিবে। 
বুঝিতেছ সাধন! দ্বারা আর কিছুই নাই এই 'অবস্থাতে পৌছানই কিন্ক আত্মভাবে 
স্থিতি। আত্মাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতে করিতেই এক সঙ্গে আর কিছুই নাই 
অন্ুতবরূপ আত্মস্থিতি লাভ হইবে । 

সরন্বতী ইহ। বলিয়াই আম্মার সগন্ধীয় স্থানে চলিয়! গেলেন। তিনি আম্মভাবে 
স্থিতি লাভ করিলেন ৷ লীনাও খন তাহার বরে অবলীলাক্রমে নির্ব্বিক্ন সমাধি 
লাঁভ করিলেন । 

সমন্তই কল্পন। সমন্তই মিপা। লীলা সরস্বতী কৃপায় ইহ! ঠিক জানিয়াছিল 
তথাপি মিথ্যার লীলা! দেখিতেই লীলার ইচ্ডা । 

লীলা সমাধি লাভ করিল । 

তন্তভ্ত্যাজ নিমেষেণ সান্তএকরণপঞ্জরম্‌। 
স্গদেহং খমিবৌড্ডীন! মুক্তনীড়! বিহঙ্গমী ॥ উঃ । ১৭। ১৬। 

আর এক নিমেষ মধ্যেই নিজের অন্তঃকরণ রূপ পিঞ্জর ত্যাগ করিল। 
বিহঙ্গিনী যেমন আপনার নীড় ত্যাগ করিয়া আকাশে উ্ভীনা হয় লীলাও সেইরূপ 
দেহ হইতে ও মন হইতে অভিমান সরাঈয়া নিমেষ মধো চিদাকাশে স্িতি লাভ 
করিল। 

লীলা যেমন ব্রহ্গভাবে স্থিতি লাভ করিল অননি তাহার স্বামীর যে সমস্ত সঙ্কল্ন 
ছিল তৎসমন্তই কার্যে নিজের মধ্যে প্রতিভাত হইতে দেখিতে পাইল । দর্পণে 
যেরূপ চারি ধারের বস্তুর ছায়৷ পড়ে সেইরূপ। 

লীল! চিদ্দাকাশে থাকিয়াই দেখিল তাহার স্বামী নিজ বামনা কন্মান্ুরপ দেহ 
গেহ ইত্যাদি সম্পত্তি লইয়া সেই চিদাকাশ ভবনে অবস্থিত । তাহার চারিদিকে 
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শ্ত্রীতা । 
শ্রীযুক্ত রামদযাল মজুমদার এম, এ আলোচিত | 
মুল, সমজ্জ ভাধা ও টীকার আবগ্ঠকীয় প্রতিশ লইয়। নুতন সংস্কৃত 
ভাগ্য, বঙ্গানুবাদ এবং প্রতি গ্লোকের জ্ঞাতর্য বিষয় প্রর্োসরচ্ছলে লেখা। 
গীতার এরূপ বিষদ বাখা। আর নাই_-ইা সকলেই কলিতেছেন। 
অপ্পদিনেই এই পুস্তক সকলের নিকট আদৃত। প্রধান প্রধান হিন্ুশাঙ্্ এই 
একখানি পুস্তকের সুখপাঠা বাখ্যায় উদ্াসিত। সহজ বোধ্য প্রাঞ্নোনরচ্ছলে মনোহর 
ভানায় গীতার গভীর বব সমৃভের এমন গ্রণালীতে আলোচনা এখন পর্্যস্ত আর দ্বিতীয় 
নাই। কর্ম, ভক্তি, বোগ ও জ্ঞানপথের সাধন! দ্বার জীবন গঠন করার এরূপ. 
বিনা অন্ত কোথাও এখনও ভন নাই বপিলে অতুযক্তি হয় না। প্রথম ষটুক 
১ম অপায় হতে ৮৮ আধাঁয় মুল্য ৪1০; দ্বিনীর ষট্ক ৭ম অধ্যায় হইতে ১২ 
অধ্যায় মূলা ৪1০; তৃতীয় বট্ক ১৩ ধায় হটাচ্ডে ১৮ অধ্যায় মূলা ৪1০ | 
ভদ্র শ্রীযুক্ত রামদয়!ল মজুমদার এম, এ প্রণীত । মহাভারতীষ সুভদ্রা-চরিত 
মবলঘ্নে সামাজিক উপন্তাস | বিবাহ জীবনের নব অন্ুরাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয়, 
কি করিলেই বা স্থায়ী ভয়, এই পুস্তক সুন্দর করিয়। দ্েখাইতেছে। পড়িতে বসিলে 
শেষ না করিয়া উঠা বার না। প্রতি দ্বকের পাঠ কর! উচিত। মূল্য ১*। 
কৈকেয়া- মানুষ আপনা ভ্ইভে পাপ করে না। কুসঙ্গই সমস্ত অনিষ্টের 
মূল। দৌবী ব্যক্তি কল্প অনুতাপ করিলে আবার শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া 
পনির হইতে পারেন- রামারণের কৈকেরী হইতে তাহাই দেখান হইয়াছে | কাম 
৪. প্রেমের কল কৈকেরী ৪ কৌশলা। চরির ধরিয়। অঙ্গিত করা হইয়াছে । না 
কাঁদিয়া পড়া ঘার না । মল্য।* আনা । 0. 
ভারতসমর ১ম ভাগ- মূল মহাভারত, কালিসিংহের অগ্কবাদ এবং কাণী 
দানের মহাভারত অবলগনে লিখিত । বঙগ্গবাণী প্রমুখ পত্রিকা বলেন-_ এমন ভাৰে 
মহাভারতের চরিত সময়ের উপধোগী করিয়। কেহ পূর্বে দেখান নাই । যেমন ভাষা 
তেমনি শিক্ষা পুরাতনকে নৃতন করিয়। এরূপে কেহ আকেন নাই । প্রতি স্থানেই 
ভাবে লেখা । অভি উপাধেয পুস্তক | মূল্য দ* আনা! রি 8 
উৎসব_" মালিক পত্র, ৯ম বৎসর চলিতেছে। আ্ীদীনেশচন্দ সেন 
বেন গক্মাঙ্ম কালকার,কোনও পত্রিকার সহিত ইহ্থার ঠুলনা হয় না। বঙ্গবাসী 


এ, 


হ: উৎসবের বিজ্ঞাপন 
বলেন এতদিনে হিন্দু পাঠ মাসিক পত্রিক! দেখিলাম। যেমন বিষয়, বৈচিত্র তেমনি 
লেখার কৌশল। বাঁজে কথা, বাজে গল্প একবারে নাই। যাহাতে জীবনে উপকার 
হয়, সাধনা হয়, তাহ! জলন্ত ভাষায় মধুর করিয়া লেখা । মূল্য বার্ষিক ১0০ মানত! 
আর এক স্ববিধা, বাহার! ইহার গ্রাহক হইবেন তাহারা খণ্েদসংহিতা, 
মাওুক্য উপনিষদ, যোগবায়িষ্ঠ রামায়ণ, আধ্যাত্বরামায়ণ এই চারি- 
থানি পুস্তক ধারাবাঁভিকরূপে এই কাঁগজেই পাইবেন । 
শ্রীনীলাল রায় চৌধুরী__প্রকাশক | 
উৎসব অফিস,_-১৬২ নং বনুবাজার হ্ীট, কলিকাতা । 


টে 
(সস. ক ০, ও. ৮.৯»... -  +৮৮. ৮: , এ ৯ নি ও 


ভীত্রীরামরুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ গুরুভাব-__পূর্ববার্দ ও উত্তরার্দ 


র্‌ 


স্বামী সারদাঁনন্দ প্রণীত | 


_ ীস্রীরামরুষ্জদেবের অলৌকিক চরিত্র ও ভীবলী সন্ধে উদ্বোধন পত্রিকায় 
যাহা প্রকাশিত ভইতেছিল তাহাই এখন পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ১ম খণ্ড (গুরুভাব পূর্বার্ধ ) নূল্য--১। আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের 
পক্ষে_-১৩* আনা । শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরপ পুস্তক 
ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্বজনীন উদার আধ্যাস্মিক 
শক্কির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী প্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ বেলুড়মঠের 
প্রাচীন সল্যািগণ শ্রীরামরুষ্জদেবকে জগদ্শুরু ও যৃগাবতার বলিয়া স্বীকার 
করিয়। তাহার শ্রীপাদপন্নে শরণ লঈয়াছিলেন, দে ভাবটি বর্তমান পুস্তক 
ভিন্ন নন্যত্র পাওয়া অসম্ভব; কারণ, ইহা তাহাদের অন্ততনের দ্বারা লিখিত | 
_. উদ্বোধন-স্বারী বিধেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত “রামকু্জ মিশন” পরিচালিত 
মাসিক পত্র । অগ্রিম বাধিক মূলা--সডাক ২২ টাকা। উদ্বোধন-কার্ধ্যালয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল শ্রন্থই সর্বদা পাওয়া যায়। . উদ্বোধন- 


:পপ্লাহকদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা । সবিশেষ জানিতে হইলে ৩ টিকিট সহ 
 ক্বার্ষ্যাধ্যক্ষের নিকট পুস্তকের তালিকার জন্য লিখুন । ও 


প্রাপ্তিস্থান--উদ্বোধন কার্য্যালয়, 
 *৯২৯৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, ৰাগবাঁজার কলিকণ্ভ,। 


উৎ্লবের বিজ্ঞাপন ৩ 


সচিত্র নুতন (দ্বিতীয় বর্)ট মাসিক পত্র । 
্রহ্ষাবিষ্ভা। 
( বঙ্গীয় তত্ববিষ্ঠা সমিতি হইতে প্রকাশিত ) 


দি পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবাহাছুর এম্‌, এ, বি, এল। 
ক-- 


শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম, এ, বি, এল । 

এই পত্রিকায় প্রতিমাসে ধর্ম 'ও অধ্যাত্ম-বিস্তা সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং উপনিষদাদি 
শাস্তুগ্রন্থ ধরাবাহিকরূপে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাসহ মুদ্রিত হইতেছে । তত্থিন্ন আর্ধ্য-শাঙ্ত্- 
নিহিত অমূল্য তন্ব-রাজি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে পরিস্ষুট করিবার অভিলাম 
বছবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব, আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা, বোগশান্ হিন্দু জোত্তিষ প্রভৃতি 
বিষে প্রবন্ধাদি এবং ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক প্রশ্নের সত্তর প্রকাশিত হইন্া 
থাকে । | 

পরিষ্কার ছাপা । মুল্য-_সহর ও মফস্বল সব্ধত্র ডাকমাসুল সমেত বাধিক ছু 
টাক! নাত্র তত্বজ্ঞানপিপাস্ত্ ব্যক্তিগণ সত্বর গাহকশ্রেগীভূক্ত হউন ইহাই প্রার্থনা । 


বিষঞাকার্যালল 7 আআীবাণীনাথ নন্দী । 


৪1৩4) কলেজ স্কোয়ার ৫ 
(গোলদীদীর পর কলিকাতা । কার্য্যাধ্যক্ষ। 


"শপ, ০ ও আশ «পাস ০ পট আপ জপ আপি পাপা ০ 
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/ উৎস দে বিজ্ঞাপন । 


শ্রীল শীধুক্ত নহারাজাঙিনজ হায়দাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজান বাহার, 
জীুক্ক নহারাজাধিরাজ মহীশুর, বরদা, বিবানুর, নোধপুর, ভরতপুর, 
পাতিয়াল! ও া্ীাধিপতি ত বাহাউরগণের এবং অন্ান্ স্বাধান 





রাজন্যবর্গের অন্ুমে।দিত, বিশ্বস্ত ও ষ্ঠপোষিত_ 
কবিরাজ চক্্রকিশোর সেন মহাশয়ের 


স্‌ 





গুণে অদ্িতীয় ! শিরোরোগের মহৌষধ | 1 গন্ধে অতুলনীর | 
জবাকুম্ুম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠা গাঁকে, অকালে টুল পাকে না, 

মাথায়, টাক পড়ে না। বাভাদের বেশী রকন নাথ! খাটাইতে হয়, তাভাদিগের 

পক্ষে জবাকুন্ম তৈল নিত্য ব্যবহাধ্য বন্ত। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ 

'হুইতে, সামান্ত কুটারবাসী পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুনুম তৈল ব্যবহার করেন এবং 

সকলেই জবাকুন্থম তৈলের গুণে ুগ্ধ। জবাকুনুম তৈলে মাথার চুল বড় 

নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া রাজরাণী হইতে দামান্ত মহিলার পর্যযস্ত অতি 

“আদরের সহিত জবাকুন্ুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মুল্য ১২ এক 

টাকা | ডাক নাস্তল ।* আন] | ভিঃ পিতে ১/০। ডজন (১২ শিশি) ৮৪* আনা । 

সি, কে, সেন এগ কোং লিমিটেড 

.. প্যবস্তাপক ৭ চিকিৎসক | 

কবিরাজ শ্রীাপেন্্রনাথ সেন 1. 

"৮ ২৯ নং কলুটোলাহহীট,- কলিকাত' 


 উৎলবের বিজ্ঞাপন্থ'। টি 
মালঞ্চ ।১ 


নৃতন ধরণে সরস সাহিত্য বিষয়ক 
সচিত্র মাসিক পন্্র। 
আ।গামা ৯৩২১ সনের বৈশাখ হইতে বাহির হইবে! 


সম্পাদক-_শ্রীকালীাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম এ। 
প্রকাশক-_সাহিতা প্রচার সাঁমতি লিমিটেড । 
ইসনং গ্রা্ড রোড, কলিকাতা । 


' পত্রিকার আকার-+ ডিদাই 'আট পেজি ১৫ কম্ম1 ১২০ পৃষ্ঠা পধ্যন্ত। 

আন বাধিক গুল্য ১২। 
পত্রিকায় কি কি থাকিবে__প্রগন অংশ--( প্রায় ছই তৃতীয় ভাগ) 

(+) মৌলিক গল্প উপন্তাস 'নাটক কাঁধা ইত্যাদি। (খ) প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহ্ত্যের গল্প উপন্তাম কাব্য নাটকাদির অনুবাদ ঝ৷ সরল বঙ্গীয় সার সঙ্গলন। 
(গ) বিদেশা সাহিত্যের প্রধিদ্ধা লেখকগণের গণ্প, উপন্তান ও নাটকাদির অন্কবাদ 
খা সরল বঙ্গার় নার দঙ্ধলন। (গর উপন্াসাদি যথাসাধ্য চিত্রশোভিত কর! 
হইবে। ) | | 

দ্বিতীয় অংশ--( বাকী তৃতীয়ভাগ )১--(ক) সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্শানীতি, সমাজ- 
নীতি, অর্থনীতি প্রস্ঠৃতি "বিবিধ বিষরুসমুহের আলোচন1 | (খ) বিবিধ দেশের 
সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রতিষ্ঠান গ্রৃতি হইতে শিগণপ্রদ 'ও কৌতুককর তথ্য 
সংগ্রহ। (গ) বিবিধ কৌতুক রঙ্গ ইত্যাদি। বিস্তারিত বিবরণ অনুসন্ধান করুন| 

লেখক শ্রীবুত কালীপ্রসন্ন সেন বঙ্গভাবার সুপরচিত, তাহার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব 
উপদেশের মাহাত্মে, মাধুর্য--বিচিত্র ঘটনার সন্নিবেশে ও বিকাশে, নৈপুণ্য-_ 
চিন্তার মৌলিকতার।. 
. বঙ্গের পাঠক পাঠিকাগণ কালী প্রসন্ন বাবুর, অন্যান্য পুস্তকের রা পরিচিত ভ-- 
রাজপুত কাহিনী, খণপররিনোধ, সরলচডি, লত্র আর্্যনারী ইত্যাদি।; .. . '. 


_. শ্রীপ্রমখনাথ দাস গুপ্ু 
রি:  কার্যাধাক্ষ। 


৬ ূ উৎলবের বিষ্তাপন। ূ ও 5 
আবার. ' .. ুতন বীজ আসিল । 


উৎকৃষ্ট নূতন বাজ প্রচুর আসিয়াছে ॥ নমুন। স্বপ্নপ করেকটির তোলা দর 
দেওয়া গেল। সবিশেষ ক্যাটালগে ভ্রষ্টব্য। 


ফুলকপি পাটনাই ॥০, অটম জায়াণ্ট 8০, আর্লিপ্যারিদ টা ই্পিরিয়াল ২২, 
আলি ্নোবল :৩২। বাঁধাকপি ১০ মণে, ফ্ল্যাট ডচ ও স্থগারুলোফ ॥০ আনা । 
নারিকেলী, জাসিওয়েককিন্ড ও সাকসেসন &*, ল্যা্ডে থের বিউল্যাও, ঝিষ্টের 
বিশ্ববিজ্ররী, ও -ফ্ুরিডা হেডার ১২1 ওলকপি--প্রকাও সবুজ ও বেগুনে 1০ ৰ সাদ। 
সর্বোৎকৃষ্ট ॥* | রালগম-_আলি ন্বোবল ও পাঁটনাই %*, লাল ও জরদা 121 
গাজর-_লালজরদা, সাদী ও পাটনাই %*। বীট-_লাল গোল ও লক্বা, রাক্ষুসে সাদা 
ও লাল এবং শর্করা ”, ল্যাণ্ডে থের সর্বোতুষ্ট।*। বিলাতী মুলা-_লদ্বা লাল 
জলদি ও প্রকাণ্ড কলসীর স্তায় ।০, কাল ও চীনের গোল *%*, দেশী মূলা-__-অভিকান্ 
/*, কাথির ৮০, পাটনাই /* | বেগুণ আমেপ্জরিকার /৬ সের! ১৯, কাণীর প্রকাও 
॥০, দেশী কাল বড় ।*। পাম্পকিন ২।০ মণে ॥*১ ১০ মণে 1০ | টক বেগুন, মিষ্ট 
বড় লঙ্কা, বিলাতী পেরাজ, স্কোয়াস ও গাছ কপি॥*। পাতাকপি ও চীনের 
শাক।*। মটর-_প্রতিদের পাটনাই ।* ও লঙ্কা |, বিলাতী উতরুষ্ট ২২। বাহারী 

ও কাটাযুক্ত বেড়ার বীজ ৩২, ফুলের বীজ প্রতি প্যাকেট ৮০ | খাঁটি কল ফুলাদির 


| গাছ বিস্তর আছে |] 
| নুরজাহান নার্সারী, 
টি ২নং কীকুড়গাছি কার্ট লেন, কলিকাত| | 
্ীননিনীরঞ্ন মিত্র ছি দির আফিসে প্রাপ্তব্য । 


.. ৯1 প্রী্রীরাসপক্চাধ্যা়_ূল্য 1* আনা মাতর। শ্রীমন্তাগবত হইতে সরল ও 
_ অতি সুললিত বাঙ্গাল! পন্ভে অনুদ্দিত। এই পুস্তিকা অনেকানেক সংস্বত্ঞ পণ্ডিত 
বি প্রশংসিত । 

| ..নিবেদন- মূল্য।* আনা মাত্র। শ্রীতগবানের ৩৫টাস্হপসগ্রাহী স্তোতী। 
এ ব্ত অক্ষরে বরণিভ হইল 


ঈদের বিজ্ঞাগন। 


“পুরাতন আলোচনা” 


| কুপ্রসিদ্ধ “মাসিক পত্র গমালোচনার” ১৩১৯ এবং ১৩২০ জার সম্পূর্ণ বীধান 
. বনু.সুন্দর ছবিধুক্ত নানাবিধ মনোমুগ্ধকর গল্প, উপন্তাঁস, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও দু 
পাঠ্য কবিতায় পরিপূর্ণ, প্রতি বর্ষ অর্দমূল্য ৮" আনা, মাগুল।* আনা । ১৩২১ 
সালের বৈশাখ হইনে আলোচনা অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । যাবতীয় 
বিখ্যাত লেখকগণ ইভার লেখক শ্রেণীভুক্ত, গ্রাহক হইলে নূতন লেখকের লেখা ও 
সংশোধন করিয়া ঃগ্রুকাশ হয়, ই পাবিকার বিশেনত্ব।-_বার্ষিক মূলা ১1৯, নমুন' 
৪৭ আনা । 7 

আলোচনা মমিভিঃ পোঃ হা ওড়া।, কলিকাতা । 


চর 
০ ও টপ শর ৯ ০০ ৯ প প শা প্পাস্প পপ অপ ০4: পপ স৮ ৮ শী পিসি পপ পপ ০৬ পপ পিস পরস্পর 


ডাক্তার বাট্লিওয়ালার ওষধ। 


বাটুনিয়ালার মিকশ্চার ও বর্টিকায়--জর, কম্পদ্ছর, ইন্দ্রুয়েঞ্জা এবং সামান্ত। 
রকমের প্লেগ নিশিচহ আরোগা হয় । ইহাদিগকে বহুদিবস ব্যাপিয়া বিশেষরূপে 
পরীক্ষা করা হইয়াছে । সকল 'ওধধ-বাবসায়ীর নিকট পাওয়া যায় । মূল্য ১২ টাকা । 


বাটলিওয়ালার উনিক পিল- রক্কান্সতার, 'অধিক মস্তিষ্ক চালনার, দুর্বলতার, 
বক্র শৃত্রপাভে এবং অজীর্ণ প্রস্থুতির পীন্ডার মহৌষধ | মূল্য ১॥* টাকা। 
ৰাটলিওয়ালার টুথ পাউডার-_ইহা৷ বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাজুফল ও বিলাতী 
গচননিৰারক 'উষধগুলির'সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রস্তত। মূল্য ।* আনা। | 
্ ৰাট্লিওয়ালার রিংওয়াম অয়েপ্টমেপ্ট-__€ (10025 01-0 017001600" ইহাতে, 
দাদ, ঝেৌচদাদ প্রভৃতি ২৪ ঘণ্টায় জারোগ্য তয় ল্য ।* আনা । রা 


সকল ব্যবসায়ীর নিকট অথৰ ডাক্তার [. 0, 3561818, 0:12. ০৮ 
[7১৭9০1০৮, 05৫50 8014 04 সস্পএই ঠিকানায় পাওয়া যায়। 





টার ৩. রি 





নর স্বর্গীয় মহাক্স। অন্থিকীচরণের 


“উপদেশ ওএজীবনী” 1৯ 


“রি রসের পীর গ্রাশ্নবণ, চ্চ্ানমূলক স্পা উপদেখপুণ এন । 


কী, রালীচরণ চক্রবর্তী, 
পোঃ এখোড়া সৌর রামপৃর )_-ধশ্মন্ববারিধি ি 1 





শিক ল্য ১/৮টাকা। 





কী! ্ 


1 ৬1. পাল | 

0810. জীবের ছুঃখ 
৮) একা 

৯৪ অধ্যাত্ম রামারণ। 







. উৎমবের ূ 





৯. [উবে বারি মূল্য সহর মক  সরকজই ডাঃ দাঃ সহ ১৫* আনা | 
পাখা আনা নমুনার জন্য অগ্রিম ।* আন পাঠাইতে হুইবে। 
আআভ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রীহকশ্রেণীভূক্ত কর! যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে 
টিরারিডি কিরন নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আর্ত হয় চৈ বর লেখ হয 

২ প্রতিমাসে কাগজ ৰাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে ন 

পালার সাদ না দিল বিনামূরে কাগজ পাওয়া যাইবে না। ্ 
: লা উদ সে ফোন বি জানিতে হইলে রিক্ত জনাইতে 
দা নচেৎ উত্তর দেওয়। হয় না 
| 81. এ প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমন্তই কার্য্যাধ্যক্ষ প্রীননীলাল 
টু শী এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং সারি ইট, বাদক 
81. বিজ্ঞাপনের হার মাসিক এক 8 ৪॥৩, অন্ধ ২৮ লা 
১৯১৮ মির অর্ক ৮এ* আনা। বিজ্ঞাপনের ্লয ননতরিম দের। ... 








সম্পাদকের প্রার্থন। 
৯ দশম বংসরে উৎসবের কলেবর বুদ্ধি করা হঈল। মূলা বৃদ্ধি করা 
হইল না। সকল গ্রাহকের সচ্ছল অবস্থা নে বলিয়া । | 

২। প্রথম গ্রাথম উৎসবের গ্রাহক নুদ্ধির জন্য উৎসব-অন্রা্গী পাঠকগণের 
কেহ কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। "মার একবার সে চেষ্টা করিতে হইবে) 
মূল ভানে এই বলা যায় যধি উৎসনের দ্বার সমাজের কিছু কার্য হঈতেছে বলিয়া 
মনে হয়, তবে উৎসবের প্রচারের জন্য চেষ্টা করা অবশ্ত কর্তব্য । নতুবা ইহার 
প্র্নোজন কি ? পত্রিকা  ক্মনেকই হইতেছে । | 

১। উৎসবে চারিখাণি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক বাহির ভইতে তছে। গাগেদ, 
যে।গবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাম্মরামায়ণ এবং ভাগবত। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, । 
সমন্ত প্রকার মাধনা এবং সাধনালন্ধ মকল প্রকার অবস্থা এই পুস্তকগ্ 
'আছে। কাগজের আকার বুদ্ধি হওয়ার আরও কিছু বেশা  বেশা রে: পুস্তক 
বাহিব করা যাইবে । অগ্যান্ত শাস্সগ্রন্থ৪ উৎসবে অধ্যয়ন করা বাইবে। 

৪1 আমাদের অর্থ নাই। সেইজন্য বিচার চন্দোদয় ন্তারতসমর, উৎসব 
গ্রবন্ধাবলী, মনোনিবৃদ্তি, যৌগবাশিষ্ঠ, শ্লোক ৪ শব্দনির্ঘণ্ট প্রভৃতি গ্রন্থ 'আমর। 
পথক ভাবে মুদ্রিত করিতে পারি নাই । উৎসবের বভল প্রচার হইলে সজে 
আমর! এ সমস্ত প্রচার করিতে পারিন। 

৫1 ্রীগীত। পুনম্ুদ্রিণের সময় আসিয়াছে । অনেকে মূল্য কমাইবার জঙ্ঠ 
মন্তরোধ করিতেছেন। এবং বড় বড় অক্ষরে ছাপিতে বলিতেছেন । এই কাম্য 
অর্থ সাপেক্দ | এই সমস্ত কার্যে যাহাদের অন্ররাগ আছে এবং ইহাতে সমাঙগের 
কল্যাণ হইবে বলিয়া যার! বিশ্বীস করেন, এই কাগজ খানা উঠিয়া গেলে এবং 
পৃশ্থক্চলির পুনঃ প্রচার নন্ধ হইয়া গেলে, যাহারা ভাবেন সমাজের কথঞ্চিত 
সন্ননির পথ বন্ধ হয়, তাহারা উৎসবের গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য এবং পুস্তক প্রচারের 
গনি অর্থ সংগ্রহ করিতে যদি একটু উৎসাহ প্রয়োগ করেন ভবে অবশ্তট 


প্র 


নৃ 


ঈদ্দেন্তা সিদ্ধি হইবে । . 
৬] চেষ্টা করা আমাদের হাঁতে। উৎসবের সম্পাদক, সম্পাদকের মণ 


চেষ্টা করুন, তাহাতে উন্নতি না হয় তখন বুঝা যাইবে ইস্ভার প্রচার ঈশ্বরের 


ভিগ্রেছ নহে । চেষ্টা করা সাটক - ফল ঈশ্বরের হাতে। 


| ৮০ 
৭। প্রথম প্রথম একবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহাতেও অনেক হইয়াছিল । 
এখন আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে আর একবার চেষ্টা হউক । ইহাতে না হইলে কোন 
আক্ষেপ থাকিবে না। | 
৮। যাহারা উৎসবের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন না তাহারা এই চৈত্র 
মাসের কাগজ পাইয়াই উৎসবের কার্ধ্যাধ্যক্ষদিগকে জানাইবেন। নতুবা আমরা 
নব বর্ষের প্রথম সংখ্যা ভি পি করিলে বখন তাহা ফেরত আসিবে তাহাতে 
আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত কর৷ হইবে মাত্র । অর্থ থাকিলে লাভ বা ক্ষতির কগ। 
উল্লেখ কর! হইত না। 

১৯) বালক যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলের উপকারে লক্ষ্য রাখিয়৷ কাগঞ্স 
চালান উচিত। কিন্তু একজনের উপর সকল ভার থাকিলে ঠিক ঠিক কার্ধা হয় 
না। এক্সস্ত ধাহার যেমন অধিকার তীহার সেই সেই বিষয়ে অলোচন। কর। 
উচিত। শ্বাধ্যায়টিত পন্ার প্রধান 'অঙ্গ। 'জাপনি আচরণ করিয়া মর্দি সেট 
বিষয় সমাঙ্গে প্রচার কর! যায় তবে নিশ্চয়ই সমাজের কল্যাণ হইবে | 

:১০। শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় শিবপুর হইতে আসিফ গ্রাতাহ উৎসবের 
কাধ্য করিতেছেন । শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষ কলিকাত! গার্চনিং এসো সিয়েসনের 
এবং কুষক পত্রিকার 'অধ্য্ষ, শ্রীযুক্ত তূলপী চরণ মিত্র, শ্রীযুক্তম্থুরেশ চন্দ্র বায়, 
শ্রীযুক্ত কৌশিকী মোহন সেন-_ইহার' সকলেষ্ট স্ংসবের জঙ্গ গাটিনেছেন এবং 
সকলেই খাটিতে প্রস্তত আছেন। উৎসবে বাক্তিগত সত্বা কাহারও নাঈ। উঠা 
সাধারনের হউক ইহাই আমাদের ইচ্ছ।। সকলেই ইহার প্রচার ও উন্নতির জনয 
বন্দোবস্ত করুন ইহাই প্রার্থন। । চেষ্টা করিলে কেন না হইবে? আর একবাহ্ধ 
চেষ্টা করা হউক । যিনি সকলের মধ্যে থাকিয়া সকলকে চালাঈতেছেন আমাদের 
চেষ্টার তিনি সহায়ত; করিবেন ইহ। 'মামাদের বিশ্বাস। 

[শীত 
সম্পাদক) 


উৎসব। 


সখ 8০... 


শখাতআারামার নমঃ। 


অব কুরু যচ্ছেয়ো বৃদ্ধ সন্‌ কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে ॥ 


পি শা বত আরে লোন 
৩ শাাশাশ শ শশা শপ শাাসপেসসপপসপস ৮ পপপপ“পািপ 
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৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, চৈত্র । [১২শ সংখ্যা । 


পার ও ০৮ সপ আপ পপ 





বর্ষযশেষ। ১৩২১। 


এই এক বৎসর ধরিয়! বলিলে কি? ৃ 

বলিলাম ভারতের ছঃখ--আর তাই ব1! কেন-_-জগৎবাসীর দুঃখ-_-আবের 
£খ কিছুতেই দুর হইবে না, যতদিন ন1. মানুষ খধিদিগের শিক্ষামত জীবন 
চালাইতে চেষ্টা করে। | 

ধধিগণের শিক্ষা কোন প্রকার উন্নতির বিরোধী নহে। স্ত্রীলোকের 
সতীত্ব রক্ষ!, পুরুষের হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষ/ কোন প্রকার স্বাধীন চিন্তার 
বিরোধী হইতে পারে না! । স্বাধীন চিস্ত যদি সতীত্ব ও পবিত্রত| রক্ষার 
বিরোধী হয়, তবে তাহ! প্রকৃত খ্াধীন চিন্তা নহে। সে চিন্তা বাতিচানী 
হদয়ের অসংযত লালস! মাত্র | 

সকল প্রকার ব্যভিচার ত্যাগ করিতে হুইবে। যাহাতে ব্যভিচারের 
প্রশ্রয় পায় এবপ কাধ্যু, এরূপ ভাবন1, এপ বাকা ত্যাগ করিতে হইবে। 
খধিগণ ইহারই জন্য উপদেশ কৰিয়! গিয়াছেন। 

ভাবনা/াকা ও করের ব্যভিচার ত্যাগ সম্বন্ধে খধিগণের উপদেশ কি? 

জাহারে পবিত্র হইতে হইবে। ব্যবহারে পবিত্র হইতে হইবে, হুইপ প্রতাহ 


২৮৮ উদসব। 


তিন বেলায় নিত্যকর্্ম করিতে হইবে। কর্ম যাহা করি তাহা কেবল তোঁমার 
প্রসন্নতা অন্থুভন করিবার জন্ত। তত্তিন্ন অন্ত কোন ফলাকাজ্ষ। করিয়া 
কর্ম কর! উচিত নহে । এইরূপ ভাবে নিত্যকম্্ন ও ব্যবহারিক কম করিতে 
করিতে তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে। 

চিত্তশুদ্ধি তাহার নাম যখন চিত্ত হইতে রাগ ও দ্বেষ বিগলিত হুইয়া যাঁয়। 
যখন কাহাকেও আর স্বণার চক্ষে দেখা হয় না, যখন পাপে উপেক্ষ। আসিলেও 
পাপীর প্রতি দ্বণ! আইসে না। যখন মৈত্রী, করুণা, মুদিতায় হৃদয় ভরিয়া! যায়। 
কি এক করুণার চক্ষে, কি এক প্রেমের চক্ষে, কি এক কৃপা-কটাক্ষে 
দরিদ্র, ছবৃত্ত, পাপী, তাপীকে দেখ হইয়া যায় নিজের হৃদয়ে জীবকে দয়! 
করিতে শিখিয়৷ পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবে দয়! হইয়। যাঁয়। নিজে যাহাতে কষ্ট 
পাইয়াছিলাম লোকের সেই প্রকারের ক্লেশ দেখলে স্বতই ক্লেশ দূর করিবার 
উপায় বলিয়। দিয়! ছুঃখা জনকে সুখী দেখিতে ইচ্ছ। করে । 

চিত্তগুদ্ধি হইলেই সাত্বিক ভাব জাঁগিবেই। সাত্বিক ভাব জাগিলে একদিকে 
রজ ও তমগুণ নিজের বশে থাকিবে । অন্যদিকে আপন। হইতে শ্রীভগবানের 
চরণে শিরোলুঠন করিতে ইচ্ছা হইৰেই । রজস্তমের যতটুকু ব্যৰহারে সমাজের, 
জাতির উপকার হয়, ততটুকু মাত্র ইহারা! ব্যবহৃত হইবে। সাত্বিক ভাব 
প্রবল হইলে চিত্ত আপনিই ঈশ্বরের উপাসন! জন্ত উদ্ধীমুখে চলিবেই । তখন 
উহা! স্থারী করিবার জন্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য, জীবনকে ভাঙ্গিয়া ছি গঠন 
ফরিবেই। 

এক বৎসর ধরিয়া! বল! হইল চিত্বশুদ্ধি ভিন্ন উপাসন। হইতেই পারে না। 
চিত্তগুদ্ধি ভিন্ন ভক্তি আইসে না। ভক্তি ভিন্নজ্ঞান কিছুতেই লাভ হয় না। 
আবার জান ভিন্ন নিত্যানন্দে স্থিতিলাভ হইতেই পারে না । খধিগণ এই 
উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই উপদেশ বুঝিয়া, এই উপদেশ মত জীবন কিরূপে 
চালাগ যায় তাহাই একবৎসর ধরিয়! আলোচনা করা হইল। বনৃবৎসর 
ধরিয়। বছভাবে ইহা বলিতে হইবে । যতদিন এইরূপ কার্যে ব্রতী হওয় 
থাকিবে, ততদিন ধরিয়! ইহা! পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে। যখন খধিগণের কথা 
সবাই বলিবে, যখন খধিগণের উপদেশ মত সবাই চলিবে, চলিয়! চিত্ত শান্ত 
করিবে তখনই এ বলার নিবৃতি হইবে। 

ইহার ফলাফল কতটুকু দেখিতেছ এ প্রশ্ন গেষে করিব। এখন ন জিজ্ঞাসা 


বর্ধশেষ। ২৮৯ 


কবি যাার। নিতাকর্্ম করিতেছেন তাহারা কর্মের অবসানে যখন স্থথাসনে 
উপবেশন করিবেন, তখন কিরূপভাবে ভক্তি জ্ঞান আশ্রয় করিবেন তাহ! বদি 
একবার আবার বল ত ভাল হয়। 

আচ্ছা! এক রাণীর কথ] দন্ত স্বরূপে বলিতেছি। রাণী শান্্রমত নিত্য 
কর্ম করেন। করিয়া সেই নিভৃত স্থানে বসিয়। ভাবনা করেন--আমি রাণী। 
আমার এই রাণীদেহ মাতার উদরে আস! হইতে পঞ্চবিংশ বৎসর পর্যন্ত পুর্ণ- 
ভাবে গঠিত হইয়াছে । তাহার পরে আরও এতদিন বহু ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
পাইয়া! ইহা বালিকা কাল, যৌবল কাল অতিক্রম করিয়৷ প্রোটটাবস্থায় আনিয়! 
দাড়াইয়ঃছে। কিন্তু এই দেহের মূল কোথায় ছিল? 

গতবাঁরের মরণ-মূচ্ছর্ণর পরেই আমি যাহ! হই নাই তাহাই হুইয়াছি এই 
ন্বরণটি আমার মধ্যে উঠিয়াছিল। মার চিন্তে যে মূলবাসনারূপিণী মায়া 
ছিল তাহাই এই অৃষ্টপূর্ব বস্ত তুলিয়াছিল। ইহ! আমার ভ্রম। কারণ 
আমি যাহ! তাহ! চেতন, তাহা! আত্ম! । আমি যাহ! তাহা জড় নহে, আমি 
যাহা তাহ! দেহ নহে। খাঁটিসত্য এই যে আমার জন্মও হয় নাই আমার 
মরণও নাই। মরণ নাই বলিয়া মরণ-মুচ্ছাও নাই। এ বিষয়ে শাস্ত্রই 
প্রমাণ । বেদ বলেন--আর গীতাও বলেন “ন জায়তে ভ্িরতে ব! কদাচিৎ। 
যে জন্মে নাই তাহার আবার জন্মস্থান কি, তাহার আবার পিতামাতা সংসার 
কি? এগুলি ভ্রম। বহুদিন ধরিয়া এই ভ্রম অভ্যাস হইয়াছে । বনৃবারের 
মরণ-মুচ্ছণয় এই মূল ভ্রম বদ্ধমূল হইয়! গিয়াছে । এবারকার দেহ ধারণ করার 
মত কতবারই ভ্রমে দেহ ধারণ কর! হইয়াছে । এখন গত ভ্রম সংশোধনে 
প্রয়োজন নাই। উপস্থিত এই রাণীদেহ রূপ ভ্রম দূর করিতে হইবে। 

এবরকার দেহ ভ্রম ঘুর করিবই। করিয়! স্বরূপে স্থিতিলাভ করিব। 
সেই জন্য শ্রগুরর শরণাপন্ন হইয়! ইঞ্টদেবীকে আপ্রয় করিয়াছি। 

ম! আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছি। তুম ব্রাঙ্গণের গায়ত্রী--আমাদের 
তান্ত্রিক গায়ত্রা বা সাবিত্রী । তুমি বরণীয় ভর্গ। তোমার আশ্রয় না লইলে 
কোন পীব কথন সেই রমণীয়-দর্শনের নিকট পৌছিতে পারে না। বরণীয় ভর্গ 
ভিন্ন আমাদিগকে কৈহই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্ স্বরূপ শ্রীবিষুণর পরম পদে 
লইয়!। যাইতে পারে না। ধর্দি বল! হয় কেমন করিয়৷ লইয়! যান--উত্তরে বলি, 
বরণীয় গর্গীটি বুঝিলেই তাহার স্বভাবটি ধর। যার়। ভর্গ ধিনি তিনি তেজ। 


২৯ উৎসব । 


এই তেজ বিষয়ের দিকেও চলেন, আবার পরমার্থের দিকেও ছুটেন। বিষয়ের 
দিকের প্রবাহুকে বলে প্রবৃত্তি-পথ, আর পরমার্থ দিকের প্রবাহ হইতেছে নিবৃত্তি- 
পথ। ভাবন!, বাক্য ও কর্মে ঈশ্বর স্মরণ করিবার অভ্যাসটি যখন পাঁকা হয়, 
তখন রজ ও তমগুণ সত্বগুণের বশীভূত হৃইয়! যাঁয়। সর্বকষ্াপণ দৃঢ় হইয়া 
গেলে, সত্বগুণ প্রবল হইবেই। সত্বগুণ ধার তিনি সর্বত্র আদিত্যপথগামিনী। 
সাধন! ছ্ার। লয় বিক্ষেপ বা রজস্তমকে নীচে ফেলিতে পারিলেই বরণীয় ভর্গ 
ধর! গেল। সাধকের দেহস্থ বরণীয় ভর্গ বা শ্রদ্ধসত্ব গুণ তখন শ্রীতগবানের 
বরণীয় ভর্গকে ধরিতে পারিল। এই ব্যাপার সাধিত হইলেই স্থূল সংসার 
ভূলিয়। ভাবনা রাজো আসা যাঁয়। 

তুমি আমায় ভাবনা রাজ্যে আসিতে শিখাইয়াছ। আমি তোমার কাছে 
শিখিয়া স্থল সংসার ভুলিয়। সেই দহরাকাশে কতই মাননপুঞ্জা করিতাম। মাবার 
মানস পুজার অধিকার লাভ জন্ত রজস্তমকে অধ:ঃকৃত করিয়া সব্বগুণ প্রবল 
করিতে কত উপবাস ব্রত করিয়াছি । উপবাদ প্রতে সাত্বিক হইয়! কত প্রকারে 
ইঞ্টদেবীকে ভঞিয়াছি। 

আহ। ! এ ভজজনাকাণে কত কি অপূর্ব হইয়! 'ষায়। আমার ইষ্দেবীই 
ই! করিয়া দেন। আমি দেখি কি তীাঞাকে ভজিতে ভঙজিতে__তীাহাকে 
দেখিতে দেখিতে তাহাকে দেখ। যায় না । আর যে দেখিতেছিল, তঞিতেছিল-_ 
সেও যেন সে থাকে না। আমি থাকি না| আমি, তুমি হুইয়! যানস। আাহ। ! 
তখন রমণীয়-দর্শন সম্মুখে আসেন-_পরমপদ নিকটে আয়! স্পর্শ করেন। 

নদী সমুদ্রে মিশিতেছে ; এখনও এক হইয়। সমুদ্র হইয়! বায় নাউ। 
মিলনে অনন্ত স্থখের অবস্থার আসিয়াছে । 

এই সময়ে তাহারে পাওয়! হইয়াছে । তখন কত কথ! তাহার সহিত হুয়। 


কত সাধের কথা তখন বলা হয়। কত সুন্দর ইহা! সর্ষেন্জিয় দিয়া 
রমণীয় দর্শনকে মাননে সেবা করিতে ফরিতে যখন ভাবন! গাঢ় হইয়! যায় 
তখন ভাবরাঙ্ে সত্য সত্যই সেব! হয়। সত্যই যে হয় তাহার চিক্ত অঙ্গে 
সাত্বিক বিকারের উদয়। এখানে বাহ্দশ! ভূল, অন্তর্দশায় অবস্থান। সেই 
সময়ের কথাবার্তা ভিতরে যাহ! চলে তাহ! কত সুন্দর । 

তুমি আবার এই ভাবকে দৃঢ় করিবার জন্য যখন পূর্ণ আনন্দ সময়ে অদৃশ্ঠ 
হইয়া যাও, রাসলীল! করিতে করিতে বখন হঠাৎ লুকাইয়া পড়-্তখন 
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হর ভাবনা-রাজ্যে বিরহ। সেই বিরহে যে আনন্দ উচ্ছ সিত, উৎকণ্ঠা- 
স্কটিত বিরহ বাথার উক্তি তাহা! তবলা যায়না । কবির ভাষার বলিতে 
গেলে বলিতে হয়। 

রূপ লাগি আখি ঝরে গুণে মন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর । 

আমি কারে বা বুঝাই ম1। 
এর হ'ল সবাই কৃষ্ণের অনুরাগী । 
সকল ইন্দ্রিয় সেই ভাবন।-রাল্ো তারে ভোগ করিয়াছে, সবাই অনুরাগী 

হইয়াছে । চক্ষু অন্তরে সেই নয়নাভিরাম রূপ দেখিতে চায়, কর্ণ অন্তরে সেই 
শ্রবণাভিরাম বাক্য শুনিতে চায়, নাসিক! সেই জাণোন্মাদকারী গন্ধ পাইতে 
চাপ, জিহবা সেই মুধাস্বাদ তরে কাতর হর। কাহাকেও আর থামাইয়! 
রাখ! যায় না । আর 


হিয়ার পরশ লাগি হিয়া! মোর কাদে। 
পরাণ পিরীতি লাগি স্থির নাহি বাধে ॥ 
এই ব্যাকুলতা পূর্ণ হইলে সেই ইঈপ্মিততম, সেই দগ্নিত, সেই আমার 
সকল সাধের সমষ্টি আবার আসিয়। হাত ধরেন, আবার আদর করেন। 
তখন কি হয় তা'ত বল! যায় না। চক্ষে চক্ষু আবন্ধ। কি যে দেখে তা'ত বলা 
যায় না। নয়ন ভ্রমর যখন ঘুরিয়| বৃরিয়! মুখপন্মে উপবেশন করে, তখন ত 
কথ! থাকে না। আবার যখন কথ| ফুটে তখন কি কথ! বাঠির হয়? আহা! 
কত সুন্দর তাহ1। কত স্বাভাবিক তাহা । ইভা পূর্ণ প্রেমের কথা । কবি 
বলেন-_ 
কি দিব কি দিব বধু মনে ভাবি আমি চে, 
যে ধন তোনারে দিব দেই ধন তুমি ₹ে। 
তোমায় যে সব দিতে ইচ্ছ। করে। যাআমার প্রিয় আছে সবই। ঘা 
আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় তাই যে তোমায় দিতে চাই। সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
আমার কি ? আমার এই অমৃত, আমার এই প্রাণ, আমার এই সুখা প্রাণ' 
আমার এই আত্মা*+-এইত আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় । এই হন নাও। আহা ! 
ধেধন তোমায় দিব সেই ধন তুমি হে। 
হউন”আমি “তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হয়ে রব হেণ। 
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 চিত্তশুদ্ধির পরে যে ভক্তিযোগ তাহাত এই পর্যন্ত। তার পরে জ্ঞান। 

জ্ঞান সাধনায় ভক্তির স্থান প্রথম । তক্তিতে বুদ্ধি একচিন্ত। প্রবাহে 
তীক্ষ। হুইবেই । ভক্তিতে ভাবন! রাজ্যে ইষ্টদেবতা বা ইষ্ট দেবীতে অনুরাগ 
এত বেশী হইবে ষে, ইষ্টদেবী ব ইষ্টদেবত| ভিন্ন যাহা কিছু তাহ বিরাগের 
বন্ত হইয়া যাইবে। বৈরাগা উদ্দয়ে বিচার হইবে আমি (ক, ইইদেবীই বা 
কে? ইহাই জ্ঞানমার্গ। এই বিচারের মীমাংসা এই-_আত্মারূপে এই দেহে 
যে আমি সে আমি চৈতন্ত। 

দেহে অভিমান করিয়। ফেলিয়াছি বলিয়। আমি যেন থণ্ড চৈতগ্য মত 
রহিয়াছি। ভ্াবনা-রাজ্যে সাধন। দ্বারা যখন উঠি-_বরণীয় তর্গ সাহায্যে 
রঞ্জগ্তমকে বা লয়বিক্ষেপকে কাটহিয়! যখন শুদ্ধ সত্ব ভাব প্রাপ্ত হই, তখন 
ভাবন! রাজ্যে আতিবাহিক দেহে ইইদেবতাকে ভলিয়। তাহার কৃপার তাহার 
সহিত মিলিতে মিলিতে মিশ্রিত হইয়। যাই। যে চৈতন্ত খণ্ড ছিল তাহাই 
অবতারের সহিত মিশির! অথণ্ড থাকিয়াও ভাবনাময় দেহে মুর্তি ধরিয়! 
খেল! করেন। ইনিই কিন্ত অব্যক্জভাবে ভূতূঝ্ঃস্বলেক ব্যাপী, অন্ত্ধ্যামী 
সর্বশক্তিমান্‌ সগুণব্র্গ। ইনি অব্যক্ত কিন্তু সর্ববব্যাপী। যতদিন সর্ব আছে 
ততদিন ইনি সর্বব্যাপী সত্য। ইনি আকাশ অপেক্ষাও বুন্মু। আকাশ কে 
ওতঃপ্রোতঃ ভাবে ব্যাপিয়। আছেন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়৷ শ্রুতি বলেন 
“এতস্য বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি সু্যচক্্রামসৌ বিধৃতো। তিষ্ঠত” ইতাদি। 
ইহার প্রশাসনে চন্্র হুর্যয আপন আপন স্থানে বিধৃত হইরা আছেন। ই'ছারই 
প্রশাসনে বাষু প্রবাহিত হয়, অগ্নি দগ্ধ করে, নদী সমুদ্রে গিয়া পড়ে, মানুষ 
স্বধন্দ করে পিভৃলোকাঁদি আপন আপন কর্তব্য করেন। ইনি আকাশ 
অপেক্ষ। সুক্ষ বলায় বল! হইল ন! ষেইনি কোন কাজের নহেন, ইনি শুম্। 
তাহ! নহে। ইনি অতি সুশ্ম। অথচ পরিপুর্ণ পদার্থ। সর্ব বলিয়! যাহ। 
দেখা যায় তাহা তাঁহাতেই ভাসে। ই'হারই আত্মমায় ইহাকেই বিচিত্র জগ- 
রূপে দেখান। কিন্তু রজ্জতে যেমন সত্য সত্য সর্প নাই অথচ সর্প দেখা 
যাক, ইহাতে সেইরূপ সত্য সত্য জগৎ নাই অথচ ই'হাকেই জগৎ রূপে দেখ। 
যাঁর়। ষে ভ্রমে এই জগংভাসে সে£ ভ্রম যখন জ্ঞানবিঠারে তিরোহিত হয় 
তখন ধিনি থাকেন তিনি আপনিই আপনি । মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত লয় হয় 
তখন ধিনি থাকেন তিনি আপনি আপনি । তিনি নিগুণ ব্র্দ। ইনি তুরীয় 
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রঙ্গ । সগ্ডণ উপাসন| সাচাধ্যে সগ্ডপব্রঙ্গে পৌছিতে পারিলে তত্ববিচার দ্বার! 
নিওপ ব্রন্দে স্থিতিলাভ কর! যায়। যেমন ন্ুযুপ্তি অবস্থায় যাইতে পারিলে 
তুরীয়ের আভাসে ক্ষণকালও স্থিতিলাভ হয়--সেইরূপ ইহা! । দ্বৈত উপাসন! 
ঘবারাই অদৈতে স্থিতি হয়। সগুণ উপাসন! পর্ধান্ত দ্বৈতভাব। নিগুপ উপা- 
সনায় অদ্বৈতে স্থিতি । 

এখন জ্ঞানমার্গে আত্মা, অবতার, সগুপব্রহ্ধ ও নিগুণ ব্রহ্ম ষে সমকালে 
এক ইহার উপলব্ধি করিতে হয়। এই উপলব্ধি বিন ভক্তিতে হয় না। 
আবার ভক্তিও চিত্বশুদ্ধি বিন! হয়না । আবার চিতৃশুদ্ধিও প্রায়শ্চিত্ব দ্বার! 
পূর্ব্ব পাপক্ষ্র এবং নিত্যকর্ম্ম দ্বার! উপস্থিত পাপক্ষয় না করিলে হয় না। 
আবার নিত্যকর্ম ঠিক ঠিক করিতে হইলে যাহাতে শরীর মন ও বাক্যের 
বাভিচার না হয় তজ্জন্ত আহারে শুচি, ব্যবহারে শুচি, নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন 
ইত্যাদি না হইলে হইবে না । 

কাজেই সব অনুষ্ঠানগুণি আসিয়। গেল। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান সকলগুলির 
কথ। এই হ্বন্ত বল! চাই। 

বহু বৎসর ধরিয়া তাই এই কথাই বল! হইতেছে । যতদিন চলিবে ততদিন 
এই কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আছে। পুনরুক্তি এত দেখিলে চলিবে কেন? 
পুনকুক্তি দোষ নহে, পুনরুক্কি গুণ। পুররুক্তি অভ্যাসের সহায়তা করে। 
বিন! অভ্যাসে চিত্তশুদ্ধিও হয় না, ভক্তিও হয় না, জ্ঞানও হয় না, মুক্তিও হয় ন|। 

আচ্ছা পুনরুত্তি যেমন চলিপ-_কিন্তু খষিগণ যে শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ এক 
কথাই বলিতেছেন তাহ! যেন জীবশিক্ষার্থ। তাহার] গন্তব্য স্থানে পৌছিয়! 
ন। হয় এ্রব্ধপ করিতে পারেন। কিন্ত তুমি আমি যেগন্তব্য স্থানে না গিয়৷ 
প্ররূপ শিক্ষাঁভার গ্রহণ করি--এট1 কি ভাল? 

ইহাতে কি বলিতে চাও ? 

বলি তাতি মার জোল! কাপড় বোনে আর কাপড় বেচে, কিন্ত কাপড় পরে 
না। কথাট। কর্কশ হয় কিন্তু ইহা! কি সত্য নয়? 

ই! শিক্ষার ব্যতিচার ত ইহ! বটেই। এই শিক্ষামত কাধ্য করিতে না 
পারিলে কবি, গ্রন্থকার, বক্ত1, উপাঁধ্যায়, আার্ধয, পুরোহিত, ধর্মযাজক ইহাদের 
আটপৌরে ১৪ পোঁষাকী চরিত্র থাকিবেই। এক্ষেত্রে ইহার! তাতি জোলাই 
ব্টেন। “কিন্তু যদি কেহ'আপনাঁকে আপনি শিক্ষা! দিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ শিক্ষার 
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কথ! লেখেন, শ্বাধ্যায়কে তপস্তার অঙ্গ করিয়! আপনি আচরণ করেন এবং 
যদ কেহ তাহার মত আচরণ করিতে চান, তাহার জন্ত নিজের সাধনা কথাও 
প্রকাশ করেন_-তথাপি কি তিনি তাতি জোল! হইবেন ? কাপড় গ্রস্তত কার" 
বেন, কাপড় বিক্রয় করিবেন কিন্তু পরিবেন ন। ? 

তাতি জোল! ন। হুইলেই হইল । ইহাই কবি, গ্রন্থকার, শিক্ষক, বক্তা, 
সমাজসংস্কারক, ধর্মযাজক প্রভৃতি মহোদয়গণকে বল! হুইল । বেশী কি -সাব- 
ধান কর! হইতেছে মাত্ব। তাতিবার ব তাতাইবার কথ কিছুই বলা ২২- 
তেছে না। আত্ম গ্রতারণ। ন| হয় ইহ! বল! হইতেছে । 

ইহ ঠিক কথা। সাবধানের মার নাই । ইতি। 





শেষ বেলা । 


দিন শেষ বাঁশী বাঝে, 
তবু কি ঘুমান সাজে? 
হেথাকার দেওয়। নেওয়] হল ন| কি শোধ? 
পথের সম্বল তোর 
সকলি হারল চোর, 
অলসে হার।ণি বেল!, হায় রে, অবোধ! 
থেয়া-তরি ডাক দিয়ে, 
শেষবার যায় বেয়ে; 
এখনে। কাটেনি ঘোর মোহের স্বপন ? 
নিমিষে নৃতন হ'য়ে, 
নীতি নব অভিনয়ে ; 
পলকে নিতেছে কাড়ি, সোনার জীবন 
তবু তার হাতে তুলি, 
সে শুভ মুহ্র্থ গুলি; 
অনা'সে দিতেছে ডারি সর্বস্ব আপন। 
এ অনোধে কে বুঝায়? 
পাছু ফিরে নাহি চায়, 
পশ্চিমে বিদায় মাগে আরক্ত তপন । 
'আবরি রাখিবে তারে মুদিয়৷ নয়ন। 


মু 


বারমাসই পু! । ২৯৫ 
বারমাসই পুজা । 


পুরাকালে মহামোহরূপ মহিষান্গর সমস্ত ত্রিভুবন জয় করির! ইন্দ্রের 
সিংগাপন অধিকার করিলে, দেবতাগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইলেন। অতঃপর 
বিষরমুখে তাহার! পিতামহ ব্রহ্মাকে সম্মুবীন করিয়া! ক্ষীরোদশারী মধুকৈটভারি 
ভগবান নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মহিষের দৌরাজ্মোর কথা 
প্রকাশ করিয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিলেন। সমবেত দেবতামগুলীর 
'মহ্ুযোগের কথা শুনিতে গুনতে মধুহদন, শঙ্কর ও ব্রক্ধ! অত্যন্ত তুদ্ধ হইলেল 
এবং তাহাদের সেই ক্রোধ সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে সংক্রাগিত হওয়ায়, সকলের 
শরীর হইতে নান! বর্ণ মিশ্রিত এক অতি মহৎ তেজ নির্গত হইল এবং জবলস্ত 
পর্বতের নায় নেই পু্গীকৃত তেজোরাশি চতুর্দিকি আলোকিত করিয়। ফেলিল। 
সকলে সবিশ্বয়ে সেই জ্যোতিমগুলের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। 
ক্রমে ক্রমে তাহার! দেখিলেন--সেই দিগন্তব্যাপী তেজ ঘনীভূত হইয়া এক অপূর্ব 
রমণীমূর্তি ধারণ করিয়াছে । তিনি “শেতাননা, কৃষ্ণনেত্রা, সংরক্তাধরপল্লব।”। 
তাহার রূপে রিলোক আলোকিত হইয়! গেল। শঙ্করের তেজে তাহার 
শ্বেতস্ন্দরবদনকমল টৎপন্ন হইল। যমের অংশে তাহার বক্রাগ্র অতিদীর্ঘ 
খনকুষ্ণবর্ণ মনোহর কেশপাশ, সন্ধা। হইতে বরু মি্ধ কৃষ্ণবর্ণ জয়, বায়ু হইতে 
কর্ণযুগল, অগ্নি হইতে ব্রিনয়ন, বিষ হইতে বাঁহুধুগল, চন্র হইতে ্যনদয়, ইন্দ্রের 
ংশে কটিদেশ, বরণের অংশে উরুদ্রয়, পৃথিবী হইতে নিত, ব্রহ্ম! হইতে চরণদ্ধয়, 
হুর্ধয হইতে চরণের অঙ্গুলি, বন্থুগণের অংশে হুন্তের অঙ্গুলি এবং প্রজাপতির অংশে 
দস্ত উৎপন্ন হইল। দেবতাসকল সেই পরমাম্ন্দরী দেবীকে দেখিয়া সাতিশয় সৃষ্ট 
হইলেন এবং তাহাকে ন্ব স্ব অস্ত্র উপহার দিয়া নানাপ্রকার ভূষণে সজ্জিত করিয়া 
দিলেন। ভগবান্‌ পিণাকপাণি শুল, নারারণ চক্র, বরুণ পাশ ও শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, 
পবন ধনু ও বাণপূর্ণতুণননয় প্রদান করিলেন । ইন্দ্র বক্র, খরাবত ঘণ্টা, যম দণ্ড, 
প্রজাপতি অক্ষমালা, এবং রন্ধ। কমুণ্ডলু দিলেন : সমস্ত রোমকৃপে হুধ্যদ্দেব আপন 
রশ্মি অর্পণ করিলেন । কাপ তাহাকে নিম্মল খড্গা ও চর্ম প্রদান করিপেন। 
্ীরোদ মাকে উজ্জন হার, অর বন্তযুগণ, চুড়ামণি, স্থুবর্ণময় কুণডল, শুভ্র অর্ধচন্ত্র 
সর্বববানতে কেয়,র, উত্তম কণঠভূষা, বিমল নূপুর, সব্ধঅঙ্ুলিতে রত্বময় অঙ্গুরি সকল 
দিয়া সারায় দিলেন। বিশ্বকম্া তাহাকে অভেদা কবচ, নানাপ্রকার অস্ত্র ও 
ং 
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নির্পধল পরণু প্রদান করিলেন। হিমাচল তাহাকে, বাহনস্বরূপ সিংহ ও 
নানাপ্রকার রত্ব উপচৌকন দ্রিলেন। কুবের অশুন্ত পানপাত্র এবং সর্বনাগেশ 
শেষ তাহাকে মহামণি বিভুধিত নাগহার প্রদান করিলেন। অনস্তর দেবগণ 
সেই সর্ধদেব-শরীরজা ব্রিগুণময়ী, মহালঙ্মীম্বরূপিণা দেবীকে ভক্তিসহকারে 
পুজা করিয়া! বহুবিধ স্তব করিলেন। দেবতার! বলিলেন-__ম|, তুমি পরম 
মন্গলময়ী, তুমি কলাণী, তুমি শাস্তিকূপিণী. ভগবতি, আমরা তোমাকে 
শত শত প্রণাম করি। হে কালরাত্রিরূপিণি মহাঁদেবি ! তুমি সিদ্ধি, বুদ্ধি ও 
বৃদ্িস্বরূপিণী। হে জগজ্জননি, তোমার চরণঞ্াড়া|৷ আমাদের আর কি সম্বল 
আছে মা। আমরা অনস্থুরভয়ে অত্যন্ত ভীত ও বিপন্ন হইয়াছি। তাই আগ 
নিরাশ্রয় হইয়! তোমার চরণে আশ্রয় লইয়াছিঃ মা, তুমি জগদীশ্বরী, তোমার 
অনস্ত শক্তি, তোমার আশ্চর্য মহিম|। তুমি জগতের ভিতর থাকিয়া জগংকে 
পরিপালন করিতেছ অথচ জগৎ তোমাকে জানে না। তুমি মায়ার মধ্যে 
থাকিয়া মায়াকে পরিচালিত করিতেছ, কিন্ত মায়া তোমাকে জ্ঞাত নহে। 
আমর! শক্রতাপিত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। হুরস্ত দৈত্যগণ বরদর্পিত 
হইয়। আমাদিগকে বৎপরোনাপ্তি পীড়িত করিতেছে । মাতঃ ভক্তবৎসল', 
তুমি বাতীত আমাদিগকে কে আর রক্ষা কর্রবে। দেবতাগণ এইরূপ স্তব 
করিলে ভগবতী তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং তীহাদিগকে অভয় 
দিবার মানসে অতিশয় উচ্চহীন্ত করিলেন। চতুদিক্‌ সেই শবে পুরিত হয়! গেল 
এবং এক মহান্‌ প্রতিশব সমুখিত হইল। লোক সমস্ত ক্ষুব্ধ হইল, সমুদ্র 
কম্পিত হইল, পথবী টলিতে লাঁগিল। দেবতার৷ সেই শব্দ শুনিয়া হাদদে 
বল পাইলেন এবং দানবগণ চমকিত হইল। মহিযান্গর, এ শব্ধ অকল্মাৎ কোথা 
হইতে আসিল বুঝিতে ন! পারিস! অতিশয় বাস্ত হইয়া! কারণ অনুসন্ধানে গ্রবুত্ত 
হইল।' পরে যখন জানিতে পারিল ষে দেবগণের সহায় হয়! দেবী তাহার 
বিরুদ্ধে আগিতেছেন, তখন অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়া সমস্ত সৈন্ত সামন্ত সমভিবাহারে 
দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। মহিষাশ্ুুর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়! দেণীর রূপ দেখিয়। 
প্রথমে স্তম্ভিত হইয়! গেল। দেখিল সেই ঝ্মোতিশ্য়ীর রূপের ছটায় চতুর্দিক্‌ 
আলোকিত হুইয়াছে। চরণভরে পৃথিবী যেন বসিয় গিক্সাছে। মাথার কিরীট 
আকাশকে যেন ঠেলিয়! ধরিয়াছে। “পাদ'ক্রান্ত্যানতভূবং কিরীটোলিখিতাঘরাং”। 
তীহার ধুর জ্যাশবে পাতাল পর্যন্ত সমস্ত লোক চঞ্চল হুইয়! উঠিয়াছে ভিনি 
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দিক সকলকে সহত্র তস্তে ব্যাপ্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অন্থরগণ এই 
মস্তি দেখিয়া! ক্ষণকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়| রহিল। পরে মোহমুগ্ধ মহিষ, 
কামার্তচিন্তে চিন্য়ীদেবীকে বশীভূত করিবার মানসে নানাপ্রকার বাক্যবিস্তাস 
দ্বার! তাহাকে লুবন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেবী শান্তভাবে সমস্ত কথ! শ্রবণ 
করিয়! অবশেষে মঠিষাম্থরকে উপহান করিয়। বলিলেন-__রে জড়বুদ্ধি মহিষ 1--- 
«“ন কাময়েছং দেবেশং নৈব বিষুং ন শঙ্করম্‌। 
ধনদং বরুণং নৈব ব্রহ্মাণং নচ পাবকম্্‌ ॥ 
এতান্‌ দেবগণান্‌ হিত্বা পণ্তং কেনগুণেন বৈ। 
বুণোমাহং বুথা লোকে গহণা! মে ভবেদিতি ॥৮ 
স্যামি কুবের, বরণ, অগ্নি, ইন্ত, ব্রহ্মা, বিষুখ। মহেশ্বর কাহাঁকেও হখন চাই না, 
তখন কোন্‌ গুণে তোর মত পশুকে পতিত্থে বরণ করিব। লোকে যে,তাহ! 
হইলে আমাকে নিন্দা করিবে । 
“্ঘথ! তে মঠ্যীমাত। প্রাঢ়া ববসতক্ষিণী | 
নাহং তথা শু্গাবতী লম্বপুচ্ছ' মহোদরী ॥” 
ভূই অধম পণ্ড, পণ্ডর মত পত্বী গ্রহণ করিবি। আমি ত তোর অননীয় 
মত শুঙ্গবততী লব্বপুচ্ছ। মহোদরা তৃণসেবী মহিষী নই । 
'নাহং পুরুষমিচ্ছামি পরমং পুরুষং বিনা |” 
তুষ্ট কিজানিস্‌ন! যে, আমি সেই পরমপুরুষ ব্যতীত আর কাহ্াকেও 
ইচ্ছ। করি ন1। 
“সর্ধবকর্ত! সর্বসাক্ষা হাকর্ত! নিষ্পৃহঃ স্থিরঃ। 
নিগুণে নির্মমোহনন্তে। নিরালঘে! নিরা শ্রয়ঃ । 
সর্বজ্ঞ সর্বগঃ সাক্ষী পুর্ণ? পূর্ণাশয়ঃ শিবঃ ॥ 
সর্ববাসঃ ক্ষমঃ শীস্তঃ সর্বদূক্‌ সর্বভাবনঃ। 
তং ত্যক্1 মহ্িষং মন্দং কথং সেবিতৃমুৎসহে ॥ 
মামি এমন সর্ধ্লাক্ষীন্বরূপ পুর্ণাশয় সদাপিবকে পরিত্যাগ কগিয়! কোন্‌ লোজে 
তোর মত মন্দবুদ্ধি অগ্থিমাংসের একট! পিগুশ্বরূপ পশুকে ভগ্রন! করিব। 
মঠ্ষাস্র এই সমস্ত তিরস্কার বাঞ্চেে অত্যন্ত কুপিত হইল এবং ক্রোধ- 
ংরক্তনেত্রেঃভীষণ গর্জন করিতে করিতে তাহার সমস্ত সৈম্ভদলকে দেবীর 
গ্রতি ধার্ঘমান হইতে আজ্ঞ। করিল। তখন. সেই অন্রদৈন্ত মহাপরাক্রমের 
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সহিত দেবীকে আক্রমণ করিল এবং প্রধান প্রধান অন্ধরসেনাপতিগণ অগ্রসর 
হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। চিক্ষুর, চামর, উদগ্, মহাহনু, অনিলোম।, বাস্কল, 
বিড়ালাক্ষ ইত্যাদি সেনানীগণ স্বীয় দলবল লইয়! নানা প্রকার অস্ত্র শস্্াদি দার! 
দেবীর সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে পাগিপ । দেবী তাহাদের সহিত একাকী 
যুদ্ধ করিতে করিতে বনু অন্থর বিনাশ করিলেন। তাহার বাহন কেশরাও, 
অরণ্যে হুতাশনের ন্যায় সেহ অন্তর সৈগ্ঠ মধ্যে বিচরণ করিয়া অনুরকুল 
ধবংম করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে দেবীর ক্রোধ বর্ধিত হইয়া 
উঠিল এবং তাহার নিশ্বাস হইতে শতসহত্র গণ সকল সমুত্তত হইয়া সেই যুদ্ধ 
মহোতসবে যোগদান করিল । বহি যেমন তৃণদারুচয় দগ্ধ করে দেবী সেইরূপ 
অতি শীঘ্রই সেই অন্গরসৈন্য বিন করিলন। অবশেষে স্বয়ং মহিষাস্গর 
মাহিষরূগে সেই গণসকলকে ভীত করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। তাহার 
মগুলাকার কজ্রুতগতিতে পৃথিবী বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। লাঙ্গুলাঘাতে সম.দ্র 
উদ্বেলিত হইয়া! চতুদ্দিক প্লাবিত করিল। তাহার সমন্নত শু্দাঘাতে মেধঘসকল 
ছিন্নভিন্ন হইয়। গেল এবং তাহার শ্বাস প্রশ্বাসে পর্বত সকল উৎক্ষিপ্ত হস! 
নানাম্থানে পড়িতে লাগিল। সে অবলাপাক্রমে কথন পুরুষ, কখন দিংহ, 
কখনও বা মহাগজ্জ মুর্তি ধারণ পূর্বক দেবীর সহিত অতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে 
লাগিল। বহৃক্ষণ এইরূপ যুদ্ধ করিলে পর, দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে 
এক চরণ হবার] চাপিয়! ধরিলেন এবং তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া কে শৃণের 
দ্বারা আঘাত করিলেন। “পাদেনাক্রম্য কে শুলেনৈনমভাড়য়ৎ” | তখন 
মহিষাস্ুর মহিষমুর্তি হইতে যেমন নিষ্ান্ত হইবে, অমনি দেখা খড়গদ্বার। তাহার 
মস্তক ছেদন করিয়। তাহাকে বিনাশ করিলেন। দেবতার! বপিলেন-_ 

“দেব]। যয! ততমিদং জগদাত্মশক্তা।, 

নিঃশেষ দেবগণশক্তি সমূহ মূর্ত! | 

তামাধিকামখিল দেবমহর্ষি পুজ্যাং, 

ভক্ত্যা নতাঃ শ্ম বি্দিধাতু শুভানি সন: ॥ 

গ্যস্াঃ গ্রভাবমতুলং ভগবাননস্তো 

বঙ্ধা হরশ্চ নহি বক্তমলং বলঞ্চ। 

স। চণ্তিকাথিল জগৎ পরিপালনার 

নাশার চাণুতভর়ন্ড মতিং করোছু ॥ 
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“হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-_ 
ন“জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপাপার!। 
সর্বাশ্রয্নাখিলমিদং জগদংশভূত 
অব্যাকত| হি পরম! গ্রক্কতিস্তমাদয1 


যা রঃ না শু 


“মা! মুক্তি হেতুরবিচিন্তা মছাবতা চঃ 
অভ্যস্তসে স্থুনিয়তেনক্দ্রিয় তবপারৈঃ | 
মেঁক্ষার্থিভিমুদনিভিরস্ত সমস্তদৌষে-_ 
বির্িদ্যাসি সা ভগবতী পরম! হি দেনি ॥ 
“শবাত্মিক! সুবিমলগ: যগ্জুষাং নিধান, 
যু্গীতরম্য পদ পাঠতাঁঞ সাক়্াম_। 
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভব ভাবনায়, 
বাণ্তাচ সর্বজগতাং পরমার্তিহস্তরী ॥ 
“মেধাসি দেবি বিদিতাখিল শান্ত্রসার! 
দর্গীসি হূর্গভবসাগরশৌরসঙ্গ! । 

“শ্্ুঃ কৈটভারি হৃদয়ৈক রুতাধিবাস! 
গৌরীত্বমেব শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা ॥৮ 


ঙ সঃ মু সী 


দেবগণ ভক্তিভরে এই মত স্তব করিলে জগজ্জননী তাহাদের প্রতি প্রসম়। 
হইল্রেন এবং তীহাদ্দিগকে বর প্রার্থন। করিতে বলিলেন। দেবতার। তখন 
যুস্করে বলিলেন--মাতঃ, আমাদের কল্যাণের দন যাহ! কিছু আবশ্তক তাহ 
আমাদের শক্রু মহিষান্ুরকে বদ করাতে সম্পন্ন হইয়াছে । আর আমাদের 
প্রাথন৷ করিবার কিছুই নাই । কেবল এই এক প্রার্থনা যে, বিপদ্ধে পড়িয়া 
'আমর। যখন তোমাকে ম্মরণ করিব তুমি তখন দয়! করিয়৷ আমাদিগকে 
সকল আপ্‌ হইতে রক্ষ! করিও । “সংস্বৃতা সংস্থৃত। ত্বং নে। হি'সেখা পরমাপদ:। 
এবং সংসারে যে কৈহু তোমাকে এইভাবে পূজা করিবে তাহ!র প্রতি শীত 
হইয়] তুমি তাহার কল্যাণ বিধান করিবে এবং তাহাকে সর্বসম্পদ প্রদান 
করিখে। ভগবতী দেবতাদগের বাক্যে তথাস্ত বণিয়! অস্তহিত হইলেন। 


৩০৩ উৎসব ।. 


ঈভাই আদি হুর্গোৎসব। ইহার পর হইতে জগতে ছর্গোৎসৰ প্রবর্তিত 
ইল। সত্যযুগ হইতে এই পুজ! চলিয়৷ আদিতেছে। ত্রেতাধুগে ভগবান 
রামচন্দ্র রাবণবধের পূর্বে অকালে মায়ের বোধন করিয়। পুঁজ! করিয়াছিলেন । 
আজও সেইজন্ত লোকে শরৎকালে মায়ের পুজ| করিয়৷ থাকে । শরৎকালের 
শেষে বর্ষা, তাহার জল ঝড় বিছাতের সহিত বিদায় লইলে পথঘাট পরিষ্কার 
হয়, হূর্ধ্যকিরণ যেন অপেক্ষাকৃত শাস্তভাব ধারণ করে, নির্মল আকাশে সুন্দর চাদ 
নিয়ে শল্তশ্তামল! বন্ুন্ধরার উপর আপনার আনন্দ-রশ্মি টালিয়া দেয়। সেই 
সময়ে চারিদিকে কত শিউলি দোপাটি ফুটিতে থাকে। প্রাতঃকালে তৃণপল্পবাদির 
উপরে শিশিরবিন্দু সূর্য কিরণে মুক্তীফলের স্তায় গ্রতীয়মান হয়। প্রকুতি যেন 
নান।ভাঁবে আপনাকে মনোহররূপে সজ্জিত করিতে থাকেন । সকলেরই প্রাণে 
কি ষেন একট। আনন্দ ও উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত হয়। সকলেই যেন 
কাহার আশায় পথ চাহিয়! থাকে । সেই সময়ে ম। আপিয়। থাকেন। চিরকাল 
মা এ সময়ে আসেন। ম! যে এসময়ে আসেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
নচেৎ এত আনন্দ কোথা হইতে আসে। ধা! দেখি তাহাতেই যেন একট। 
সৌন্দ্া মাথান আছে। আকাশ-_-এমন আকাশ ত কখনও দেখিতে 
পাই না। এমন চাদ ত কখনও দেখিতে পাই না। ছবি যেন 
সত্য হইয়। চক্ষের সন্ুখে আসিয়। দাড়ায় অথবা সত্যই যেন ছবির 
আকার ধারণ করে। নিশীথ সময়ে পাপিয়ার গানে কি যেন এক স্বপ্রঙ্গগতের 
মাধূর্ষ/ময় স্থৃতি মাথান থাকে। প্রাতঃকালে মুদুপবনহিল্পোলে যখন শ্িদ্ধ- 
কোমল শেফালিকাগুলি ছড়াইয়! পড়ে, দুর্বাদল শিশিরবিল্দুর মুক্তাহাঁর পরিয়া 
স্ববর্ণময় সূর্য্যকিরণের জন্য ষখন মুখ তাকাইয়! থাকে, পাখীসৰব আনন্দসহুকারে 
আগমনী গান করে এবং মায়ের প্রতিভাব্বরূপ শুর্ধাদেব ষখন জগৎকে আনন্দে 
উজ্জ্বল করিতে করিতে উদ্দি্ত হন-_-তখন অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যও মনে হয় 
ষে, জগৎটাকে কেবলই দ্রঃখময় করিয়া গড়! হয় নাই । এখানে প্রাণগলান একটা 
আননের বস্ত কিছু আছে যাহার ছায়ামাত্র আশ্রয়: করিয়া! আমর! উন্মত্ত ভইয়া 
ংসার করিয়! থাকি । কৌশল জানিলে হয়ত এই ছায়। হইতেই গ্রকৃতবন্ত্রটিতে 
যাওয়া যায়। কিন্তু সে কথায় এখন কাজ নাই। ম৷ ষে এখন আসেন 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তমা কি আপিয়! তিন দিন পর্ইে আবার 
চলিয়া! যান। না, না, তাহা কি হইতে পারে । মা যাইবেন কোঁখায়? 
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মার মত ন্সেহময়ী কে আছে£ তিনি কি তাহার সন্তানদিগকে ছাড়িয়া 
থাকিতে পারেন? তাহ! হইতেই পারে না। মা! চলিয়। গেলেন, ইহা, থে 
মনে করিতেও ক হয়। দশমীর দিন মায়ের প্রতিমা বিসজ্দিত তয়। আমর! 
তাছ। দেখিয়া! বিষণ্ন হই । আমর! ভুলিয়! যাই ষে, বিলক্জনটি গ্রতিমার-_মায়ের 
কখনও বিসজ্জন হইতে পারে না। মা আমাদের কত ভাঁলবাসেন। তিনি 
কি আমাদের ছাড়িয়। থাকিতে পারেন? বিজয়ায় তুমি পুলা শেষ করিয়া 
গ্রতিম! বিনর্জন করিলে । ভাবিলে এ ব্ৎস্র মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এইখানেই 
শেষ হইল। মা কিন্ত তাহ! ভাবেন না। তিনি আমাদের জগ্ত বড় ব্যন্ত। 
'তাই পীচ দিন যাইতে না যাইতেই দেখি কোজাগর পুর্ণিমার রাত্রিতে মা আবার 
আসিয়া ঘর আলো করিয়া! বপিয়াছেন। ঘর, বাহির, চারিদিকে আলো 
ছড়াইয়! পড়িয়াছে। মার ?স রণবেশ আর নাই, সে অস্থরনাশিনী মু্তি 
আর নাই। এখন মায়ের আনন্দগরা সৌন্যমূর্তি, সহাস্তবদন, আয়তলোচন 
করুণায় পরিপূর্ণ । মা এখন গৌরবর্শী, ন্থুূপ।, সর্বালস্কারভূষিত1, রৌন্সুপ্স- 
বাগ্রকর|, ব্রদ1। হাসিতে হাসিতে ম! আগিলেন, একরাত্রি আপন সন্তানদের 
কোলে লইয়া সকলের হৃদয়ে 'মানন্দ সঞ্চার করিলেন। তাহার পর মা 
আবার অন্তচিত হঈলেন। ইহার একপক্ষ পরেই, একদিন অমানিশ! রাত্রিতে 
নিশীথ সময়ে ম। আনার (প্রকট হইলেন। যেমন সময় তেমনি মূর্তি। দেখিয়া 
কেহ ভয় পাইল, কেহ আনন্দে গলিয়! গেল। এখন আর মার সে গৌরবর্ণ 
নাই, সে হার অঙ্গদ বলয়াদি অলঙ্কার নাই, সে দিব্য বসন ভূষণাদি নাই, সে 
'আযুধ সমুহ নাই, সে বাহন নাই, সে এ্খর্য। নাই, সে কিছুই নাই। মা এখন 
উন্মার্দিনী শ্রপানবাসিনী, মুগ্ডমালধারিণী, উলগ্গিনী, যুক্তকেশী। নিবিড় 
'অমানিশার অন্ধকারের সঙ্গে মার বর্ণ মিশিয়! গিয়াছে_-মনে হয় যেন ম! নিগুণ 
অবস্থায় আপনাতে আপনি মিশিযর়া গিয়াছেন। লক্ষ্য করিয়। দেখিলে মনে 
হয়, যেন সেই ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়! মার জ্যোতির্শয়ী মুর্তি থাকিয়৷ থাকিয়া 
ভাপিয়! উঠিতেছে । সেই জ্যোতির্শয়ী মূর্তিতে তাহার স্থবিস্তীর্ণ উন্মুক্ত ঘন 
কেশপাশ যেন অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে এবং সেই কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের 
মধ্যে জ্যোতির্ময় মুখমগুলের অপূর্বব শোভ! হইয়াছে । উদ্বে ও অধেঃ প্রলারিত 
হস্তদ্বয় দেখিযল মনে হয় যেন নীলকুষ্ণ মৃণাশ্রতন্তর উপর রক্রবর্ণ পদ্মফুল ফুটিয়! 
আছে। “বাম্দিকে মন্তকের উপর দীর্ঘ অসি ঝলমল করিতেছে এবং উহ! 
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হইতে রক্তবিন্দু ক্থলিত হুইয়! মায়ের হুস্তের উপর পড়ায় বোধ হইতেছে যেন 
নীলকাস্তমণির উপর কতকগুলি পদ্মরাগমণি ছড়ান রহিয়্াছে। মায়ের চরণ- 
শোভা নতি মনোহর । তাহার প্রতিপাদবিক্ষেপে মনে হইতেছে যেন দশটি 
পূর্ণচন্ত্র নীলসমুদ্রে ভাগিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে যখন রক্তবর্ণ কোমল 
চরণতল দেখ! যাইতেছে, তথন মনে হইতেছে যেন চন্দ্রের সৌভাগা দেখিয়া 
থাকিতে ন! পারিয়! সুর্মাদে। সেখানে আশ্রয় লইবার জন্য আপনার রক্তবর্ণ 
কিরণভ্াল দিয় চরণতল পড়াইয়া ধরিয়াছেন। মায়ের সদস্থ পাদবিক্ষেপে 
স্কীত হ্ৃদয়স্থিত মুগ্ডমাল!. নাসালম্বিত বুছৎ মুক্তাকলের বেসর ও বক্রাগ্র 
কেশরাঁশি সদ! দোছুল্যমান। মা যেখানে পা :ফণ্লতেছেন, সেখানেই যেন 
জান ও বৈরাগ্যের আকরম্বরূপ শিব ফুটিম। উঠিতেছে । অথবা শিবজনয় 
ছাড়! বুঝি মার দীড়াইবার আর অগ স্তান নাই, তাই চরণতপে জ্ঞানময় সদাশিৰ 
পড়িয়া আছেন। মা আজ লোকালয় ছাড়িয়া শ্বশানে অবস্থান করিতেছেন, 
আলোক ছাঁড়িয়। অঙ্গকারে গিয়! দাড়াইয়াছেন। ইহাঁও ত মায়ের করুণার 
বিকাশ মাত । এই মরণশীল জগতে মায়ের সন্তানের! একে একে শ্শানে 
ধাইবে ম।কি তাহ। ন্নিগ্ধ ক্যোতনার অথব! প্রাতঃস্র্যের কোষল আলোকে 
দাড়াইয়! দেখিতে পাক্সেন ? মা আমার বৎসহার! গাভীর মত আগে গিয়। 
শপানে দাড়াইম্াছেন, আগে গিয়া তমোমদ্ী মৃত্ার ঘোর অন্ধকারের ভিতর 
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । ম। ওখানে আছেন ইহ! দেখিলে আর মরিতে ভয় কি! 
অস্থিম সঙয়ে দ্_ীব যখন কাপিতে কাশিতে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হয় তখন 
তাহাকে অভয় দিবার জন্ত, তাহাকে বুকে করিয়া তুলিয়! লইবার অন্ত মা 
এই ঘোর অন্ধকারে শ্রশানের শবরাশির মধ্যে গিয়! দাড়াইয়াছেন। পাগলের 
মত নাঠিয়া নাচিয়া থুরিয়। বেড়ীইতেছেন। বপন নাই, ভূষণ নাঃ বিশ্রাম 
নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল আপন মনে নাচিয়! বেড়াইতেছেন। 
কাহারও পুজ। চাঁন ন!, কাহারও সেব। চান না, কাহারও মুখ চাহিয়! থাকেন 
না--আপন মনে আপনি নাচিয়।! বেড়ান। ম থাকিতে পারেন না, আপন 
সম্তানদের ছাড়ি! থাকিতে পারেন না, তাই একবার আসিয়! দেখ! দেন, এই 
সময়ে একবার প্রকট হন। একবার জানাইয়! দিয়! যান যে'ভয়ের কোন কারণ 
নাই। লৌকিক হউক পারলৌকিক হউক সকল প্রকার ভীতি নিবারণ 
করিবার জন্ত, সকল এ্রকার বিপদ দুর করিবার জন্ত তিনি কাছে কাছেই 
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আছেন। এই সদ! নর্তনশীল জগতে শিবের মত নিম্পন্দ হইয়! পড়িয়া থাকিলে 
পাছে কেহ ধরিতে না পারে তাই মা নাচিয়। নাচিয়া আসেন। এইরূপ নৃত্য 
অনন্তকাল ধরিয়! চলিতেছে । ইহার আর বিরাম নাই। অথব! বিরাম হইতে 
পারে যর্দি কেহ এ চরণে হৃদয় ঢালিয়া দিতে পারে, যি কেহ শিবের মত এ 
চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। তাহ! হইলে বোধ হয় অন্ততঃ তাহার জন্যও 
না তাহার অনন্ত নৃত্য ক্ষণকালের জন্ত বন্ধ করিয়! একবার তাহার সম্মুখে স্থির 
£ইয়। দাড়ান। 

মা আসেন কিন্তু রাত্রি প্রভাত না হইতে আবার চলিয়! যাঁন। এইক্প 
লুকোচুরি ম৷ সমস্ত বংসরটি ধরিয়! খেলেন, কিন্তু একেবারে ছাড়িয়। যাইতে 
পারেন না । তাহা যদ্দি হইত, তাহ। হইলে লোকে বাঁচিত কিরূপে ৷ বারমাস 
বাঁচি! থাকিলে পর আবার কবে ম! আসবেন, কৰে তাহার চরণধুগল দেখিতে 
পাইব ইহ! মনে করিতে যেন কষ্ট হয়। বারমাস কাল যেন অনস্তদীর্ঘকাল 
বলিয়! মনে হয়। এতদিন কি মাকে ছাড়িয়। থাক! যায়। মা নিত্য আসিবেন 
ইহাই আমি চাই। নিত্য আমিবেন কিন্তু ছাঁড়িয়। যাইবেন না। ম| নিত্য 
নৃতন হইয়। আদিবেন। এক ম| নিত্য নূতন হইয়া! আপিবেন তাহ! হইলেই 
আমরা! সুখী হই। তাই মা! দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, জগন্ধাত্রী, স্বরম্বতী, অনপূর্ণা 
গম্গ।, মনসা ইত্যাদি বেশে থাকিয়! থাকিয়! একবার দেখ! দিয়! যান। শুধু 
তাই নয়__-কখন কার্তিক, কখন গণেশ, কখন শিব, কখন রাম, কখন কৃষ্ণ, 
কখনও অনস্ত হইয়া আসিয়!। মা তাহার ভক্তহদয়ে আনন্দ সঞ্চার করেন। 
ম! নানারূপে, নান সময়ে নানাভাবে লীলা করিয়া থাকেন। মায়ের সহিত 
আমাদের সম্বন্ধ বংসরের মধ্যে তিন দিনের জন্ত নহে। এ সঙ্গন্ধ নিত্য এবং 
গ্রতিনিয়তের জন্য । আমর। ভুলি কিন্ত মা! ইহ। কখনও ভুলেন না। তাই 
আমর! মা'র প্রতিমাকে বিসঙ্জন দিলেও ম| আবার 'আসিয়৷ উপস্থিত হন। মায়ের 
পুজ| বংসরের মধ্যে তিন দিনের জন্ত নহে। এ পুজা বারমাসের এবং অষ্ঁ 
প্রহরের। মা, মাশীর্বাদ কর যেন তোমার এই পুজা! প্রতিনিয়ত হইতে 
থাকে, প্রতি কর্মে, ব)ক্যে ও চিন্তায় হইতে থাকে, হ্গাগ্রৎ স্বপ্ন ও নুষুপ্তিতে 
হইতে থাকে, জীবনে ও মরণে হইতে থাকে । ইতি। 


৩৪৪ উৎসব। 


সমালোচনা । 


উত্তরাখণ্ড পরিকম। শীশারদা প্রসাদ স্থৃতিতীর্ঘ বিগ্াবিনোদ 'গ্রণীত। 
মূল্য ১/* টাকা । ১৬৭৩ কর্ণওয়ালিস ট্রাট কলিকাতা, ৭. 0. ৮৮৮ 1৪৭, 
নিকট পাওয়া যায়। 

শ্রদ্ধেয় স্থৃতিতীথ” মহাশয় পরিষার ভাষায় উত্তরাথণ্ডের তীর্থ সমুদায়ের 
বিবরণ লিখিয়াছেন। তীর্ধের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে নান দেশের লোকের 
অবস্থা, আচার বাবহার, প্রারুতিক দৃপ্ত ইত্যা'দও সন্নিবেশিত হইয়াছে । বলিতে 
বলিতে হইবে ন| ইহাতে যাত্রীদিগের সমস্ত আবশ্যকীয় সংবাদ দিয়। 
গ্রন্থকার ইহাকে সর্বালনুন্দর করিয়াছেন। এই পুস্তকের আরও বিশেষত্ব 
এই যে, ইহাতে শাস্ত্রের উপর বিলক্ষণ শ্রদ্ধ! প্রণক্ষিত হয়। মধ্যে ছুই চারিটি 
গীতাও দেওয়! হইয়াছে । অনেক দিনের পর পরিক্ষার বাঙ্গলায় লিখিত এই 
পুস্তকখাঁনি পাঠ করিয়। আমর! বিশেষ তৃপ্ডিলাভ করিলাম । আশ করি, তীর্থ 
যাত্রী ও দেশত্রমণেচ্ছুক ব্যক্তিদিগের ইহ। বিশেষ উপকারে আসিবে । 


পতৃমাত পুজ। মূল্য %*। পতিপুজ! মুল্য %*। যট্‌চক্র বিবরণ সহিত 
গুরুপূজা । আীআনন্দচন্ত্র মুখোপাধ্যায় তত্বনিধি দ্বার| সঙ্কলিত। ৬৬ নং নিমু 
গোস্বামীর লেন শীপ্রতাপচন্ত্র দে প্রকাশকের নিকট পাওয়। যায়। 

আব্রকালকার দিনে বর্ণাশ্রম ধন্থ শিথিল হইয়া! গিয়াছে। আশ্রমেরও 
ঠিক নাই। সন্যাসী হুইয়। গৃহীর কার্ধ্য ও গৃহী হইয়। সন্যাসীর কাধ্য প্রায়ই 
লক্ষিত হইতেছে । শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার আশ্রনধন্ম ঠিক রাখিবার জন্ত পিতা, মাত।, 
গুরু, পতি ইহাদের পূজ| কিরূপে করিতে হয় এবং ইহার ফলে কি পাওয়া যায় 
তাহাই এই সমস্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যখন সমাজের সর্বত্র ব্তিচার 
দেখ৷ যাইতেছে, তখন এইরূপ পুস্তক শিক্ষিত সমাজের কতদূর শ্রদ্ধ!৷ আকর্ষণ 
করিবে তাহ! আমর। বলিতে পারি না। তবে পতিপুজা পুস্তকের তৃতীয় 
সংস্করণ চলিতেছে । ইহাতে বুঝ বায় গ্রন্থকার মহাশয় আপনি আচরণ করিঝ! 
যাহ। শিক্ষ। দ্রিতেছেন, তাহাতে সমাজের কতকগুলি লৌকের উপকার হুইতেছে। 
সমস্ত পুস্তকের সর্বত্র আদর হইলে বুঝ! যাইবে আবার মার্ধযধর্মের জীবন 


সঞ্চারিত হইল। আমর! আশা করি, অদ্য গ্রন্থকার মহাশয় এইরূপ শিক্ষা 
দিয়। সমাজের উপকারার্ধথ তব বাখিবেন। 


সমালোঁচন! | ৩৪৪ 


গে! গঙ্গ! গায়তরী। মুলা | শ্রীযুক্ত 
প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান এই পুস্তকে বহু 
শান্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার কর! হইয়াছে । হহাঁতে যাহারা অন্সন্ধৎন তাহাদের 
বিশেষ উপকার হওয়াই সম্ভব। যাহাতে ভারতবাসী গো গঙ্গা ও গায়ন্রীকে 
ভক্তি করিতে শিক্ষ! করেন, গ্রন্থকার তজ্জন্য বিলক্ষণ পারশম করিয়াছেন। তবে 
স্থানে স্থানে, শব্ষের অর্থ লইয়া তিনি যে বরহস্ত তুলিয়াছেন তাহাতে একটু 
চপলতা৷ যেন হইয়াছে । আমর! দুঃখিত হইতেছি এই প্রকাণ্ড গ্রন্থগুণি সম্যক্রূপে 
আমর! পড়িয়া! উঠিবার সময় করিতে পারি নাই। পুস্তক সর্বত্র সমাদৃত 
হইলে আমর! সখী হইব। 

সাধন প্রদীপ মূলা 8* আন! গুরু প্রা মূলা ১০ । সুন্দর বাধাই, সুন্দর 
ছাপ | শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরন্বতী শ্রণাত। এই ছুই পুস্তকে তন্ত্র সে 
প্রায় কল সংবাদই দেওয়! হইয়াছে । শ্রদ্ধেয় সরস্বতী মহাশন্ন যথার্থ পণ্ডিত। 
তন্ত্রশান্ত্র যে ঘ্বণার বস্ব নহে, গ্রন্থকর্তা এই পুস্তক ছইখানিতে তাহাই দেবাইয়া- 
ছেন। তস্ত্রের বিকৃত ব্যাখাতে সমাজের বু অপকার হইতেছে । এই পুস্তক- 
স্ব প্রচার করিয়! গ্রন্থকার সমাজের বহু উপকার করিয়াছেন: সঙ্গে সঙ্গে 
যদি সাধনার ক্রম ও পরে পরে কাধ্যগুলি নিত্যকম্ম্বের *ত করিয়! লেখ! 
হইত, তাহ! হইলে এ মার্গের সাধকের আরও উপকার হইত। আমর! সকলকে 
এই পুস্তক মনোযোগের মহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

সঙ্গীত কুস্ুমাঞ্জণি। মুল্য '/* আন! | শ্রীগিরিশচন্ত্র তট্টাযার্ধ্য প্রণীত । 
প্রাপ্তিস্থান_আশুতোষ লাইব্রেপী ঢাক! | শক্তি বিষয়ে, শিব বিষয়ে এবং আগমনা 
লইয়৷ বহু গীত এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রপ্থকর্ত। ভাবুক ভক্ত | গান- 
গুলি বেশ হইয়াছে । সঙ্গীত, সাধনার এক প্রযোজনায় অঙ্গ । এই পুস্তক 
সঙ্গীতজ্ঞগণের এবং অপর সকলেরও যে উপকারে আরিবে তাহ! বলাই বাহ্ল্য। 

ঘংখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের সময় অল্প খাঁণয়। যেরূপভাবে 
পুস্তক পাঠ ক'রয়! মমালোচন। করা উচিশ, পেবূপ 'মামর! পার নাই; তঙ্জন্ত 
কুটি শ্বীকার কারতেছি। 


৩০৬৩ উৎসব। 


শ্রীগুরু। (প্রাপ্ত) 

এই পৃথিবী শিক্ষার স্থান। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমি হইয়া আমর! শিখিতে 
আরম্ভ করিয়াছি, আর কত কিছু শিথিতেছি এবং সেই মৃত্যু পর্যন্ত এইরূপ 
শিক্ষালাভ করিব । ইহার কত কত আমর!1 দেখিম! শিখি, কত কত কে যেন 
ভিতর হইতে শিখাইয়া দেয় । শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ক্রন্দন করে, স্তন্তপানের 
চেষ্টা করে ; এ সকল দেখিয়া! শিখেন! আপনি শিখে, তাহার পর ক্রমে হাস্ত 
করা, উপবেশন, হামাগুড়ি, দীড়ান, চলন, চিন্তা কর!, কথ! বলা, ইন্জ্িয়াদির 
বিকাশ, ক্রোধ, হিংস1, ইত্যাদি শিক্ষা হয়। এই সকল শিক্ষা আমরা অলক্ষিত 
ভাবে করিয়। থাকি এবং ধাহার! এই সকল শিক্ষা! দেন তাহারাও অনেকটা 
অলঙ্ষিত ভাবে দিয়া থাকেন ; কিন্ত ইহার ফলে আমরা মাংসপিগওরূপ স্থবির 
শিশু হুইতে চলচ্ছন্তি ও চিস্তাশক্তি সম্প্নন মনুষ্যত্বে উপনীত হই। এই 
সকল হইতে একটি উন্নততর শিক্ষা আছে-_যাহা আমাদিগকে হাতে কলমে 
অন্তের নিকট শিখিতে হয়। এইটি হইতেছে অর্থকরী বিদ্াা। ইহ! শিখিয়। 
আমর! প্রত্যেকে নানারূপ অর্থাদি উপার্জন করিয়৷ জীবিক। নির্বাহ করি। 
যথা )-_-কৃষিকার্ধ্য, পূর্তকার্ষয, বন্ত্রশিলপ, কুস্তকার বা কর্মকারের কাঞ্গ, অসি- 
বিদ্যা, মসীবিদা। ইত্যাদি সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, নীতিশান্ত্র ইত্যাদিও কতক 
কতক আমাদের এই উদ্দেস্টে শিখিতে হয় এবং এই সকল যথারীতি শিক্ষা 
করিলে মনের হ্থবিরতা দূর হয় এবং জড়রাজ্য-মনোরাজ্যে পরমেশখবরের স্ৃষ্রি- 
কৌশল সম্বন্ধে জগতের বাহ্দৃশ্য অপেক্ষা! কিয়ৎপরিমাণে অধিকতর জ্ঞাতসার 
হইয়া মানব উন্নততর অবস্থ1 প্রাপ্ত হয় । এই সকল বিদ্যাশিক্ষার্থিগণ স্বভাব তঃ 
তাহাদের শিক্ষাদাতাকে ভক্তি করিয়! থাকেন এবং শিক্ষাদাতাও ছাত্রদিগকে 
স্বতাবতঃ কিছু ন্নেহ না করিয়। থাকিতে পারেন না। বস্ততঃ গুরু শিষোর 
সম্বন্ধ এইথানেই সুত্রপাত হয়। 

আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যা হইতেছে অধ্যাত্ম বিদ্বা! যন্দার। আমর! স্পটিকর্তার 
স্বরূপ ও ভাব কিয়ং পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহাতে অন্ুরক্ত হই। বিষয়ের 
আবিলতা ও তত্যাগে শাস্তি বোধ করিতে করিতে ক্রমে মনুষত্ব হইতে দেবত্ে 
উপস্থিত হইতে পারি । যে মনুষ্য হুইতে মনুষ্য এই সকল শিক্ষালাভ করে 
তাহাকেও তাহার! ম্বভাবতঃ অত্যন্ত তত্তি করে ও সাধারণও তহাকে গুরু 
নামে অভিহিত করে। | 


প্রীগুরু ৬৬ 


উপরে বতপ্রকার শিক্ষার কথ৷ বল! হইল তন্মধ্যে কোনটি আমাদিগকে অগ্যে 
শিখায়, কোনটি বা আপনি শিখি? এই সকল শিক্ষার প্রকৃত গুরু কে? যাহ! 
ভিতর হুইতে কে যেন শিখাইয়া দেন তাঞ্ার শিক্ষক ধিনি অলক্ষিত ভাবে 
অন্তরে বাহিরে বিরাজ করেন-_ সেই পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে হুইবেন ? যাহা 
আমরা অন্তের নিকট শিখিলাম বলিয়! বুঝি, তাহাও প্রকৃত পক্ষে তীহারই শিক্ষা 
কারণ তাহার স্যঙ্ জীব বা বন্ত ভিন্ন ও তাহার শিক্ষায় শিক্ষিত ভিন্ন আর 
আমর! কাহার নিকট শিক্ষা করিতে পারি? যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই 
পালন করিতেছেন ও তিনিই নানাপ্রকার শিক্ষাও দিতেছেন। এইজন্ত হিন্দু- 
দিগের মধ্যে গুরু শব্খটা ঈশ্বরের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। 

বিদ্যালয়ে সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি শিথিতে যেমন একপ্রকারের কথা 
অনেকবার পড়িতে হয়, এক প্রকারের অন্ক অনেকবার করিতে হয়, শরীর রক্ষা 
ও কার্য্যোপযষোগী করিতে যেমন রোজ কিছু কিছু ভ্রমণ ব1! শারীরিক ব্যায়া- 
মার্দি করিতে ভন্ন _ আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ করিতে ও মনকে পুনঃ পুনঃ তছুপযোগী 
করিতে সেইরূপ নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে হয়, পরোপকার ও দাঁন ইত্যাদি 
এবং পুজা, সন্ধ্যা, মন্ত্রজপ ইতাণদি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিগণিত । এই সকল 
বিষয়ে উপদেশ ও মন্ত্র যিনি কর্ণে প্রদান করেন তিনিই মন্ত্রদাতা গুরু এবং এই 
মন্ত্র নেওয়ার নামই দীক্ষা । এই দীক্ষার অনুষ্ঠান হিন্দু, মুসলমান, খ টান সকল 
ধর্মেই দেখ! যায় ; এমন কি ধে ব্রাহ্মগণ সমুদয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করা কর্তব্য 
মনে করেন_ যদিও কিছু পরিবর্তিত ভাবে হউক এ দ্বীক্ষার অনুষ্ঠান তাহাদের 
মধ্যেও আছে। কিন্তু হঃখের বিষয় এই আজকাল হিন্দু সম্তানদের মধ্যে 
অনেকেই এ দীক্ষার আবশ্তকত! দেখেন না। বিষয়-প্রমত্ততাই যে এরূপ 
ভাবের প্রধান কারণ তাহার সংশয় নাই । অনেকে ব্ষিয় বিষে জর্জরিত 
হইয়াও ইহা! হইতে পরিত্রাণের উপায় অনুসন্ধান করেন না । আশা-মরীচিকা 
ই্দ্িগকে সর্বদাই ভ্রাস্তির পথে নিয়! যাইতেছে । এইরূপ লোক অনেকেই 
অধীক্ষিত থাকেন অথব! মন্ত্র নিয়াও কিছু করেন না । কেহ কেহ মনে করেন 
পরমেশ্বরকে ভাবিব, ভক্তি করিব, তাহার জঙ্ত মন্ত্র তন্নের গ্রয়োঙ্গন কি ? ভ্রমণ, 
সম্তরণ, অধ্যয়ন, কাঁরুকার্ধ্য সকল বিষয়েই মনুষ্যের শিক্ষ ও অভ্যাসের প্রয়োজন 
হয় কিন্তু উহার কেবল ঈশ্বরোপাসনায় শিক্ষ! ব| অভ্যাসের প্রয়োঞ্জন দেখেন 
না,-ইহার ফলে তাহাদের এসম্বন্ধে বিশেষ উন্নতিও হয় না ।--(ক্রমশঃ) 


৩৬৮ 


উতসব। 
রক্ষা প্রার্থন। | 


€১) 
আমারে, তুমি রক্ষ/ কর নারায়ণ। 
কালের মেঘ ঘনায়ে আসে, 
পড়িছে ছায়া জীবন-পাশে, 
অন্তগিরি আধার ঘন, করিছে ধীরে আবরণ, 
আমারে, তুমি রক্ষা কর নারার়ণ। | 
(২) 
এঁ যে হাসে বিজলী-লতা, 
মেঘের কোলে কোলে ; 
বুফ্ের মাঝে বন্ধ রাখে__ 
শাফিতে পারে কালে । 
আনার কিছু ভয় নাই, 
তথাপি আমি তোমারে চাই ; 
বরণ করি চরণ ছু"টি মরণ-আভরণ। 
আমারে, তুমি রক্ষা কর নারায়ণ । 
€৩) 
জীবনে কিছু নাহিত সুথ-_ 
আছে ত শুধু হঃখ। 
আশার শত ঝলকে আখ 
ভুলিয়া যায় লক্ষ্য । 
তোমার বদি কিছু না থাকে__ 
তোমারে বর্দি কেহ না ডাকে ; 
তথাপি, তুমি আপন তেবে হাদয়ে কর বিচরণ । 
আমারে, তুমি রক্ষা কর নারায়ণ। 
(৪9 
রক্ষা আর নাহিক তবে, 
জেনেছি আমি সত্য। 


রগ! প্রার্থনা | ৩৪৯ 


তথাপি, কেন তোমার পানে 

টানিছে মোর চিত্ত? 

জন্ম হলে মৃত্যু আছে, 

ভৃত্য সে ত রয়েছে কাছে-_ 

আমার কাজে, আমার সাথে, 

ঘুরিয়। মরে অকারণ। 
আমারে, তুমি রক্ষ! কর নারায়ণ । 
(৫) 

জন্ম আর মৃত্যু মোর 

নাহছিক কোনও কালে। 

তথাপি, আমি মায়ের কোলে 
এসেছি লোকে বলে। 

সাঙ্গ হ'লে এ জীবলীলা, 

রঙ্গে কত করব থেল! ; 

তুমি ও আমি অভেদ মত-_ 

অকুল পথে অশরণ। 

আমারে, তুমি রক্ষা! কর নারায়ণ। 

শ্রীহরিশন্দ্র চক্র ব্তাঁ। 





জীবের হুঃখ । 
যষ্ঠ প্রবন্ধ । 


অন্ত কথ! পড়িবার পূর্বে আমর! নিগুণপ, সগুণ, অবতার ও আত্ম! ষে 
সমকালে এক এই «“সমকালে” ব্যাপারটি বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

আত্ম! ধিনি তিনি চেতন। অথচ এই জড়দেহের মধ্যেই আমর। তাহাকে 
অনুভব করি। দেছটাকেও জড় বলিতে কাহারও কাহারও আপত্তি উঠে-_- 
ইহার! মন ও প্ররঁতিকে ভড় বলিতে একেবারেই যে নারাজ হইবেন তাহ! 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু চেতনের লক্ষণ ও জড়ের লক্ষণ 
বুঝিলেই কথাটা পরিষ্কার হুইবে। 


৩১৬ উৎসব 1 


বিনি চেতন তিনি আপনাকে আপনি জানেন--না জান! মত হইয়া 
থাকিলেও জানিতে পারেন এবং চেতন যিনি তিনি পরকেও জানেন। জড় 
যাহ! তাহা! আপনাকে আপনি জানে না! এবং আপনি পরকেও জানে না ।॥ এই 
লক্ষণ ধরলে স্পষ্ট বুঝ! যায় দেহটা জড়। প্রতি পর্যাস্ত সবই জড়। 
প্রকৃতিটি আত্মার দেহও ধটেন। তবে যেদ্েছকে চেতনের মত দেখায়, এট! 
কেবল চেতন সান্নিধ্যে জড় চৈতত্তদীপ্ত হয় বলিয়!। 

স্থলদেছে আমর! যে আত্মার অন্থভব করি তিনি জীবাস্থ!। এই জীবা্ম। 
যেন দেছে আসিয়! বা দেহ অভিমান করির়! খণ্ড মত হইয়াছেন; পরি ছিন্ন 
মত হইয়াছেন। কারণ দেহের মধ থাকিয়। ইনি অগ্ঠ সমস্তকে, জড়কে জানেন; 
কিন্ত দেহের বাহিরে থাকিয়। ইনি অন্ত কিছুই অন্থভব করিতে পারেন না। 
এই জন্ত জীবাত্মাকে আমর! ব্যাপক ভাবে পাই না । 

জীবাত্ু। কিন্ত যখন ভাবন|-রাজ্যে গমন করেন, তখন অবতারের দর্শন পান 
এবং অবতারক্ূপেই স্থিতিলাভ করেন। অবতার জগতের বিশেষ বিশেষ 
কাধ্যোস্কার জন্ত মনুষ্য আকারে কালে কালে অবতীর্ণ হয়েন সত্যা, কিন্তু সর্ব 
কালে সকলে তাহাকে দেখিতে পায় না । বুন্দাবনে কৃষ্ণ এখনও লীল। করেন 
বটে, কিন্তু কোন কোন ভাগ্যবান্‌ তাহ! দেখিতে পান। ভাগ্যবান্গণ কিরপে 
দেখেন? না ভাবনারাজ্যে গিয়া! তবে দেখেন। ভাবনারাজ্যে গিয়া আবার স্কুলেও 
দেখা যাইতে পারে সে কিন্তু ভাবনারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিজনিত স্থুল মূর্তি । 

আমর! বলিতেছি ভাবনারাঞ্যই অবতারের নিতালীণার স্থান। যে ভাবন!- 
রাজ্যে যখন যাইবে _সেই তাহাকে দেখিবে। যে আত্মা দেহে থাকিয়া! জীবাত্মা 
তিনিই সমকালে ভাবনারাজ্যে অবতার । ভাবনারাজ্যে অবতাররূপে থাকি- 
যাও স্থুলদেছে জীবাস্বারূপে সমকালে তিনি থেলা করেন। আবার ভাবনা- 
রাজ ধিনি তিনি অব্যক্তভাবে জগতের সর্বজ ' পরিব্যাপ্ত । “ময় ততমিদং 
সর্বং জগদব্য্তমুর্তিন” অব্যক্ত মুর্তিতে আমিই জগছ্যাপী হুইয়! রহিয়াছি। 
বিনি-_জীবাআ। হইয়! বলিতেছেন “ন জায়তে অ্রিয়তে বা কদাচিৎ” (আমি জন্মিও 
নাই, মরিও নাই-_কাঁজেই ধিনি জন্মান নাই তীর জন্মস্থান অমুক দেশ, তার 
পিত! মাত শ্্রীপুত্র আছে এসব কথা শাশ্সিদ্ধাস্তমত ভ্রম জ্ঞানেই হয়) 
তিনিই সণ ব্রহ্ম হইয়া বলিতেছেন--ময়! ততমিদং সর্ব্ংং জগদব্যকমুর্তিন/”। 
তবে দেখ যাইতেছে স্থুলদেহে ধিনি জীবাত্ম! তিনি ভাবনারাজ্যে অবতার এবং 


জীবের হুঃখ। ৩১১ 


অব্যক্ত মুর্ভিতে সগুণ ব্রন্দ সমকালে। আবার সমকালে তিনি নিগুণ। কারণ 
সর্ব যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তিনি সর্বব্যাপী । কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে বখন সর্ব 
বপিয়! যাহ|-_তাহ| ভ্রম বলিয়া! মনে হয়_-তখন তিনি, তিনিই । কারণ যাহাকে 
সর্ব বল| হয়, বিচিত্র জগৎ বল! হয়--বাস্তবিক তাহ! কি? ব্রহ্ম জগত্রূপে 
বিবর্তিত মার। রজ্জু যেমন সর্বদ! রজ্জু থাকিয়া ও সর্পবূপে বিবর্তিত হয়, সেইরূপ 
ব্রহ্ম আপনার আপনি আপনি ভাবে সর্বদা থাকিয়াও মায়ার সাহায্যে অগৎ- 
রূপে ভাসেন-_-ভাসিয়। আবার জগ্যাপী সগুণ ব্রহ্ম হয়েন, আবার লুক 
ভাবনার!জ্যে অবতাররূপে খেল! করেন, আবার স্থল জড়দেহে জীধাত্মারূপে 
যেন বদ্ধ হয়েন। 

তব্বকথ। বুঝিলে নিগু, সণ, অবতার ও আত্ম! যে দমকালে ইহ! বুঝিবার 
কোন ক্লেশ নাই। হুগ্ধের বিকার দধি। এককালে যাহ! হুপ্চ, তাহ! অপরকালে 
দধি। সমকালে দধি হুগ্ধ নহে । দেশ কাল যেখানে পৌছায় না, সেখানে বিকার 
হইবে কিরূপে? বিশ্ষে ছুপ্ধকে দধি হইতে হইলে তাহাতে তি্ডিড়ী ইতাদি 
সহকারী কারণের আবশ্তক হয়। ব্রহ্মের বিকার ষে জগৎ হইবে তাহাতে 
তিস্তিড়ীর মত সহকারী কারণ কোথায় ? এই জন্ত বল! হয়, জগংটি রজ্জতে সর্প 
ভাসার মত ব্রন্গেরই বিবর্ত। এই বিবর্ত কথাটি বুঝিলেই বুঝ! যায নিগুণ_- 
মগ্ণ, অবতার ও আত্মা ধিনি--তিনি সমকালে এক থাকিয়াও এ সমস্ত । এখন 
আমরা অন্ত কথ! পাড়িব। 

ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে আমর! একরূপ মোটামুটি আগোচন! করিলাম। 

কেন করিলাম? 

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রতিমুহূর্তে ইহ! লইয়! থাকিবার জগ্ | 

কিরূপে ঈশ্বরবিশ্বাসের ব্যবহার করিতে হুইবে? ব্যবহার করিলেই ব 
কি হইবে? ইহাতে কি আমাদের দুঃখনিবৃত্তি হইবে ? 

মনের অশান্তিই জীবের কঠিন ব্যাধি । শারীরিক ব্যাধি ওষধ পত্র ব্যবহারে 
সারিতে পারে, কিন্তু মনের ব্যাধি ওঁধধ থাইলে যায় না। কোন পাপ কর্ধ 
করিলে খন সুতিতে সেই পাপকর্ম্-জনিত ছুঃখ বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন 
কোন গুধধ খাইয়। সেই হুঃখ দুর করা যায় না। পাপী আপনার পাপ ভুলিতে 
চে! করিতে চায়, অন্ত কর্ম করিয়া পাপের কথ! কখন কখন ভুলিয়! 
থাকিতেও পারে, রিস্ক পাপের স্তুতি কিছুতেই যায় না। কোন কিছু বিপদ 


৩১২ উৎসব। 


আসিলে, কোন কিছু পাড়। আসিলে, এমন কি কোন কিছু সাধুকর্ম্বের অনুষ্ঠান 
করিতে গরিয়। ৰাঁধা পাইলে অথবা বথার্থ পবিত্র লোকের নিকটে গেলেই, পূর্বক 
- এই জন্মকৃত-__পাপস্থৃতি শতবৃশ্চিক হুইয়। দংশন করিবেই। জন্মজন্মান্তরের 
সঞ্চিত পাপ যাহা, তাহাত্র স্থৃতি না থাকিলেও উহা! বহু ক্লেশের কার্য করায়। 
বল, কোন্‌ ডাক্তার এ রোগের চিকিৎসা করিবে? বল, স্থৃতি হইতে ইহ! 
চিরতরে মুছিয়৷ যাইবে কিরূপে? ভাল রাস্ত৷, ভাল বাড়ী, ভাল সাগগসজ্জ।, 
ভাল গাড়ী, ইলেকৃটটুক-লাইট, ইলেক্‌টিক ফ্যান, রেল, জাহাজ, সাঁচ্চ লাইট, 
চেজে যাওয়।_এই সমস্ত সত্য সত্যই যে নিন্দার বস্ত, তাহা কেহ বলে 
না-__তবে, এ সবে মনের শাস্তি হয় না। কাজেই জীবের প্রকৃত 
দঃখও এ সকলে দুর হইতে পারে না। রাঞঙ্নৈতিকই হও বা বড় গ্রন্থকারই 
হও ব| ধর্যাজকই হও ব| বড় খ্বদেশ-সংস্কারকই হও, দ্রিনকতক গোলমালে 
দুঃখ ভুলিয়৷ থাকিতে পার সত্য, কিন্তু রোগগ্রন্ত হইয়। যখন শষ্য আশ্রয় করিতে 
হইবে, তখন তোমার মনের জাল| জুড়াইবে কে ? খুব বড় শিক্ষিত লৌককেও 
দেখিয়াছি, মরিবার কিছুদিন পূর্বব হইতে তিনি বালকের মত ক্রন্দন করিয্লাছেন 
আর বলিয়াছেন__হায় ! বুথ! কার্ষে জীবন কাটাইয়াছি। «15 1109 13 & 
(8111179,  অথচ এই সব লোক তাল বই লিখিয়াছেন, লোকের উপকার জন্ত 
কত বভ্ত.ত। করিয়াছেন, দেশের জন্য, দশের জন্ঠ, রাজার জগ্ত কত খাটিগ্লাছেন। 
তবুকেন ইহাদিগকে এত হায় হায় করিয়। মরিতে ষয়? সহজ উত্তর-_ 
ইার। দেশের দশের জন্ত লোঁকহিতকর কার্ধয করিয়াছেন বটে; তজ্ঞন্ 
ইীদের কিছু পুণ্াসঞ্চয় হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর গ্রসনপ্রতাকে ইহার! মুখা 
কম্ম মনে করেন নাই; যদিও ইহার! ঈশ্বরকে ডাকিয়। থাকেন, সেটা 
গৌণমাত্র। পুত্র পিতার অর্থাদি লাভ জন্ত যেমন পিতার সেবা! করে, বধূ শ্বশুরের 
নগদ টাকাটি সর্বাগ্রে হস্তগত করিবার জন্ত যেমন ক।দিতে কাদিতে অগ্রে শ্বশু- 
রের ক্যাঁসবাক্সের চাবিটি হস্তগত করে, ইহারাও ষদ্দি ঈশ্বরকে ডাকিয়। থাকেন, 
তবে সেই ভাবে ডাকিয়াছিলেন বলিয়! ঝড় হায় হায় করিয়া, বড় ভগ্মহদয়ে এই 
পৃথিবী হইতে বিতাড়িত হয়েন। ইহার! কন্ম করিয়াছিলেন্চ বটে, কিন্তু কম্মু- 
দ্বার ঈশ্বরের প্রসন্নত লাভ করাই যে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত, তাহা ভুলিয়! 
গিয়। বড় সকামভাবে কর্ন করিয়াছিলেন --কণ্দ্ বিফল হইলে বড় যাতন! 
পাঁইতেন, আবার সফল হইলে আনন্দে বেভু'ন হইয়া পড়িতেন-__কর্ম করার 


জীবের হংথ। ৩১৩ 


দোষ ইহাদের হইয়াছিল, তাই ইইার৷ নিজের মনকে শান্ত করিতে পারেন নাই 
--অন্তের মনকে শাস্ত কর! ইহাদের পক্ষে সুদুরপরাহত হইয়াছিল। 

শাস্ত্র বলেন, শাস্্বিহিত করব কর--ফলাফল কি হইল দেখিও না। শ্্রধু 
্রীতগবানের প্রপন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়। প্রাণ পধ্যন্ত পণ করিয়! কর্ম 
করিয়! যাও। ইহাতে সমাজের কল্যাণও হইবে এবং তোমারও চিত্ত শান্ত 
হইবে। তুমিও চিতশাস্তিজন্য সুখী হইবে এবং জগতের হিতও হইবে । 

তাই বলিতেছি, মনকে শান্ত করিবার জন্ত যে কার্ধা, সে কাধ্যের মূলভিত্তি 
হইতেছে ঈশ্বরবিশ্বাস। 

মনকে শান্ত করিতে ন! পারিলে জীবের ছুঃখ দূর করিবার প্রকৃত উপায় 
তুমি পাইলে না। মনের শাস্তি জন্ত ঈশ্বরের আরাধনা আবশ্তুক। ঈশ্বর- 
বিশ্বাসেই যদি তোমার গোলযোগ রহিয়। গেল, তবে তুমি নিঞ্জের ও অন্যের মন 
শান্ত করিবে কিরূপে এবং নিজের ও অন্যের দুঃখ দূর করিবে কিরূপে? «1[) 
1119 19 £, (51]01৮৮  বলিয়াই তোমাকে মরিতে হইবে । ইহাতে জগতের হঃথ 
দূর হুইল কিরূপে ? 

এই সমপ্ত কারণে আমর! বলি যে, অগ্রে প্রাচীন ভারতের সহিত নবীন 
জগতের ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে গোলমালটি মিটাইয়। ফেলিতে হইবে ॥। তোমাকে 
নিজে মিটাইতে হইবে ন|। প্রাচীন ভারত ইছ। মিটাইন। দিয়াছেন । নবীন জগং 
ইহ। মিটাইতে পারিতেছেন না॥ প্রাণীন ভারত যেরূপে মিটাইয়াছেন, 
তাহ। আমর কয়েক সংখ্যক “জীবের ছহখ” প্রবন্ধে আলোচনা করিলাম । 
আমর। দেখাইতে চেষ্ট! করিলাম_-নিগুণ ব্রন্ধ, সগুণ ব্রহ্ম, অবতার ও জীবটৈতন্ত, 
এইগুলি সমকালে এক । নিগুণ ব্রহ্ম সর্ধদ! এক থাকিয়াও সমকালে সগ্ুণ, 
অবতার ও জীবাত্ম। কাঁজেই জীবাত্মীকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনাই কর ঝ 
তাহাকেই অবতার ভাবে লক্ষ্য করিয়! কর-_যাহ। ধরিয়! উপাসন! কর ন| কেন, 
সে উপাসন! সেই নিগুণ সগুণ ব্রন্মেরই উপাসন। । এখন আমর! দৈনিক জীবনে 
ইহার ব্যবহার দেখাইয়৷ অন্ত কথ! আরম্ভ করিব। 

“ঈশ্বর আছেন”)ইহার প্রধান প্রমাণ নিজের ভিতর । তুমি সমস্ত মানসিক 
ব্াপারের ভ্রষ্টা এবং দ্রষ্টাভাবে থাকিতেও পার, এইটি খাটি সত্য। 
ঢুয়ে ছু'য়ে ধেঁমন চারি হয়, সেইরূপ আবে জীবে দ্রষ্টীভাবটি আছে, এইটি খাটি 
সত্য। এই দ্রষ্টীভাবের ভিতরেই ঈশ্বর 'আছেন, ইহ! ঈশ্বর-অস্তিত্বের অন্রান্ত 


৪. এ ডা | তব ॥ 


নাগ ঠা ্বরপটিই ঈশবয়। কিরে রদ! এই ভাব বরণে রাখা 
খায়, তাহার জন্তই সাধনা । বিনা সাধনায় এই ভ্রষ্ট. স্বরূপে অবস্থান কর! বঁইবে 
,ঞ।- চিত্তের বু সন্কপ্র বতদ্দিন থাকিবে, ততদিন এই ্রষ্টাীভাব সর্বদাই ভুল, 
হইয়া যাইবে, সেইজন্য একটিমাত্র গুভসন্কল্পে একাগ্র হও । ক্রমে এ একট পর্যন্ত 
"খন থাকিবে না, তখন চিত্তে আর কোন বৃত্তি উঠিবে না। চিত্রের বৃত্তিগুর্পি 
খবখন নিরোধ হইণ, তখনই ত্রষ্ট স্বরূপে অবস্থান করা গেল। এই অবস্থা? 
আয়ত্তে আনিয়া! যাহ! পার কর। এই অবস্থা লাভ করিয়! কোটি কোটি, 
সংসার কর, তোমার আর পতন হইবে না। ব্রহ্ম অবতার হুইয়! এই ভাবে 
'ছুঁভায়-হুরণ কর্ম করিলেও তিনি ব্রন্মভাব হস্তে বিচ্যুত হন না। ইহা কিন্তু 
'একবারে হইবে না। ইহার জন্ত ক্রম অনুসারে সাধনা করিতৈ হইবে। থে 
যেমন অধিকারী, তাহাকে নিজ স্বভাবজ কন্ধ ধরিয়াই ক্রম অনুসারে উচ্চ উচ্চ 


| সাধনার অধিকারী হইতে হইবে। যেমন চিত্তগুদ্ধি না করিয়া একবারে সন্লাস 
হয়না, সেইরূপ সগুণ ইশ্বর না ধরিয়া! কখন নিগুণ উপাসনারূপ হিতিলাত 


হইবে না। 

.আমর1 সাধনার কখ! এখানে আলোচন! করিব না৷ । এখানে এই মাত্র 
তুলিতে চাই--ধিনি নিগুপ ব্রহ্ম, তাহাকে তুমি যি ডাক! অভ্যাস কর, তিনি 
কিন্ত তোমার ডাক যে গুনিবেন, তাহা সগ্ডণ হইয়াই শুনিবেন। তোমার 
উপানন। যে ঈশ্বরের কাছে পৌছিল, এইটি অনুভব করাইয়া দিবেন সগুণ ব্রহ্ম 
ত্মথবা অবতার অথব! জীবাত্া। । কারণ ইহার! সগু+অবতার, জীবাস্মা 
'হইয়াও সমকালে সেই নি ব্রঙ্ই বটেন। তবেই হইল নিং$১ সগুণ অব- 
তার ও আত্মা-__ইহাদের যে কোনটি অবলম্বন কর না! কেন-_তুমি একটি 
অধলঘ্বনে সবগুলিই পাইতেছ। গ্রভেদ এই--যতদ্দিন সগুণ রহিল, ততদিন 
'দ্বৈতভাবে উপাসনা চলিল, কিন্তু নিগুণে পৌছিলেই অঞ্বৈতে স্থিতিলাভ হইল। 
একটি ক্রুম-সুক্কিঃ অন্তটি সস্োমুক্তি। 

' স্ীশ্বর সর্বব্যাপী । তিনি আকাশের মত তোমার আমার ভিতরে বাহিরে 
বিরাজ করিতেছেন । তুমি সকল কার্যে অগ্রে তাহার আশ্রয় ভিক্ষা! কর। 
সতী স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইবার ভয়ে যেমন নিপ্সের ভাবনা, নিজের বাকা ও নিজের 
কর্ধ ইহার কোনটিই স্বামীকে গোপন করিয়া করিতে পারেন না, তুমিও মেইরূপ 
ঈশ্বরকে প্মরণ না করিয়! কোন কর্ম করিও না। বিন! স$ধনায় ইহা! হইতেই 
পারে না। ঈশ্বরপ্মরণ ব্যাপারটি সর্বদা তোমাতে থাকিবে না-_বদি তুমি 
নিত্য কণ্মগুলি তিন বেলার অভ্যাস ন! কর এবং বতদিন ন! তুমি দিত্যকর্মগুলি 
ঠিক ঠিক করিবার জন্ত আহার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও পবিশ্রত। লাভ না কর। * 

(ক্রষশঃ ) 


